রাহে বেলায়াত 


ও রাসূলুল্লাহর (&) যিক্র-ওযীফা 


ড. খোন্দকার আব্দুল্পাহ জাহাঙ্গীর 
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া । 


আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স 
ঝিনাইদহ, বা 
৮৬৬ ১ 9 5 5 01177791771 015 1 ০ 00] 





239৯0 58৯13 401 ১৩ গে ১১৬৭ 
৯0৫৯ Sl ১০ ১০৯৯৭ yas ৬ ৩৩৯ SL 


রাহে বেলায়াত 
ও রাসূলুল্লাহর (%) যিক্র-ওযীফা 


ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 


প্রকাশক 

উসামা খোন্দকার 

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স 

জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা) 

বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০ 

ফোন ও ফ্যক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪ 


প্রপ্তিস্থান: 
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ 
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০ 


প্রথম প্রকাশ: ২০০৩ ঈসায়ী 
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ: আগস্ট ২০০৬ ঈসায়ী 
পঞ্চম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী 


হাদিয়া 
২২০ (দুই শত বিশ) টাকা মাত্র ৷ 


RAHE BELAYAT (The way to Friendship of Allah) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir. Published by 4৬৪ 
Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah- 7300. March 2006. Price TK 220.00 only. 


সিদ্দিক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র শেরে ফুরফুরা 
মাও. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল-কুরাইশী সাহেবের 
বাণী ও নসীহত 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী “আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা"দ, আমার নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় “রাহে 
বেলায়াত” নামের এই বইটি লিখেছে আমার জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর । কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বইটি 
লেখা হয়েছে । আমার সকল মুরীদ এবং যারা আমাকে ভালবাসেন, আমার পরামর্শকে গুরুত্ব দেন বা আমার নিকট থেকে শিক্ষা নিতে আগ্রহী 
তাদের সকলের প্রতি আমার আবেদন যে, এই বইটিকে নিজের আমলের জন্য সদা সর্বদা পাঠ করবেন ও পালন করবেন । 

সকলের কাছে আমার অনুরোধ যে, যদি আল্লাহর পথের পথিক হতে চান, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, রহমত, বরকত ও 
নাজাত লাভের আগ্রহ মনে থাকে তাহলে নিঢের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখুন: 

প্রথমত, বিশুদ্রভাবে তাওহীদ ও রিসালতের উপর ঈমান আনুন । সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের আকীদা বা 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যা ইমাম আবু হানীফার (রহ) “ফিকহুল আকবার”, ইমাম তাহাবীর (রহ) “আকীদায়ে 
তাহাবীয়া” ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই অনুসারে নিজেদের আকীদা গঠন করুন । পরবর্তী 
যুগের বিদ'আত ও বানোয়াট আকীদা বর্জন করুন । সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও ইলহাদ থেকে আত্মরক্ষা করুন । 

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার হারাম উপার্জন পরিহার করুন । ফরয ইবাদত বিশুদ্বভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন । সকল 
কবীরা গোনাহ ও হারাম বর্জন করুন । কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর হক বা অধিকার নষ্ট করা বা ক্ষতি করা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন । 

তৃতীয়ত, মনকে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মতৃপ্তি, জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি বা টাকা-পয়সার লোভ থেকে যথাসম্ভব 
পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে চেষ্টা করুন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওফীক চেয়ে কাতরভাবে দু'আ করুন । 
প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাথে হাশি তামাশা বা গল্পগুজব যথাসম্ভব কম করুন । 

চতুর্থত, নফল ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করুন । মানুষের সেবা, উপকার ও সাহায্য জাতীয় কাজ যথাসম্ভব বেশি 
করুন । নফল সালাত যথাসম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা করবেন ৷ বিশেষত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত 
(আওয়াবীন নামে পরিচিত) সর্বদা পালন করবেন । 

নফল সিয়াম বেশি পালনের চেষ্টা করুন | বিশেষত প্রত্যেক সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথমে, শেষে 
এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন । এছাড়া আরাফাতের দিনের সিয়াম ও আশুরার সিয়াম পালন করবেন । নফল 
দান বেশি করার চেষ্টা করবেন । দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহর নিকট দান হিসাবে 
গণ্য হবে । সকলেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিখে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবেন । সাথে সাথে অর্থ বুঝার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা 
করবেন । তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে নিয়মিত কয়েক পৃষ্টা তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রাখবেন । 

পঞ্চমত, এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল যিক্র-ওযীফা নিয়মিত পালন করবেন । সকল দু'আ, মুনাজাত ও যিক্র বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করে 
তা নিয়মিতভাবে পালন করবেন । যারা সকল দু'আ ও ওযীফা মুখস্থ ও পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না বা মুখস্থ করতে দেরি হবে বলে 
মনে করছেন, তাদের জন্য আমি নিন্রূপ ওযীফা পালনের নসীহত করছি : 

(ক). ফজরের সালাতের পরে এবং মাগরিবের সালাতের পরে এই বইয়ের ৭১, ৭২, ৭০, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ১০০, ১০১, 
১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২ ও ১১৬ নং যিক্র পালন করবেন | অর্থাৎ, ৩ বার “আসতাগফিরুল্লাহ” , ১ বার “আল্লাহুম্মা 
আনতাস সালাম’, ১ বার ‘লা ইলাহা ... কাদীর’, ১ বার ‘আয়াতুল কুরসী”, ১ বার করে তিন (কুল), ১০০ বার করে ৪ তে ১০০ 
বার “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', ৩ বার “সুবহানাল্লাহি .. - কালিমাতিহী' ১০ বার সালাত (দরুদ), ৩ বার “বিসমিল্লাহি .. 
'হাসবিয়াল্লাহ ... * , ৩ বার 'রাদীতু ... ", ১ বার “ইয়া হাইউ ... ’, ১ বার “আল্লাহুম্মা ইন্নী .. দু 
ইসবাতের “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" যিক্র করবেন । শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের ও সকল ন মুসলিমের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে 
কল্যাণ ও বরকত চেয়ে মুনাজাত করবেন । সকল মুসলিম মুর্দা, বিশেষত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের উন্নতি চেয়ে দু'আ 
করবেন । 

(খ). কর্মময় দিনের ব্যস্ততার মধ্যে সর্বদা বেশি বেশি ১, ৪, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮ ও ১১৭ নং যিক্র পালন করবেন । 

(গ). যোহর ও আসর সালাতের পরে : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ নং যিক্রগুলি পালন করবেন । অর্থাৎ, ৩ বার 
“'আসতাগফিরুল্লাহ', ১ বার ‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ’, ১ বার ‘লা-ইলাহা ... কাদীর”, ১ বার ‘আয়াতুল কুরসী’, ১ বার করে তিন 
(কুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ । 

(ঘ). ইশা'র সালাতের পরে যোহর ও আসরের সালাতের অনুরূপ ওযীফা পালন করবেন । ইশার সালাতের পরে বা তাহাজ্জুদের 
পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন । সম্ভব হলে অন্তত ১০০ বার সালাত শরীফ পাঠ করবেন । শেষে আল্লাহর দরবারে 
সকাতরে নিজের, সকল জীবিত, মৃত মুসলমান ও মুরব্বিগণের জন্য দোওয়া করবেন । 

(৩). বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর আগে ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩৯ ও ১৪০ পালন করবেন । অর্থাৎ, ১০০ 
তাসবীহ, ১ বার “আয়াতুল কুরসী’, ১ বার “সূরা বাকারার’ শেষ দুই আয়াত, ১ বার সূরা কাফিরূন, ৩ বার করে “তিন কুল’, ৩ বার 
“'আসতাগফিরুল্লাহা*, ১ বার 'আসলামতু নাফসী ... * 
































































































































































































































এই ওষীফা প্রথম পর্যায়ের জন্য ৷ ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সকল যিকর ও দু'আ মুখস্থ করে তা উপরের অযীফার অন্তর্ভুক্ত করে 
নেবেন। 











মাসনূন পদ্ধতিতে নিয়মিত যিক্রের মাজলিস কায়েম করুন । যিক্রের মাজলিসে যথাসম্ভব আল্লাহর ভয়ে কীদাকাটা ও তওবা 

বেশি করে করবেন, আল্লাহ ও তার মহান রাসূলের (8) মহব্বত এবং কুরআন-হাদীসের সহীহ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবেন ৷ আল্লাহর 

দরবারে দু'আ করি - তিনি যেন এই ওষীফার দ্বারা সকল যাকিরের পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং কবুল করে নেন । 
আহকারুল এবাদ, 

















আবুল আনসার সিদ্দিকী 
(পীর সাহেব, ফুরফুরা) 


চতুর্থ সংস্করণের ভুমিকা 

প্রশংসা মহান আল্লাহর ও তার মহান রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম । 

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য “তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধি । শিরক, কুফর, বিশ্বাসের দুর্বলতা, হিংসা, অহংকার, আত্মমুখিতা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, 
লোভ, ক্রোধ, প্রদর্শনেচ্ছা, জগৎমুখিতা ইত্যাদি ব্যাধি থেকে মানবীয় আত্মাকে পবিত্র করে বিশ্বাসের গভীরতা, আল্লাহ ও তার রাসূলের (৪) প্রতি গভীর 
প্রেম, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, আখিরাতমুখিতা, বিনয়, উদারতা, দানশীলতা, দয়াদ্রতা, সদাচারণ ইত্যাদি পবিত্র গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহর 
বেলায়াত বা বন্ধুত্ব অর্জন করাই মুমিনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । স্বভাবতই সকল মুসলিম ঈমান ও তাকওয়ার পর্যায় অনুসারে এই লক্ষ্য কমবেশি 
অর্জন করেন । 

এই লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণ তম আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (৪8) । তার আদর্শের পূর্ণতম অনুসরণ করে “তাযকিয়া” ও “বেলায়াতের' সর্বোচ্চ 
শিখরে আরোহণ করেছিলেন তার সহচরগণ । তাদের অনুকরণ-অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে মুমিনের বেলায়াতের পূর্ণতা । অনুকরণ-অনুসরণ 
আংশিক হলে তাযকিয়া ও বেলায়াতের লক্ষ্য অর্জনও আংশিক ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য । 

সুন্নাতের বাইরে ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না বলে অনেক হাদীসে বলা হয়েছে । যদিও পরবর্তী অনেক আলিম আশ্বাস দিয়েছেন যে, 
খেলাফে সুন্নাত অনেক কর্মই আল্লাহ কবুল করে বিশেষ সাওয়াব দিবেন, কিন্তু অনেক মুমিনের মন এতে স্বস্তি পায় না । তারা সুন্নাতের বাইরে যেতে চান 
না। 






























































ক্ষণস্থায়ী এই জীবন । ইবাদত বন্দেগি কতটুকুই বা করতে পারি । এই সামান্য কাজও যদি আবার বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো তা সীমাহীন 
দুর্ভাগ্য । এজন্য তারা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত সম্মত আমল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী । তাদের উদ্দেশ্যেই কুরআন কারীম, সুন্নাতে রাসূল (৪৪) 
ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে বেলায়াত ও তাযকিয়ার পরিচয়, কর্ম, পদ্ধতি ও পর্যায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে “রাহে বেলায়াত' বইটি 
লিখেছিলাম । প্রথম প্রকাশের পরে দু'বার পুনমুঁদ্ণ করা হয়েছে । গত কয়েক মাস যাবৎ বইটি বাজারে নেই । অনেক আগ্রহী পাঠক টেলিফোনে ও মুখে 
বারংবার বইটি সম্পর্কে তাগাদা দিয়েছেন । তাদের অনুরোধের ভিত্তিতে এবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে বইটি ছাপা হলো । বেশ কিছু বিষয় নতুন সংযোজন করা৷ 
হয়েছে । এছাড়া সামগ্রিক বিন্যাসে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে । 

বইটির সংশোধনে যারা পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন এবং আমাদের নগণ্য কর্ম 
কবুল করে নিন । 

আল্লাহর মহান রাসূলের উপর, তার পরিবার-বংশধর এবং তার সঙ্গীগণের উপর অগণিত সালাত ও সালাম । শুরুতে ও শেষে সকল সময়ে 
সকল প্রশংসা জগতসমূহের পালনকর্তা মহান আল্লাহর নিমিত্ত । 


আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 


















































কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা 
এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ“আতের বিসর্জন 
হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা 
মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওষীফায়ে রাসূল (38) 
ংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ 
সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর 
মুনাজাত ও নামায 
সহীহ মাসনূন ওযীফা 
আল্লাহর পথে দাওয়াত 
১০. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সঙ্জা 
১১. ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ 
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল 
১৩. ২৮০ (+৮ ৩০১৯৭ ববুহুসুন ফী উলুমিল হাদীস) 
14.A Woman From Desert 
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ 
১৬. রাসুলুল্লাহ ($৪8)-এর পোশাক 
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক) 
১৮. ইযহারুল হক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ 
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ 
২০. ইমাম আবু হানীফা (রোহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা 
21.Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad 4৪ 
২২. বাইবেল থেকে কুরআন 
২৩. কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (3%) 
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২৪. ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত জাল হাদীস সংকলন: আল-মাউযুআত 
২৫. বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ: পীর-মাশাইখ, শিক্ষা-বিস্তার, দাওয়াত ও রাজনীতি 
সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন: 
মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). 
ঝিনাইদহ-৭৩০০ | মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১। 
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জড়বাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী চাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন বিশ্বাসী মানুষেরাও । একদিকে যেমন অসংখ্য 
ভোগবাদী জড়বাদী মানুষ ভোগের অসারতা ও আত্মার শূন্যতার গীড়নে ফিরে আসছেন বিশ্বাসের পথে, অপরদিকে বিশ্বাসীদের জীবনে 
পড়েছে জড়বাদের ছায়া ৷ বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা, মহান স্রষ্টা ও তার প্রিয়তমের (8) প্রেমের আকুলতা থেকে আমরা 
অনেকেই বঞ্চিত । আমরা অনেকেই কিছু কিছু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও এগুলোর আত্মিক প্রভাব আমরা পুরোপুরি লাভ করতে 
পারছি না । আমাদের ইসলামী জ্ঞানচর্চা অনেক সময় তর্কে পরিণত হয়ে যায়, আমাদের আধ্যাত্মিকতা হয়ে পড়ে ভগ্তামী ও বিভ্রান্তি 
প্রদ । এ সময়ে দরকার এমন কিছু কর্ম যা আমাদের হদয়গুলিকে আল্লাহ ও তার মহান রাসূল $-এর ভালবাসায় আকুল করবে । 
হৃদয়কে ভরে দেবে প্রশান্তি ও৭দ্িতায় । যা আমাদের আত্মিক বিকাশকে সুমহান করবে, সত্যিকারের তাকওয়া অর্জনে সহায়ক হবে । 
মহামহিম প্রভুর সন্তুষ্টি, প্রেম, ভালবাসা, নৈকট্যে বা বেলায়াতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তার বান্দাকে ৷ ধন্য হবে নগণ্য সৃষ্টি তার 
মহান প্রভুর প্রেমের পরশে । 

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে বিশুদ্ধ ঈমান ও পরিপূর্ণ তাকওয়া বা মহান আল্লাহর নিষেধকৃত সকল 
বিষয় বর্জনই তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধি এবং বেলায়াত বা আল্লাহর নৈকট্য ও প্রেমের পথ । হাদীস শরীফে আল্লাহর বেলায়াত 
বা নৈকট্যের পথের কর্মকে দুইভাগ করা হয়েছে : ফরয ও নফল | ফরয পালনের পরে অবিরত নফল ইবাদত করার মাধ্যমে বান্দা 
তার প্রভুর নৈকট্য ও প্রেম অর্জন করে । এই বইটিতে সংক্ষেপে আত্মশুদ্ধি ও বেলায়াতের এই পথ সম্পর্কে ও বিস্তারিতভাবে নফল 
ইবাদত ও আল্লাহর যিক্র, দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । 

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহর পথে চলতে ফরয ইবাদতগুলিও আল্লাহর যিক্র হিসাবে 
গণ্য । এছাড়া আল্লাহর পথে চলার নফল ইবাদতের অন্যতম ইবাদত মহান রাব্বুল আলামীনের যিক্র করা, তার কাছে প্রার্থনা করা, 
তার বাণী পাঠ করা, তার মহান হাবীব, মানবতার মুক্তির দূত, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর প্রিয়তম ও শেষ্ঠতম রাসূল হযরত মুহাম্মাদ 8%- 
এর উপর সালাম ও সালাত প্রেরণ করা । এ সবই ‘আল্লাহর যিক্র*-এর অন্তর্ভূক্ত । 

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে, “আল্লাহর যিক্র' বিশ্বাসীর জীবনের মহাসম্পদ । মহান সৃষ্টা রাববুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও 
সাওয়াব অর্জনের অন্যতম পথ । মহা শক্র শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্র । চিন্তা, উৎকণ্ঠা 
ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম আল্লাহর যিক্র । ভারাক্রান্ত মানব হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির 
মহাভার থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর যিক্র । আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের কামনা ও তাকওয়াকে হৃদয়ে সঞ্চারিত, 
সম্জীবিত, দৃঢ়তর ও স্থায়ী করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্র । পার্থিব লোভ ও ভগ্তামী থেকে হৃদয়কে মুক্ত করার মাধ্যম আল্লাহর 
যিক্র । জাগতিক ভয়ভীতি ও লোভলালসা তুচ্ছ করে আল্লাহর পথে নিজেকে বিলিয়ে দিতে, তার কালেমাকে উচ্চ করতে মুমিনের 
অন্যতম বাহন আল্লাহর যিক্র । 

অথচ আল্লাহর যিক্র সম্পর্কে আজকাল মুসলিম সমাজে দ্বিবিধ অনুভূতি বিরাজমান | এক শ্রেণীর ইসলাম-প্রিয় ধার্মিক মুসলিম 
“যিক্র-আযকার' বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। বরং অনেকটা অবহেলাই করেন । অনেকে আন্দাজের উপর বলেন, যিক্রের 
ফযীলতের হাদীস সব যয়ীফ, এর কোনো গুরুত্ব নেই । কেউ বা বলেন, কর্মই তো যিক্র, মুখে বারবার আউড়ালে কী হয়? কেউ বা 
বলেন - আগে কালেমার প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রতিষ্ঠা, এরপর কালেমার যিক্র । সমাজে ইসলাম নেই এখন যিক্র করে কী হবে? এভাবে 
বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করা হয় । 

যিক্র সম্পর্কে আলোচনা করছি বা বই লিখছি শুনলে তারা বিরক্ত হন । তারা মনে করেন, যেখানে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ 
মার খাচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র, সেই সময়ে এ সকল অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে এসকল 
সেকেলে বা একান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখার কী প্রয়োজন? 

আসলে রাসূলুল্লাহ $৪ ও তার সাহাবীগণের জীবনের আদর্শকে সামনে না রেখে কুরআন ও হাদীসের সামান্য-কিছু কথা শিখে 
তার সাথে মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে নিজ নিজ মস্তিষ্কে ইসলাম তৈরির ফল এগুলি । মুমিনের জীবনে ঈমান বৃদ্ধি, তাকওয়া বৃদ্ধি ও 
আত্মশুদ্ধি যদি অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয় না হয় তা হলে কি শুধু গরম অন্তঃসারশূন্য বুলি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ ৪ ও 
তার সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণের জীবন ও কর্মকে আমাদের আদর্শ 
হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে দেখতে পেতাম - পরিবারে, সমাজে, দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে-মধ্যে-পরে, কর্মের যিক্রের সাথে 
সর্বদা তাদের জিহ্বা আল্লাহর যিক্রে আর্দু থাকত । প্রতিদিন সকল ইবাদত ও কর্মের পাশাপাশি হাজার হাজার বার তাসবীহ, তাহলীল ও 
অন্যান্য যিক্র তারা পালন করতেন । 

অপর দিকে অন্য কিছু ধার্মিক ইসলাম-প্রিয় মানুষ যিক্রকে ভালবাসেন, যিক্র করেন এবং নিজেদেরকে যাকির বলে মনে 
করেন । কিন্তু তাদের যিক্র রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণের যিক্রের সাথে মিলে না । যিক্রের শব্দ আলাদা, পদ্ধতি আলাদা ও নিয়ম 
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আলাদা । এদের সমস্যাও একই - রাসূলুল্লাহ £ ও তার সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদের যিক্র ও যিক্র 
পদ্ধতির দিকে না তাকিয়ে, যিক্র সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে, তাতে নিজ নিজ বিদ্যা, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও রঙ 
মিশিয়ে তা পালন করছেন তারা । তারা ভাবছেন এভাবেই তারা এ সকল আয়াত ও হাদীসের উপর সর্বোন্তমভাবে আমল করছেন । 
“‘যিক্র’ শব্দটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ । রাসূলুল্লাহ 8 কী শব্দে, কী-ভাবে, কখন, কোন্‌ পদ্ধতিতে যিক্র করলেন বা করতে বললেন সে 
বিষয়টি তাদের কাছে ধর্তব্য নয় । তাদের যিক্রের ধরন-পদ্ধতি এবং যিকিরে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো অধিকাংশই সুন্নাত বিরোধী । 

যিক্র শব্দটির যত্রতত্র অপপ্রয়োগ হচ্ছে । যিক্রের নামে এমন শব্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যা কখনো রাসূলুল্লাহ ৯৪ ও 
সাহাবীগণ করেননি । বড় কষ্ট লাগে যখন আমরা দেখি - যিক্রের নামে, দু'আর নামে, দরুদের নামে ও ওযীফার নামে বিভিন্ন বুজুর্গের বানানো 
শব্দ, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি অতি যত্ন সহকারে পালিত হচ্ছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ -এর শেখানো শব্দ, বাক্য, নিয়ম, পদ্ধতি এ সকল ক্ষেত্রে 
একেবারেই অবহেলিত । 

আরো দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী শিক্ষামূলক গ্রন্থগুলিতে রাসূলুল্লাহ £৪-এর নামে যা কিছু যিকর, 
ওযীফা বা দু'আ-দরুদের উল্লেখ আছে তার অধিকাংশই জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয় । বড় আশ্চর্য লাগে যে, বুখারী ও মুসলিম-সহ সিহাহ 
সিত্তা ও মিশকাতুল মাসাবীহ তো আমাদের দেশে অনেক যুগ ধরেই পরিচিত ও প্রচলিত । এ সকল গ্রন্থে সংকলিত সহীহ সালাত, সালাম, 
যিক্র, দু'আ ও ওযীফাগুলি সাধারণত আমাদের দেশের কোনো ওযীফার বইয়েই পাবেন না । পেলেও সামান্য অংশ । বাকি সব বানোয়াট, মিথ্যা 
ও আজগুবি কথা দিয়ে ভরা । শুধুমাত্র চটকদার সাওয়াবের কথা, উত্তট ফযীলতের কথা ও মিথ্যা কল্পকাহিনীর ফলে বিভ্রান্ত হয়ে এগুলির পিছনে 
ছুটছেন সরলপ্রাণ মানুষেরা । আশ্চর্য বিষয় যে, যা শুনছেন বা দেখছেন তাই গ্রহণ করছেন, বলছেন ও লিখছেন । কোথায় কথাটি পাওয়া গেল, 
সত্য না মিথ্যা তা নিয়ে কেউ চিন্তা করছেন না । অথচ রাসূলুল্লাহ ৪-এর নামে মিথ্যা বলার একমাত্র অবধারিত পরিণতি জাহান্নাম । 

আরো অবাক লাগে, কোনো কোনো ওযীফা বা যিক্র-আযকার গ্রন্থের লেখক ভূমিকায় দাবি করেছেন, তিনি বানোয়াট যিক্র, 
দু'আ ইত্যাদি পরিহার করেছেন । শুধুমাত্র হাদীসের যিক্র আযকার ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের যিক্র আযাকার ও ওযীফা লিপিবদ্ধ 
করেছেন । অথচ বই খুলে দেখি যা কিছু যিক্র ওযীফা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই বানোয়াট; হাদীস ও সাহাবীগণের আমলের 
বাইরে । আর কুরআন ও হাদীস থেকে যা লেখা হয়েছে তারও সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ অধিকাংশ যয়ীফ ও দুর্বল । যেমন, কুরআন করীমের 
কতিপয় সূরার ফযীলতে অনেক বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে । 

হাফত হাইকাল', “দু'আ গঞ্জল আরশ’, “দু'আ আহাদ নামা’, “দু'আ হাবীবী*, “হিযবুল বাহার’, “দু'আ কাদাহ’, “দু'আ 
জামীলা’, “রাসূলুল্লাহ (৯৪)-এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা’, “দরুদে আকবার", “দরুদে লাখী’, “দরুদে হাজারী’, “দরুদে তাজ’, 
“দরুদে তুনাজ্জিনা*, “দরুদে রুহী’, “দরুদে শেফা’, “দরুদে নারীয়া', “দরুদে গাওসিয়া', “দরুদে মুহাম্মাদী” ইত্যাদি হাজারো নামে 
হাজারো বানোয়াট চটকদার কাহিনীসমৃদ্ধ কিতাব পড়ে অগণিত সরলপ্রাণ মুমিন এ সকল দু'আ, সালাত ও যিক্র পালন করছেন । এ 
সকল যিক্র ও দু'আর মধ্যে অনেক মাসনূন শব্দ বা বাক্য সংকলিত রয়েছে । তবে এগুলির সংকলিত রূপের যে সকল ফযীলত বলা 
হয়েছে সবই বানোয়াট । এছাড়া এগুলির মধ্যে অনেক বানোয়াট বাক্য রয়েছে, যা পরবর্তী যুগের বুজুর্গ বা অ-বুজুগ মানুষদের তৈরি । 
এ সকল শব্দের মধ্যে কোনো নবুয়তের নূর নেই । এছাড়া এ জাতীয় অনেক দু'আর মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক 
শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ৪-এর শেখানো বা পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলির নিয়মিত আমল নিঃসন্দেহে সুন্নাতের প্রতি 
অবহেলা । 

যিক্র-আযকারকে অবহেলা করা এবং বানোয়াট শব্দে বা পদ্ধতিতে যিক্র করা উভয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী । আমরা সুদৃঢ়ুভাবে 
বিশ্বাস করি যে, জীবনের সকল কর্মে ও সকল ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ আমাদের আলোর দিশারী মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ &৪ । আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদেরকে প্রয়োগহীন আদর্শ শিখিয়ে যাননি । তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে 
অগ্রসর হওয়ার, জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির যত পথের কথা বলেছেন তার সবই নিজের জীবনে কর্মের মাধ্যমে বাস্ত 
বায়িত করেছেন৷ তার সাহাবীগণও তার সকল ইবাদত পালনের পূর্ণতম আদর্শ । সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত, যিক্র, দু'আ, 
ইতিকাফ, কুরবানি ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত তারা যেভাবে পালন করেছেন সেভাবে পালনই আমাদের জন্য নাজাতের পথ । 

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি “এহ্‌ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে করেছি ৷ সেখানে যিক্রের নামে সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন যিক্র 
ও পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছি । কিন্তু সুন্নাত বিরোধী কর্ম বাদ দিয়ে সুন্নাত-সম্মত কর্ম তো করতে হবে; নইলে তো কোনো লাভ হলো না। 
এজন্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ফুরফুরার পীর সাহেব আমাকে নির্দেশ দিলেন সুন্নাতের আলোকে বেলায়াতের পথ ও সুন্নাত-সম্মত 
যিক্র আযকারের উপরে একটি বই লিখতে । 

এছাড়া অনেক আবিদ ও যাকির মানুষ আমাকে মুখে ও টেলিফোনে বলেছেন, জাহাঙ্গীর সাহেব, আপনার “এহ্ইয়াউস সুনান” বই 
পড়ার পরে তো কোনো বইয়ের উপরেই আস্থা রাখতে পারছি না । মিথ্যা, বানোয়াট বা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে পণুশ্রম হবে বলে 
সর্বদা ভয়ে আছি । আবার কিছু আমল তো করা দরকার । আপনি সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে মুমিনের জীবনের যিক্র-ওযীফা ও পালনীয় 
নেক আমল সম্পর্কে লিখুন, যা আমরা নিশ্চিতভাবে পালন করতে পারব । 

কিন্তু লিখতে বললে তো হলো না। লেখকের পুঁজি তো দেখতে হবে । আমার বিদ্যা তো কিতাবে মুখস্থ করা । কিতাব না ঘেটে কিছু 
লিখতে পারি না । সময়-সুযোগের অভাব । সর্বোপরি নিজের আমলের অভাব । তা সত্তেও কিছু লিখার চেষ্টা করলাম । 

রাসূলুল্লাহ &৪) এর সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতিই আমাদের এই বইয়ের একমাত্র ভিত্তি । আমি বেলায়াত, তায্কিয়া, যিক্র ইত্যাদির 
ফযীলত আলোচনা করেই শেষ করিনি । উপরন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ৪% ও সাহাবীগণের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা 
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করেছি । কারণ এ সকল বিষয় সর্বোত্তমভাবে পালন ও অর্জন করেছেন রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণ । কাজেই, তাদের বিস্তারিত সুন্নাত 
আমাদের জানা দরকার । তারা কী-ভাবে, কখন কখন, কী পরিমাণে, কতবার করে, কী কী বাক্য দ্বারা যিক্র করেছেন তা বিস্তারিতভাবে জানার 
ও লেখার চেষ্টা করেছি । 

সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসই হচ্ছে সুন্নাতের একমাত্র উৎস । রাসূলুল্লাহ ৪ তার নামে বানোয়াট কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছেন । এই অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম বলে জানিয়েছেন । পাশাপাশি তিনি তার উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তার উম্মতের 
মধ্যে, বিশেষকরে পরবর্তী যুগগুলিতে, অনেকে তার নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলবে । তিনি উম্মতকে এদের থেকে সাবধান থাকতে নির্দেশ 
দিয়েছেন । সাহাবীগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন । অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে সাহাবীগণ পূর্ণ মুখস্থ না থাকলে কোনো হাদীস বলতেন না । 
অন্য কারো নিকট থেকে শুনা হাদীস গ্রহণ করতে তারা খুবই সতর্ক ছিলেন । কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার হাদীস তারা শুনতেনই না। 
এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য কোনো সাহাবী আরেক সাহাবীকে হাদীস বললে তিনি অনেক সময় তাকে শপথ করাতেন 
যে, সত্যিই আপনি এভাবে রাসূলুল্লাহ ৪ থেকে শুনেছেন কিনা? এছাড়া আপনার কোনো সাক্ষী আছে কিনা? অর্থাৎ, আপনি ছাড়া এই কথাটি 
তার মুখ থেকে আর কেউ শুনেছেন কিনা? ইত্যাদি । 

তাবেয়ীগণও একইভাবে সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না । সনদের বর্ণনাকারীগণের হাদীস বর্ণনায় ভুল হয় কিনা বা 
তারা মিথ্যা বলেন কিনা - সে বিষয়ে তারা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন । সকল এলাকা থেকে হাদীস সংগ্রহ করা এবং রাসূলুল্লাহ £-এর 
হাদীসকে মিথ্যা থেকে পবিত্র রাখাই ছিল তাদের অন্যতম কাজ । পববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন । 

আমি আমার সাধ্যমত শুধু সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি । আলোচনার মধ্যে কোনো যয়ীফ হাদীসের 
প্রসঙ্গত উল্লেখ হলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছি । অনেক সময় যয়ীফ হাদীস শুধু এজন্য উল্লেখ করেছি যে, হাদীসটি আমাদের দেশে 
প্রচলিত ৷ হাদীসটি যে যয়ীফ তা অনেকের অজানা | হয়ত কোনো সুন্নাত-প্রেমিক পাঠক হাদীসটির সনদের দুর্বলতা জানতে পারলে তিনি 
উপকৃত হবেন । পরে হয়ত তিনি তার পরিবর্তে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করবেন । অথবা অন্তত হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রকাশ 
করে তা বর্ণনা করবেন । 

কোনো হাদীস যয়ীফ হওয়ার অর্থ উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ £%-এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি । রাসূলুল্লাহ £৪-এর 
ইন্তেকালের ১০০, ২০০ বা ৩০০ বৎসর পরে একজন দুর্বল, অপরিচতি বা উল্টোপাল্টা কথা বলেন এমন ব্যক্তি দাবি করছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ ৪ এই কথা বলেছেন বলে অমুক ব্যক্তি তাকে জানিয়েছেন । অন্য কোনো মুহাদ্দিস এই হাদীসটি জানেন না বা কারো কাছে 
শুনেননি । মুহাদ্দিসগণ বিশাল মুসলিম বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও আর একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ পেলেন 
না, যে এই হাদীসটি শুনেছেন বা জানেন । এ ধরনের সন্দেহযুক্ত কথা রাসূলুল্লাহ $-এর নামে বলা উচিত নয় । 

হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি 
অনুসরণ করেছেন যা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক । কোনো মুহাদ্দিস এক্ষেত্রে ভুল করলে অন্যান্য মুহাদ্দিস তা সংশোধন করেছেন । 
যেমন, ইমাম হাকিম তার “মুসতাদরাক” গ্রন্থে অনেক মিথ্যা বা দুর্বল হাদীসকেও সহীহ বলেছেন । অপরদিকে ইমাম ইবনুল জাওযী তার 
“মাওযুআত” গ্রন্থে অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে মিথ্যা বা মাউযূু বলেছেন । এজন্য আমি সহীহ, যয়ীফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এজমায়ী বা 
সম্মিলিত মতামতের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি । বিশেষত প্রাচীন ও পরবর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামগণের মতামতের উপর নির্ভর করেছি; 
যেমন, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাঈন, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা, মুনযিরী, হাইসামী, 
যাহাবী, যাইলায়ী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য ইমাম, রাহিমাহুমুল্লাহ । এছাড়া বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণের আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করেছি । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মতামত দেওয়া বেয়াদবী । এছাড় সকল গ্রন্থের হাদীস উদ্ধৃত করে সাথে 
সাথে হাদীসটির অবস্থা লেখার চেষ্টা করেছি । যে হাদীসকে মুহান্দিসগণ যয়ীফ বলেছেন তা এ গ্রন্থে উল্লেখ না করার চেষ্টা করেছি । কখনো 
উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছি । প্রথমদিকে আমি চিন্তা করেছিলাম, যয়ীফ হাদীসকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করব, বাকি সহীহ বা 
হাসান হাদীস সম্পর্কে কিছুই লিখব না । কারণ প্রথমেই তো বলে দিয়েছি, যে সকল হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন 
সেগুলির উপরেরই নির্ভর করার চেষ্টা করব । কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিসগণের 
মতামত উল্লেখ করব । যাতে পাঠক নিশ্চয়তা অনুভব করতে পারেন যে, তিনি সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করছেন । তার কর্মটি অনির্ভরযোগ্য 
কথার উপর নির্ভরশীল নয় । 

উল্লেখ্য যে, হাদীসের সনদের অবস্থা, অর্থাৎ তা সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোন্‌ পর্যায়ের তা আমি কখনো মূল বইয়ে হাদীসের পরেই 
উল্লেখ করেছি । কখনো পাদটীকায় উল্লেখ করেছি । পাঠককে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি । হাদীসের পরেই সনদের বিষয়ে 
কিছু উল্লেখ না থাকলে পাদটীকায় তা দেখতে পাবেন ইনশা আল্লাহ । হাদীসের পাদটাকায় এক বা একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, যে সকল 
গ্রন্থে হাদীসটি সংকলিত বা আলোচিত হয়েছে । টাকায় উল্লেখিত গ্রন্থাবলীর কোনো কোনো গ্রন্থে হাদীসটির সনদ ও সহীহ-যয়ীফ বিষয়ক 
আলোচনা আছে । আগ্রহী পাঠক খুঁজে দেখতে পারেন । 

সুত্রপ্রদানের সুবিধার জন্য আমি যিক্রগুলিতে নম্বর প্রদান করেছি। ব্যাপক অর্থে দু'আ, মুনাজাত, ইসতিগফার ইত্যাদি সবই 
যিক্র । এজন্য আমি সবগুলিকেই যিক্র হিসেবে নম্মর প্রদান করেছি। 

যিক্রের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম সমস্যা উচ্চারণ ও অর্থ বুঝা । সাধারণ বাঙালি মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণ 
করতে খুবই অসুবিধা হয় । অথচ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থ অনুধাবন যিক্রের সাওয়াব অর্জনের অন্যতম শর্ত । এজন্য প্রত্যেক যাকিরের 
দায়িত্ব যে, সম্ভব হলে নিজে আরবী দেখে অথবা যিনি বিশুদ্ধ আরবী জানেন এরূপ অন্য কারো সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্রগুলি 









































































































































































































































১০ 








মুখস্থ করা । আমি সকল যিক্রের বাংলা অনুবাদ (অর্থ) লিখেছি । পাঠককে অনুরোধ করব অনুবাদসহ যিক্রগুলি মুখস্থ করতে ও যিক্রের 
সময় মনকে অর্থের সাথে আলোড়িত করতে । 

এছাড়া যিক্রের নিচে আমি তার বাংলা উচ্চারণ লিখেছি । এই উচ্চারণ একেবারেই অসম্পূর্ণ । এই উচ্চারণ শুধুমাত্র 
সহযোগিতার জন্য । প্রত্যেক যাকিরের দায়িত্ব সম্ভব হলে নিজে আরবী দেখে অথবা অন্য কারো সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্রগুলি 
মুখস্থ করা । 

ইসলাম সম্পর্কে বাঙালি ধার্মিক মুসলিমের চরম অবহেলার অন্যতম প্রকাশ যে অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত 
করতে পারেন না বা আরবী উচ্চারণ জানেন না । আরবী উচ্চারণ সঠিকভাবে না জানলে কোনোভাবেই প্রতিবর্ণায়ন বা বাংলা উচ্চারণ 
প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে যিক্র বা আয়াত উচ্চারণ সম্ভব নয় । কোনো যিক্র বা দু'আর বাংলা উচ্চারণ প্রদান সাধারণত ক্ষতিকর । 
কারণ বাংলা উচ্চারণের উপর নির্ভরতা সাধারণত ভুল উচ্চারণ স্থায়ী করে দেয় । তা সত্তেও আমি যিক্র ও দু'আগুলির বাংলা উচ্চারণ 
লিখেছি, শুধুমাত্র অক্ষম পাঠকের সাময়িক সহযোগিতার জন্য । এক্ষেত্রে উচ্চারণকে যথাসম্ভব কম ভুলের মধ্যে রাখার জন্য নিঢের 
বিষয়গুলি অনুধাবন প্রয়োজন : 

প্রথমত, আরবী উচ্চারণে বাঙালির মূল সমস্যা দ্বিবিধ - প্রথম সমস্যা: আরবী ভাষায় এমন অনেকগুলি বর্ণ বা ধ্বনি আছে যা 
বাংলা ভাষায় নেই । বাঙালি পাঠক আরবী ধ্বনির নিকটবর্তী বাংলা ধ্বনি দিয়ে আরবী উচ্চারণ করেন । দ্বিতীয় সমস্যা : আরবী ও অন্যান্য 
অনেক ভাষায় দীর্ঘ স্বরধবনি আছে । বাংলায় কোনো দীর্ঘ স্বর ধ্বনি নেই । এজন্য অন্য ভাষার দীর্ঘ স্বর উচ্চারণে বাঙালি ভুল করেন । 

প্রথম সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা : 

(১). আরবীতে (স) বা (১) এর কাছাকাছি তিনট ধ্বনি : (+) (০) ও (৬) | (৮)-এর জন্য আমি সর্বদা (সি) ব্যবহার করেছি। 
(স্কুল), (স্পষ্ট), (ব্যস্ত) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে সে)-র যে উচ্চারণ সেই উচ্চারণ করতে হবে | যেমন : (সুব“হা-নাল্লাহ), (সালা-ম) 

(০) ধ্বনি বাংলায় নেই । কোনোভাবেই অনুশীলন ছাড়া বাঙালি এই ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না । আমি সাধারণত 
(০)-এর উচ্চারণের জন্য (স্ব) ব্যবহার করছি । অপারগ পাঠক (স্ব)-কে যথাসম্ভব মোটা (স) হিসাবে উচ্চারণ করবেন । 

(৩) বাঙালির জন্য অত্যন্ত কঠিন ধ্বনি । জিহ্বাকে দাতের অগ্রভাগের নিচে দাত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দাত ও জিহ্বার মাঝখান 
দিয়ে বাতাস ছেড়ে দিলে এর উচ্চারণ হয় । এই বর্ণের জন্য আমি (স) ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি । 

(২). বাংলায় (জ) ধ্বনির জন্য দুটি বণ“: (জ) ও (য) বাঙালি এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না । আরবীতে এর 
কাছাকাছি চারিটি ধ্বনি (0), (5), (১), (2) । বাঙালি এই চারিটি ধ্বনিই ভুল উচ্চারণ করেন | আমি ()-এর জন্য (জ) ব্যবহার 
করেছি। এই উচ্চারণ ইংরেজি (1)-এর মতো, কড়া ও শক্ত ভাবে জিহ্বাকে মুখের মাঝখানে উপরের তালুর কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে 
হবে। 











































































































(৮ ১০) তিনটি ধ্বনির জন্য (য) ব্যবহার করেছি, ইংরাজি (%)- এর মতো । জিহ্বা দাতের কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে 
হবে । এতে আরবী (;)- উচ্চারণ ঠিক হবে । বাকি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ অনুশীলন ছাড়া ঠিক করা যায় না। 

(৩). বাংলায় (ত) একটি, আরবীতে দুটি (৮ ০০) । আমি দুটির জন্যই (ত) ব্যবহার করেছি । (৮)-র জন্য তে)-এর নিচে দাগ 
দেওয়ার চেষ্টা করেছি । 

(8). বাংলায় (দ) একটি । আরবীতে (১) বাংলা (দ) এর মতো । এছাড়া (>) ধ্বনিটিও অনেকটা মোটা (দ)-এর মতো 
উচ্চারণ করা হয় । আমি (১) এর জন্য (দ) ও (>) এর জন্য (দ্ধ) ব্যবহার করেছি । 

(৫). আরবীতে দু'টি (ক) ৷ (3)-এর জন্য (কু) ব্যবহার করেছি । পাঠক (কু)-কে যথাসম্ভব গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ 
করবেন । 

(৬). আরবীর কঠিন উচ্চারণগুলির অন্যতম গলার ভিতর থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি । যেমন, -( £0) এগুলির জন্য আমি (০)-এর 
জন্য (হ), (6) এর জন্য 'আ/ই/ বা উ ব্যবহার করছি। পাঠক যদি দেখেন কোনো বর্ণের পূর্বে উল্টা কমা তাহলে বর্ণটিকে যথাসম্ভব গলার মধ্যে 
নিয়ে উচ্চারণ করবেন । সর্বাবস্থায় অনুশীলন ছাড়া সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয় । 

দ্বিতীয় সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টা : 

দীর্ঘ (ই) বুঝাতে (ঈ) বা €), দীর্ঘ-উ বুঝাতে (উ) অথবা (.) এবং দীর্ঘ আ) বুঝাতে (-) ব্যবহার করেছি । পাঠক এদিকে খুবই 
খেয়াল রাখবেন । আপনার মাতৃভাষা যেন আরবীর উচ্চারণে বাধা না দেয় । বাংলা দীর্ঘ কারের কোনো উচ্চারণ নেই । কিন্তু আরবী উচ্চারণের 
সময় অবশ্যই খেলায় রাখবেন । যেমন,- (আল্লা-হ), (সালা-ম) (সুর্বহা-ন )উচ্চারণে (-) এর স্থলে অবশ্যই একটু টানবেন । (সুববুহুন কুদ্দুসুন) 
উচ্চারণে (বু) ও (দূ) এর (উ)-কে দীর্ঘ করতে হবে : (সুব,বুউউহুন) (কুদদুউউসুন) । (লো- শারীকা লাহু) উচ্চারণের সময় (লা-) এর আ ও 
(রী)-এর (ই)-কে দীর্ঘায়িত করতে হবে | (শারিইইকা)। 

এই জাতীয় আরেকটি সমস্যা হসন্ত’ ৷ বাংলায় আমরা ‘কাল’ শব্দটির (ল) ধ্বনি দুইভাবে পড়তে পারি : কাল্‌ - আজকাল, 
অথবা কালো - কাল রঙ । আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণ লিখলে বিষয়টি সমস্যা সৃষ্টি করে । আমি অনেক সময় হসন্ত ব্যবহার করেছি । 
তবে সাধারণভাবে মনে রাখতে হবে কোনো অক্ষর আকার, ওকার, ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকলে তা অবশ্যই হসন্ত হবে, হসন্ত দেওয়া 
থাক বা না থাক । কারণ আরবীতে (অ-কার নেই) । কাজেই (সুব“হা-নাল্লাহ) লেখা থাকলে (সুব্-হা-নাল্লাহ) পড়তে হবে, (ব)-এর নিচে 
হসন্ত থাক অথবা না থাক । 

সর্বাবস্থায় এ সকল প্রচেষ্টা সহায়ক মাত্র । যাকির যদি আরবী উচ্চারণ না জানেন তাহলে অবশ্যই একজন আরবী জানা মানুষের 
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সাহায্য নিয়ে নিজের উচ্চারণগুলি ঠিক করে নিবেন । একবার ভুল মুখস্থ করলে পরে ঠিক করতে কষ্ট হয় । 
আগেই বলেছি, বইটি লিখতে প্রথম প্রেরণা দিয়েছেন আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব । আল্লাহ দয়া করে 
তাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন, তাকে হেফাযত করুন, তাকে সুস্থ থেকে সঠিকভাবে ইসলামের খেদমতের সুযোগ দান করুন এবং 
দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করুন । বইটি লিখতে যারা সহযোগিতা করেছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন সকলকেই 
আল্লাহ উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন ৷ বই লিখতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি ও অধিকার নষ্ট করেছি আমার পরিবারের সদস্যদের | আল্লাহ 
তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন । 
সীমিত সময় এবং তার চেয়েও বেশি সীমিত যোগ্যতা নিয়ে লেখা বইয়ে ভুলভ্রান্তি থাকবেই । সকল ভূলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করছি, যে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লে আমাকে জাননোর জন্য । তার এই 
সহৃদয় উপকার আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব এবং আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিবেন | 

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি দয়া করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং একে 
আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও পরিজন ও পাঠকবর্গের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন । 


আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 



























































সুচিপত্র 


প্রথম অধ্যায় : বেলায়াত ও যিক্র /২৫-১৯০ 
ক. বেলায়াত ও ওলী /২৫ 
খ. বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি /৩০ 
গ. যিক্র, বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি /৩১ 
ঘ. যিক্রের পরিচয়ে অস্পষ্টতা /৩২ 
ঙ. কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিক্রের পরিচয় /৩৪ 
(১). আল্লাহর আনুগত্যমূলক সকল কর্ম ও বর্জনই যিক্র /৩৪ 
(২). সালাত আল্লাহর যিক্র /৩৭ 
(৩). সকাল-বিকালে আল্লাহর নামের যিক্র অর্থ সালাত আদায় করা /৩৮ 
(8). হজ্বও আল্লাহর যিক্র /৩৮ 
(৫). ওয়ায-নসীহত আল্লাহর যিক্র /৩৮ 
(৬). কুরআন “আল্লাহর যিক্র* ও ‘আল্লাহর নামের যিক্র’ /৪০ 
(৭). আল্লাহর নাম জপ করার যিক্র /৪১ 
(৮). যিক্র বনাম মাসনূন যিক্র /৪১ 
(ক). পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নামের যিকর /৪২ 
(খ) বাড়িতে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্র /৪২ 
(গ) সালাতের শুরুতে আল্লাহর নামের যিকর /৪৩ 
(ঘ) আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহর যিক্র /৪৩ 
(৯) জায়েয বনাম সুন্নাত /88 
(ক) সুন্নাত বনাম উদ্ভাবন /৪৫ 
(খ). সুন্নাত, ইত্তিবায়ে সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত /8৫ 
(গ). উদ্ভাবন ও বিদ'আত বনাম কিয়াস ও ইজতিহাদ /৪৬ 
(১০) শব্দ বনাম বাক্য /৫০ 
চ. আল্লাহর যিক্রের সাধারণ ফযীলত /৫১ 
ছ. বিশেষ যিক্রের বিশেষ ফযীলত /৬১ 
জ. মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিক্রের শ্রেণীবিভাগ /৬১ 
১. আল্লাহর একত্ব প্রকাশক বাক্যাদি /৬২ 
যিক্র নং - ১/৬২ 
যিক্র নং - ২/৬৪ 
যিক্র নং - ৩ /৬৬ 
২, ৩, ৪. আল্লাহর পবিত্রতা, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি /৬৬ 
যিকর নং - ৪, ৫, ৬ /৬৬ 
যিক্র নং - ৭, ৮, ৯, ১০/৬৭ 
(ক) মানব জীবনে এ সকল যিক্রের কল্যাণ ও প্রভাব /৬৭ 
(খ) এ সকল যিক্রের ফযীলত ও বেশি বেশি পালনের নির্দেশ /৬৮ 
(গ) বিশেষ তাসবীহ-তাহলীল /৭১ 
যিক্র নং - ১১/৭২ 
যিক্র নং - ১২/৭৩ 
(ঘ) এ সকল যিক্র নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায়ের নির্ধারিত সাওয়াব /৭8 
৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্য /৭৫ 
যিক্র নং - ১৩ /৭৫ 
৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি /৭৬ 
(ক) ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় /৭৮ 
(১). সুষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না /৭৮ 
(২). সকল পাপই বড় /৭৯ 
(খ) ইস্তিগফার বিষয়ক কতিপয় মাসনূন যিক্র /৭৯ 
























































যিকর নং - ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮/৮০ 
(গ) ইস্তিগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা /৮০ 
(ঘ) পিতামাতা ও সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার /৮২ 
৭. দু'আ বা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি /৮৩ 
(ক) দু'আর পরিচয় ও ফযীলত /৮৩ 
(খ) দু'আর সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব /৮৮ 
১. হালাল ভক্ষণ ও হারাম বর্জন /৮৮ 
২. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ /৯৭ 
৩. সুন্নাতের অনুসরণ /৯৭ 
৪. সদা সর্বদা দু'আ করা /৯৮ 
৫.বেশি করে চাওয়া /৯৮ 
৬. কেবলমাত্র মঙ্গল কামনা /৯৯ 
৭. ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া /৯৯ 
৮. মনোযোগ ও কবুলের দৃঢ় আশা /১০০ 
৯. নিজের জন্য নিজে দু'আ করা /১০১ 
অন্যের জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দোয় করা /১০১ 
১০. অনুপস্থিতদের জন্য দু'আ করা /১০২ 
১১. সকল বিষয় শুধু আল্লাহর নিকটেই চাওয়া /১০৪ 
প্রার্থনা দুই প্রকার : লৌকিক ও অলৌকিক /১০৪ 
লৌকিক প্রার্থনা লোকের কাছে চাওয়া যায় /১০৫ 
অনুপস্থিতের কাছে অলৌকিকভাবে লৌকিক প্রার্থনা শিরক /১০৬ 
লৌকিক-অলৌকিক সকল প্রার্থনা আল্লাহর কাছে করা /১০৭ 
১২. আল্লাহর মহান নাম ও ইসমু আ'যম দ্বারা দু'আ /১১০ 
যিক্র নং - ১৯/১১১ 
মহান আল্লাহ ইসমু আ'যম /১১৩ 
যিক্র নং - ২০, ২১ /১১৩ 
যিক্র নং - ২২ /১১৪ 
১৩. দু'আর শুরুতে ও শেষে সালাত পাঠ /১১৫ 
১৪. দু'আয় ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামক' বলা /১১৫ 
যিক্র নং - ২৩ /১১৫ 
১৫. মুনাজাত শেষে নির্দিষ্ট বাক্য সর্বদা বলা /১১৫ 
কালেমা তাইয়েবা দ্বারা দু'আ শেষ করা /১১৬ 
১৬. দু'আ কবুলের অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা /১১৮ 
১৭. বারবার চাওয়া বা তিনবার চাওয়া /১১৮ 
১৮. দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া /১১৮ 
১৯. দু'আর সময় হাত উঠানো /১২০ 
২০. দু'আর শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা /১২২ 
২১. দু'আর সময় শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা /১২৪ 
২২. দু'আর সময় দুষ্টি নত রাখা /১২৫ 
২৩. দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা /১২৫ 
(ক). রাত, বিশেষত শেষ রাত /১২৫ 
(খ). পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর /১২৯ 
(গ). আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় /১২৯ 
(ঘ). জিহাদের ময়দানে দুদ্ধ চলাকালীন সময়ে /১৩০ 
(ঙ). দু'আ কবুলের অন্যান্য সময় /১৩০ 
(চ). সালাতের মধ্যে দু'আ /১৩০ 
যিকর নং - ২৪, ২৫ /১৩১ 
যিকর নং - ২৬ /১৩৩ 


































































































১৪ 





বিত্রের শেষে কুনুতের দু'আ /১৩৪ 
যিকর নং - ২৭ /১৩৪ 
(ছ). শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত /১৩৬ 
২৪. দু'আ কবুলের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা /১৩৬ 
(গ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পরিত্যাগের পরিণাম /১৩৮ 
প্রথম অবস্থা, আল্লাহর যিক্রের কারণে দু'আ পরিত্যাগ /১৩৮ 
যিক্র নং - ২৮ /১৩৯ 
যিক্র নং - ২৯, ৩০ /১৪০ 
দ্বিতীয় অবস্থা, আল্লাহ জানেন বলে বা তাওয়াক্কুল করে দু'আ পরিত্যাগ /১৪১ 
তৃতীয় অবস্থা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ /১৪২ 
শির্কের মূলই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা /১৪৩ 
আল্লাহর ফিরিশতা, নবী ও ওলীদের নিকট প্রার্থনা করার যুক্তি /১৪৪ 
সাধারণ বিপদ ও হাজত বনাম বড় বিপদ ও হাজত /১৪৬ 
মুসলিম সমাজের “দোয়া কেন্দ্রিক শিরক’ /১৪৭ 
৮. রাসূলুল্লাহ (%%)-এর উপর সালাত-সালাম জ্ঞাপক বাক্যাদি /১৪৮ 
(ক) সালাত ও সালাম : অর্থ ও অভিব্যক্তি /১৪৯ 
(খ) কুরআন করীমে সালাত ও সালাম /১৫০ 
যিকর নং - ৩১/১৫১ 
যিক্র নং - ৩২/১৫২ 
(গ) হাদীস শরীফে সালাত ও সালাম /১৫৩ 
প্রথমত, সালাত পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত /১৫৩ 
(১). আল্লাহ দয়া, ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন /১৫৪ 
যিকর নং - ৩৩ /১৫৬ 
(২). ফিরিশতারা রহমত ও মর্যাদার জন্য দু'আ করবেন /১৫৬ 
(৩). সালাত নবীজী (%%)-এর কাছে পৌছান হবে /১৫৭ 
(8). রাসূলুল্লাহ (88) সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন /১৬০ 
(৫). রাসূলুল্লাহর (8৪)-এর শাফায়াত লাভের ওসীলা /১৬০ 
যিকর নং - ৩৪ /১৬০ 
(৬). আল্লাহ সকল সমস্যা ও দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন /১৬২ 
দ্বিতীয়ত, সালাম পাঠের ফযীলত ও গুরুত্ব /১৬৪ 
তৃতীয়ত, সালাত না পড়ার পরিণতি /১৬৪ 
৯. আল্লাহর কালাম পাঠের যিক্র /১৬৭ 
(ক) কুরআনী যিক্রের বিশেষ ফযীলত /১৬৭ 
(খ) কুরআন শিক্ষার ফযীলত /১৬৯ 
(গ) কুরআন তিলাওয়অতের ফযীলত /১৭৩ 
বিশুদ্ধ তিলাওয়াত অপরিহার্য /১৭৭ 
রাসূলুল্লাহ (%৪)-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি /১৭৭ 
(ঘ) কুরআনের অর্থ চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার ফযীলত /১৭৯ 
(ও) কুরআন আলোচনা ও গবেষণার অতিরিক্ত ফযীলত /১৮২ 
(চ) কুরআন শ্রবণের অতিরিক্ত ফযীলত /১৮২ 
(ছ) কুরআনের মানুষ হওয়ার ফযীলত /১৮৩ 
কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও নিয়ম /১৮৬ 
ঝ. যিক্র গণনা প্রসঙ্গ /১৮৭ 
এ. সর্বদা আল্লাহর যিক্র করতে হবে /১৯০ 
দ্বিতীয় অধ্যায় : বেলায়াতের পথে যিক্রের সাথে /১৯১-২৪৪ 



















































































ক. ইবাদত কবুলের শর্তপুরণ /১৯১ 
খ. ফরয ও নফল পালন /১৯৪ 
গ. কবীরা গোনাহ বর্জন /১৯৫ 
প্রথমত, হন্ধুল্াহ বিষয়ক বা ব্যক্তিগত কবীরা গোনাহসমূহ /১৯৬ 
দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট বা কষ্ট প্রদান সংক্রান্ত কবীরা গোনাহসমূহ /১৯৭ 
ঘ. আল্লাহর পথের পথিকদের পাপ /২০০ 
(১). শিরক /২০১ 
আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলীতে শিরক করা /২০১ 
আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা /২০২ 
(২). কুফর বা অবিশ্বাস /২০৩ 
(৩). বিদ'আত বা ধর্মের মধ্যে নব উদ্ভাবন /২০৩ 
(8). অহঙ্কার বা তাকাববুর /২০৪ 
(6). হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা /২০৭ 
অন্যায়ের ঘৃণা বনাম হিংসা ও অহঙ্কার /২০৮ 
(৬). সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা /২১০ 
(৭). গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা /২১১ 
(৮). নামীমাহ বা চোগলখুরী /২১৪ 
(৯). প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ /২১৫ 
(১০). ঝগড়া-তর্ক /২১৭ 
ঙ. যিক্রের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ /২১৮ 
চ. আত্মশুদ্ধিমূলক মানসিক ও দৈহিক কর্ম /২১৯ 
(১). জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব স্মরণ /২১৯ 
(২). সৃষ্টির কল্যাণে রত থাকা /২২১ 
(৩). হিংসা-মুক্ত কল্যাণ কামনা /২২১ 
(৪) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ /২২৩ 
(৫) আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ /২২৫ 
(৬) কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি /২২৬ 
(৭) নির্লোভতা /২২৮ 
(৮) আল্লাহ ও তীর রাসূলের (টু) প্রেম /২২৯ 
(৯) সুন্দর আচরণ /২২৯ 
(১০). নফল সিয়াম ও নফল দান /২৩০ 
ছ. যিক্রের জন্য আদব /২৩২ 
(১). যিক্রের ওযীফা তৈরি করা /২৩৩ 
(২). ওষীফা নষ্ট না করা /২৩৩ 
(৩). যিক্রে মনোযোগ /২৩৪ 
(8). মনোযোগের উপকরণ: সুন্নাত বনাম বিদ'আত /২৩৪ 
(৫). বসে বা শুয়ে যিক্র /২৩৯ 
(৬). একাকিত্ব, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা /২৩৯ 
(৭). যিক্র রত অবস্থায় বিভিন্ন কর্ম /২৩৯ 
(৮). উচ্চারণ ও শ্রবণ /২৪০ 
(৯). নীরবে বা মৃদু শব্দে যিক্র করা /২৪০ 
হানাফী মাযহাবে জোরে যিক্র বিদ'আত /২৪০ 
পরবর্তী যুগে জোরে যিক্র প্রচলিত ও সমর্থিত হয় /২৪১ 
তৃতীয় অধ্যায় : দৈনন্দিন যিক্র-ওযীফা /২৪৫-৩৪৮ 
প্রথম পর্ব : সকালের যিক্র-ওযীফা /২৪৫ 
সকালের যিক্র : প্রথম পর্যায় /২৪৫ 
১. ঘুম ভাঙ্গার যিক্র /২৪৫ 
যিকর নং - ৩৫, ৩৬ /২৪৬ 





১৫ 


২. ইন্তেঞ্জার যিক্র /২৪৭ 
যিক্র নং - ৩৭ (ক) /২৪৭ 
ইন্তেঞ্জার সময় মুখের যিক্র অনুচিত /২৪৭ 
যিক্র নং - ৩৭ (খ) /২৪৮ 
৩. ওযুর যিক্র /২৪৮ 
যিকর নং - ৩৮ /২৪৮ 
ওযুর আগে মুখে নিয়্যাত পাঠ খেলাফে সুন্নাত /২৪৮ 
ওযুর মধ্যে কোনো মাসনূন যিক্র নেই /২৪৯ 
যিক্র নং - ৩৯, ৪০ /২৫১ 
যিক্র নং - ৪১ /২৫২ 
৪. ওযুর পরে সালাত বা তাহিয়্যাতুল ওযু /২৫২ 
৫. গোসলের যিক্র /২৫২ 
৬. আযানের যিক্র /২৫৩ 
আযানের পূর্বে কোনো মাসনূন যিক্র নেই /২৫৩ 
যিক্র নং - ৪২ /২৫৪ 
ফযরের আযানের জবাবে খেলাফে সুন্নাত ব্যতিক্রম /২৫৪ 
যিক্র নং - ৪৩, ৪৪, ৪৫ /২৫৬ 
ওসীলার দু'আর দুটি অতিরিক্ত বাক্য /২৫৭ 
মাইকে আযানের দু'আ পাঠ /২৫৭ 
আযান শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা করা /২৫৮ 
৭. ইকামতের জাওয়াব /২৫৮ 
৮. সালাতই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র /২৫৮ 
(ক). সানা বা শুরুর যিক্র /২৫৯ 
যিক্র নং - ৪৬, ৪৭ /২৫৯ 
জায়নামাষের দু'আ খেলাফে সুন্নাত /২৬১ 
যিক্র নং -৪৮ /২৬১ 
(খ). রুকুর যিক্র /২৬২ 
যিক্র নং - ৪৯ /২৬২ 
যিকর নং - ৫০, ৫১ /২৬৩ 
(গে). রুকু থেকে উঠে দীড়ানো অবস্থায় যিক্র /২৬৩ 
যিক্র নং - ৫২ /২৬৩ 
যিকর নং - ৫৩, ৫৪, ৫৫ /২৬৪ 
(ঘ). সাজদার যিক্র /২৬৫ 
যিক্র নং - ৫৬ /২৬৫ 
(ঙ). দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের যিক্র /২৬৫ 
যিক্র নং - ৫৭ /২৬৫ 
যিক্র নং - ৫৮ /২৬৬ 
চে). তাশাহহুদ ও সালাত /২৬৬ 
যিক্র নং - ৫৯ /২৬৬ 
(ছ). নিজের জন্য প্রার্থনা /২৬৭ 
(জ). ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত /২৬৭ 
(ঝ). ফজরের সালাত জামাতে আদায় /২৬৯ 
৯. বাড়ি-মসজিদ গমনাগমনের যিক্র /২৭৩ 
যিক্র নং - ৬০ /২৭৩ 
যিক্র নং - ৬১, ৬২ (ক) /২৭৪ 
যিক্র নং - ৬২ (খ) /২৭৫ 
যিক্র নং - ৬৩ /২৭৬ 
যিক্র নং - ৬৪, ৬৫ /২৭৭ 

















১৭ 


যিক্র নং - ৬৬ /২৭৮ 
যিক্র নং - ৬৭ /২৭৯ 
জামাতে সালাত আদায়ের কতিপয় অবহেলিত সুন্নাত /২৭৯ 
সকালের যিক্র: দ্বিতীয় পর্যায় /২৮১ 
সালাতুল ফজরের পরের যিক্র /২৮১ 
প্রথমত, ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিক্রের ফযীলত /২৮২ 
দ্বিতীয়ত, এ সময়ের যিক্র /২৮৪ 
তিন প্রকার নির্ধারিত যিক্র /২৮৫ 
প্রথম প্রকার যিক্র: ফজরের পরে পালনের জন্য নির্ধারিত /২৮৫ 
যিক্র নং - ৬৮ /২৮৫ 
যিক্র নং - ৬৯ /২৮৬ 
যিক্র নং - ৭০ /২৮৭ 
দ্বিতীয় প্রকার যিকর: পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে আযকারে নববী /২৮৮ 
ফরয সালাতের পরে যিক্র ও মুনাজাতের গুরুত্ব /২৮৮ 
ফরয সালাতের পরে পালনীয় ২৯ টি মাসনূন যিক্র ও মুনাজাত /২৮৯ 
যিক্র নং - ৭১, ৭২ /২৮৯ 
যিক্র নং - ৭৩, ৭৪ /২৯০ 
যিক্র নং - ৭৫, ৭৬ /২৯১ 
যিক্র নং - ৭৭, ৭৮, ৭৯ /২৯২ 
যিকর নং - ৮০, ৮১ /২৯৩ 
যিক্র নং - ৮২, ৮৩ /২৯৪ 
যিক্র নং - ৮৪ /২৯৫ 
যিক্র নং - ৮৫, ৮৬ /২৯৬ 
যিক্র নং - ৮৭, ৮৮ /২৯৭ 
যিক্র নং - ৮৯, ৯০ /২৯৮ 
যিকর নং - ৯১, ৯২ /২৯৯ 
যিক্র নং - ৯৩, ৯৪ /৩০০ 
যিক্র নং - ৯৫, ৯৬ /৩০১ 
যিক্র নং - ৯৭, ৯৮ /৩০২ 
যিক্র নং - ৯৯ /৩০৩ 
সালাতের পরে যিক্র-মুনাজাত আদায়ের মাসনূন পদ্ধতি /৩০৩ 
তৃতীয় প্রকার যিক্র : সকাল-বিকাল বা সকাল-সন্ধ্যার যিক্র /৩০৮ 
যিক্র নং - ১০০, ১০১ /৩০৯ 
যিক্র নং - ১০২ /৩১০ 
যিকর নং - ১০৩, ১০৪, ১০৫ /৩১১ 
যিক্র নং - ১০৬ /৩১২ 
যিক্র নং - ১০৭, ১০৮, ১০৯ /৩১৩ 
যিক্র নং - ১১০ /৩১৫ 
যিক্র নং - ১১১, ১১২ /৩১৬ 
যিক্র নং - ১১৩ /৩১৭ 
যিক্র নং - ১১৪, ১১৫ /৩১৮ 
যিক্র নং - ১১৬ /৩১৯ 
এ সময়ের অনির্ধারিত যিক্র : তাসবীহ, তাহলীল ও ওয়ায /৩২০ 
(ক). যিক্রের মূল চারটি বাক্য জপ করা /৩২১ 
(খ). কুরআনা তিলাওয়াত, সালাত-সালাম ইত্যাদি /৩২২ 
(গ). ওয়াজ, আলোচনা, ইত্যাদি /৩২৪ 
“সালাতুদ দোহা’ বা চাশতের সালাত /৩২৪ 
দ্বিতীয় পর্ব : দিবসের যিক্র-ওযীফা /৩২৮ 




















১৮ 


(১) কর্মব্যস্ত অবস্থার যিক্র /৩২৮ 
যিক্র নং - ১১৭, ১১৮ /৩৩০ 
(২) যোহর ও আসরের সালাত /৩৩১ 
যোহরের সালাতের পরের যিকর /৩৩২ 
আসরের সালাতের পরের যিকর /৩৩২ 
তৃতীয় পর্ব : রাতের যিক্র-ওষীফা /৩৩৩ 
(১) সালাতুল মাগরিব /৩৩৩ 
যিক্র নং - ১১৯ /৩৩৩ 
মাগরিব ও ইশা’র মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত /৩৩৪ 
(২) সালাতুল ইশা /৩৩৬ 
সালাতুল ইশার পরের যিক্র /৩৩৬ 
ইশার পরে রাতের ওযীফা : দরুদ ও কুরআন /৩৩৬ 
সালাতুল বিতর ও আনুষঙ্গিক যিক্র /৩৩৬ 
যিক্র নং - ১২০ /৩৩৮ 
(৩) শয়নের যিক্র /৩৩৮ 
(১). যিক্র নং - ১২১, ১২২, ১২৩ /৩৩৯ 
(8). যিক্র নং - ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০ /৩৪০ 
(১১). যিক্র নং - ১৩১ /৩৪১ 
(১২). যিক্র নং - ১৩২, ১৩৩, ১৩৪ /৩৪২ 
(১৫). যিক্র নং - ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ /৩৪৩ 
(১৮). যিক্র নং - ১৩৮, ১৩৯ /৩৪৪ 
(২০). যিক্র নং -১৪০ /৩৪৫ 
তাহাজ্জুদের নিয়্যাতসহ ঘুমাতে যাওয়া /৩৪৫ 
রাত্রে ঘুম না হলে বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে যিক্র /৩৪৬ 
(8) শেষ রাতের যিক্র /৩৪৬ 
কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও সালাত পাঠ, দু'আ /৩৪৬ 
কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও মর্যাদা /৩৪৬ 
চতুর্থ অধ্যায় : বিষয় সংশ্লিষ্ট যিক্র ও দু'আ /৩৪৯-৩৭০ 
প্রথমত, অতিরিক্ত কিছু নফল সালাত /৩৪৯ 
(ক). সালাতুত তাসবীহ /৩৪৯ 
(খ). সালাতুত তাওবা /৩৫০ 
(গে). সালাতুল ইস্তিখারা /৩৫১ 
যিক্র নং - ১৪১: ইস্তিখারার (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের) দু'আ /৩৫১ 
দ্বিতীয়ত, সালাতুল জানাযা ও তৎসংক্রান্ত কিছু যিক্র /৩৫২ 
যিক্র নং ১৪২ : জানাযার দু'আ-১ /৩৫৪ 
যিক্র নং ১৪৩ : জানাযার দু'আ-২ /৩৫৫ 
যিক্র নং ১৪৪ : জানাযার দু'আ-৩ /৩৫৫ 
যিক্র নং ১৪৫: জানাযার দু'আ-৪ /৩৫৬ 
যিক্র নং ১৪৬: জানাযার দু'আ-৫ /৩৫৬ 
জানাযার সালাতের সালামের পরে দু'আ মুনাজাত সুন্নাত বিরোধী /৩৫৬ 
জানাযা বহনের সময় সশব্দে যিক্র করা মাকরুহ /৩৫৮ 
অসুস্থকে দেখতে যাওয়া /৩৫৮ 
যিক্র নং ১৫৭: রোগী দেখার দু'আ-১ /৩৫৯ 
যিক্র নং ১৫৭: রোগী দেখার দ“আ-২ /৩৫৯ 
তৃতীয়ত, সিয়াম ও আনুষঙ্গিক কিছু যিক্র /৩৫৯ 
যিক্র নং : ১৫৮ নতুন চাদ দেখার যিক্র /৩৫৯ 
মুখে সিয়ামের নিয়্যাত পাঠ সুন্নাত বিরোধী /৩৬০ 
যিক্র নং ১৫৯ : ইফতারের দুআ-১ /৩৬০ 






































যিক্র নং ১৬০ 
যিকর নং ১৬১ 


যিক্র নং ১৬২ : 
যিক্র নং ১৬৩ : 


যিক্র নং ১৬৪ 


যিক্র নং ১৬৫ : 
যিক্র নং ১৬৬ : 
চতুর্থত, আরো কিছু সাধারণ যিক্র /৩৬২ 
যিক্র নং ১৬৭ : 


যিক্র নং ১৬৮ 


যিক্র নং ১৬৯ : 
যিক্র নং ১৭০ : 


যিক্র নং ১৭১ 
যিক্র নং ১৭২ 


যিক্র নং ১৭৩ : 


যিক্র নং ১৭৪ 


যিক্র নং ১৭৫ : 
যিক্র নং ১৭৬ : 
যিক্র নং ১৭৭ : 


যিক্র নং ১৭৮ 
যিক্র নং ১৭৯ 
যিক্র নং ১৮০ 
যিকর নং ১৮১ 
যিক্র নং ১৮২ 
যিক্র নং ১৮৩ 
যিক্র নং ১৮৪ 
যিক্র নং ১৮৫ 
যিক্র নং ১৮৬ 


: ইফতারের দু'আ-২ /৩৬০ 

: ইফতারের দু'আ-৩ /৩৬১ 

খাবারের পূর্বের যিক্র /৩৬১ 

খাবারের পরের যিক্র /৩৬১ 

: গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-১ /৩৬১ 
গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-২ /৩৬২ 
গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-৩ /৩৬২ 








a 








ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের যিক্র /৩৬২ 
: বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ /৩৬৩ 
খণযুক্তির দু'আ-১ /৩৬৩ 

খণযুক্তির দু'আ-২ /৩৬৩ 
: খণমুক্তির দু'আ-৩ /৩৬৪ 

: ব্যর্থতার যিক্র /৩৬৪ 
কঠিন কর্মকে সহজ করার দু'আ /৩৬৫ 
: হাচির যিক্রসমূহ /৩৬৫ 

পোশাক পরিধানের দু'আ /৩৬৬ 

নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ /৩৬৬ 

নতুন পোশাক পরিহিতেরে জন্য দু'আ /৩৬৭ 

: কারো ক্ষতির আশঙ্কা করলে আত্মরক্ষার দু'আ /৩৬৭ 
: প্রশাসনের জুলুমের ভয় পেলে আত্মরক্ষার দু'আ /৩৬৭ 
: শিশুদের হেফাজতের দু'আ /৩৬৮ 

: বিপদ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু'আ /৩৬৮ 

: স্ত্রীকে গ্রহণের দু'আ /৩৬৯ 

: সালাতের মধ্যে ওয়াসওয়াসা বন্ধের যিকর /৩৬৯ 

: উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশক দু'আ /৩৬৯ 
: কাউকে প্রশংসা করার মাসনূন যিক্র /৩৭০ 

: প্রশংসিতের দু'আ /৩৭০ 




















পঞ্চম অধ্যায় : মাজলিসে যিক্র ও যিক্রের মাজলিস /৩৭১-৩৯৫ 
ক. মাজলিসে আল্লাহর যিক্র /৩৭১ 
খ. আল্লাহর যিক্রের মাজলিস /৩৭৩ 
গ. সমাবেশে আল্লাহর যিক্রের ফযীলত /৩৭৩ 
ঘ. যিক্রের মাজলিসের ফযীলত /৩৭৪ 
উ. যিক্রের মাজলিসের যিক্রসমূহ /৩৭৬ 
১, কুরআন তিলাওয়াত ও আলোচনা /৩৭৬ 
২, আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা ও হামদ-সানা পাঠ /৩৭৬ 
৩. তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ, ইস্তিগফার, দুআ /৩৭৭ 
৪. সালাত পাঠ ও দু'আ /৩৭৮ 
৫. সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিসের আরেকটি উদাহরণ /৩৮০ 
৬. জান্নাতের বাগানে বিচরণ : তাসবীহ, তাহলীল, ওয়াজ ও ইল্ম /৩৮০ 
চ. যিক্রের মাজলিস : আমাদের করণীয় /৩৮২ 
১. যিক্রের মাজলিসের সাথী ও নেতা /৩৮৩ 
২. যিক্রের মাজলিসের বিষয় ও যিক্র আযকার /৩৮৪ 
৩. কুরআন কেন্দ্রিক যিক্র /৩৮৬ 
৪. রাসূলুল্লাহ (&)-এর জীবন কেন্দ্রিক যিক্র /৩৮৬ 
৫. যিক্রের মাজলিসের বিদ'আত ও পাপ /৩৮৮ 
জ. কারামাত, হালাত ও ওলীআল্লাহগণ /৩৮৯ 
১. সকল বুজুর্গই মাসনূন ইবাদত পালন ও প্রচার করেছেন /৩৮৯ 


২. নিয়মিত ইবাদত বনাম সাময়িক অনুশীলন /৩৯০ 
৩. ক্রমান্বয় অবনতি ও সংশোধন /৩৯১ 
৪. তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে /৩৯১ 
€. কারামত, হালাত, ফয়েয বনাম বেলায়াত ও তাযকিয়া /৩৯২ 
৬. বেলায়াত-তাযকিয়ার দাবি-দাওয়া বনাম বাস্তবতা /৩৯৪ 
৭. নবীপ্রেম ও ওলীপ্রেমের দাবি-দাওয়া বনাম বাস্তবতা /৩৯৪ 
শেষ কথা /৩৯৫ 
গ্রন্থপঞ্জি /৩৯৬-৪০০ 


২০ 


২১ 


প্রথম অধ্যায় 
বেলায়াত ও যিক্র 


ক. বেলায়াত ও ওলী 


আরবী (০2%; 99 | ১১৩9 |, এ 3), 0) বিলায়াত, বেলায়াত বা ওয়ালায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা 
অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship) | ‘বেলায়াত’ অর্জনকারীকে ‘ওলী’ বা ‘ওয়ালী’ (9) বলা হয় । ওলী অর্থ 
নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহার্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি ৷ বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত ‘ওলী’ অর্থেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ ‘মাওলা’ (১৯ )। 
‘মাওলা’ অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion) | 

ইসলামী পরিভাষায় ‘বেলায়াত’ ‘ওলী’ ও “মাওলা” শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও 
রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত । তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদ্ধয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (এ 3) ‘আল্লাহর বন্ধুত্‌' 
ও (4 এ) ‘আল্লাহর বন্ধু’ অর্থে । এই পুস্তকে আমরা ‘বেলায়াত’ বলতে এই অর্থই বুঝাচ্ছি। 

আরবী “তরীক', “তরীকাহ' ব ‘তরিকত’ শব্দের অর্থ “রাস্তা বা পথ । ফার্সীতে এই অর্থে 'রাহ’ শব্দটি ব্যবহৃত । আমরা এই পুস্ত 
কে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই । 

ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে : 

0385195155০ CHM OAD: II ০৫৯৮ ০৪৯৯ এ NI 

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন ।”৯ 

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস । “তাকওয়া” শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা । যে কর্ম 
বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া । মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া 
বলা হয়। 

গ এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ । ঈমান ও তাকওয়া । এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত 
বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন । 

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী | ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত 
বেশি ওলী । প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসুফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেন: 


081 ০৪0 ৯৫৯৬৮ আআ এ 72১5৩ ০০০৯০ ৪৮৩৫5 ০৬৬ 
“সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী । তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে 
ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী) ।২ 
রাসূলুল্লাহ ($$) ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল । সকল ফরয পালনের পরে অনবরত 
নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন । রাসূলুল্লাহ 3 বলেছেন , আল্লাহ বলেছেন : 
Ly 4৪০ ০০৩ কত CA pds ৬৯৪ lL Lg ০০৯৪ এমা এও ৩3 লা ২০ ৩৭ 
4৩020 cl aly Ay ০০৪ GH এজন এ এস আও এস ভেজে এত লো 06 ie 0 
-২3১553 3০০৭ ০৫9 49553 ভেদ 015 ক লন লা 855 ০2৪৪ জা ১99 
“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি । আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার 
জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি । (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্যে 
অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ) । এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে 
অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি । আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে 
শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দার সে ধরে বা আঘাত করে এবং 
আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দারা সে হাটে । সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি | সে যদি 
আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি ।”* 
তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড ঈমান ও তাকওয়া । আর “তরিকতে বেলায়াত' বা “রাহে বেলায়াত' অর্থাৎ বেলায়াতের রাস্ত 
1 সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা । যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ 
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করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তার উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন 
এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ । এ পথে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন 
তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন | 

আল্লাহর নিষেধ বর্জনকে মূলত তাকওয়া বলা হয় । এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ 
বর্জনের গুরুত্ব বেশি । এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ- ই- আলফি সানী বলেন: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার । প্রথম 
প্রকার ফরয কার্ষসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী । নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, 
যাকাত, যিক্র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, 
একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর । বরং ফরয 
ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে ৷... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা এবং মাকরুহ যদিও উহা “তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিক্র মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূুহে 
তাহরীমির কথা কী আর বলিব ! অবশ্য উক্ত কার্ষসমূহ (যিক্র মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল 
মাকরুহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ ।”১ 

এভাবে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, বেলায়াতের পথের কর্মগুলির পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের 
গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিন্রূপ : 

প্রথমত, ঈমান : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান ৷ ঈমানের ক্ষেত্রে ক্রটিসহ পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও 
ধার্মিকতা পণুশ্রম ও বাতুলতা মাত্র । 

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন : ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা । সুদ, ঘুষ, ফাকি, 
ধোকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ । অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয় । 

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন : কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম । ফরয কর্ম দুই 
প্রকার : প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা “হারাম” নামে অভিহিত । হারাম দুই প্রকার : এক প্রকার 
পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম ৷ এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ 
গুরুত্বপূর্ণ । 

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন | 

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন । 

ষষ্ঠত, মাকরুহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন । 

সপ্তমত, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন । 

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন । 

আমি এই বইয়ে কিছু ফরয-ওয়াজিব বিষয়ের আলোচনা করলেও, মূলত অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতই এই বইয়ের মূল আলোচ্য 
বিষয় । উপরের সাতটি পর্যায়ের কর্ম যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে এই অষ্টম পর্যায়ের কর্ম অর্থহীন হতে পারে বা ভম্তামীতে 
পরিণত হতে পারে । আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মানুষেরা প্রায়শ এই অষ্টম পর্যায়ের 
কাজপগুলিকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেন, অথচ পূর্ববর্তী বিষয়গুলির প্রকৃত গুরুত্ব আলোচনা বা অনুধাবনে ব্যর্থ হন । মহান রাব্বুল ‘আলামীন 
ও তীর প্রিয়তম রাসূল £ঞ যে কর্মের যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে তার চেয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করা যেমন কঠিন অপরাধ ও 
তাদের শিক্ষার বিরোধিতা, বেশি গুরুত্ব প্রদানও একই প্রকার অপরাধ । 

এক্ষেত্রে আমরা কয়েক প্রকারের কঠিন ভুল ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছি: 

প্রথমত, ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মু'আক্কাদা ছেড়ে অন্যান্য সুনাত- নফলের গুরুত্ব দেওয়া । নফল ইবাদতের ফযীলত বলতে যেয়ে 
আমরা ফরযের কথা অবহেলা করে ফেলি । ফলে সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষ অনেক ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফলে লিপ্ত হন । যেমন, ফরয 
যাকাত না দিয়ে নফল দান, ফরয হজ্ব না করে নফল ইবাদত, ফরয ইল্ম অর্জন না করে নফল তাহাজ্জুদ, ফরয সৎকাজে আদেশ প্রদান না 
করে নফল যিক্র, ফরয স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালন বাদ দিয়ে নফল ইবাদত ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়ত, হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুনাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেওয়া । ফরয পালনের চেয়ে হারাম বর্জন বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুটিই একইভাবে ফরয । কিন্তু আমরা সুন্নাত ও নফল বা সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে অনেক 
সময় উপরের বিষয়গুলি ভুলে যায় । ফলে অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ 
বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদত আগ্রহের সাথে পালন করছেন । বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদত 
পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে । 

তৃতীয়ত, নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া । কুরআন ও হাদীসে 
মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, 
এমনকি শুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদতের চেয়ে 
অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে 



































































































































































































































২৩ 





সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা কুরআনও হাদীসের এই স্পষ্টতম 
বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছি । একজন ধার্মিক মানুষ যিক্র ওযীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে 
সেই গুরত্ব দেন না, বরং এগুলিকে ইবাদতই মনে করেন না । 

চতুর্থত, অষ্টম পর্যায়ের কর্মসমূহের মধ্যেও পর্যায় রয়েছে । সাধারণত সে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ & করেছেন বা করতে উৎসাহ 
প্রদান করেছেন কিন্তু না করলে কোনো আপত্তি করেননি সেই কাজগুলিই অষ্টম পর্যায়ের । এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গুরুত্বের কম-বেশি 
হয় সুন্নাতের আলোকে । যে কাজ রাসূলুল্লাহ $৪ সর্বদা করেছেন বা অধিকাংশ সময় করেছেন তবে না করলে আপত্তি করেননি তা বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । পক্ষান্তরে যা তিনি মাঝে মধ্যে করেছেন তার গুরুত্ব তার চেয়ে কম । অপরদিকে যা তিনি করেছেন ও করতে উৎসাহ দিয়েছেন 
তার গুরুত্ব যা তিনি করেছেন কিন্তু করতে উৎসাহ দেননি তার চেযে বেশি । 

আমরা এই পর্যায়ের কাজগুলিকেও উল্টাভাবে গ্রহণ করি । একটিমাত্র উদাহরণ দেব । রাসূলুল্লাহ ৪ সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় 
অভ্যস্ত ছিলেন । তিনি কম খেতে, খুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন । এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় 
দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায় । তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায় । এছাড়া দস্তরখান ব্যবহার করতে তিনি 
উৎসাহ প্রদান করেননি ৷ সাহাবীগণ হেঁটে হেটে, দাড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন । এখন আমরা দ্বিতীয় কর্মীটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব 
প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করি না। 

এছাড়া অনেকেই এক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে যেয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন । রাসূলুল্লাহ &্ যা মাঝে মাঝে 
করেছেন তা সর্বদা করলে তার সুন্নাতের বিরোধিতা হয় । কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়। যেমন, 
রাসূলুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রঙের পোশাক পরতেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ 
করতেন । কখনো পাগড়ি পরতেন, কখনো রুমাল পরতেন, কখনো শুধু টুপি পরতেন । কখনো জামা পরতেন, কখনো লুঙ্গি ও চাদর 
পরতেন ... ইত্যাদি । এখন শুধুমাত্র এক প্রকারকে সর্বদা পালন করা তার রীতির বিরুদ্ধতা করা । 

পঞ্চমত, বেলায়াত ও তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি । উপরের বিষয়গুলি আমাদের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, 
প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্ব, তাকওয়া, বেলায়েত ও বুজুগ্গী সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই উল্টো হয়ে গিয়েছে । আমরা পাগড়ি, 
টুপি, যিক্র, দস্তরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন । কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন । 
কেউ হয়ত গীবত, অহঙ্কার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিক্র ইত্যাদি অষ্টম 
পর্যায়ের ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান । আমরা এই ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেযগার বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি । এমনকি আল্লাহর 
ওলী বা পীর মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি । অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা 
আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না। 

অনেক ধার্মিক মানুষ দস্তরখান বা পাগড়ী নিয়ে অতি ব্যস্ত হলেও হালাল মালের খাদ্য ও পোশাক কি-না তা বিবেচনা করছেন 
না। লোকটির টুপি, পাগড়ি বা জামা কোন্‌ কাটিংএর তা খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করলেও তিনি বান্দার হক নষ্ট করছেন কিনা, 
ফরযসমূহ পালন করছেন কিনা, মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে বিরত আছেন কিনা, কবীরা গোনাহগুলি থেকে বিরত আছেন কিনা 
ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনায় আনছি না। 

ষষ্ঠত, আমরা সর্বশেষ পর্যায়ের নফল মুস্তাহাব কাজগুলিকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল 
মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন ৷ বিশেষত যাদের মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় পাওয়া যায় তাদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও 
মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে বিশেষভাবে ভালবাসব । নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল 
বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি, দস্তরখান 
ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি রঙ, যিক্র, দু'আ, সালাত, সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ 
করি । ফলে প্রথম ছয়টি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা 
আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি ৷ আর যার মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় বিরাজমান, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমার 
সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টে 
ফেলেছি । আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি। 
খ. বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি 

কুরআন কারীমে বারংবার ইরশাদ করা হয়েছে যে, উম্মাতের “তাযকিয়া'ই রাসূলুল্লাহ %-এর মূল মিশন এবং “তাষকিয়ায়ে 
নাফস’-ই সফলতার মূল । মহান আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের 
নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে ‘তাযকিয়া’ (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব 
ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) শিক্ষা দেন ৷” 

অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে উম্মাতকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা 
দেওয়া ও ‘তাযকিয়া’ বা পরিশোধন করাই রাসূলুল্লাহ ৪-এর মূল মিশন | অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: “সেই সফলকাম হবে, যে 
নিজেকে ‘তাযকিয়া’ (পবিত্র) করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে” আরো বলা হয়েছে: “নিশ্চয় সাফল্য লাভ 























































































































































































































২৪ 


গ১ 





করবে যে ‘যাকাত’ (পবিত্রতা) অর্জন করে | এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। 

'তাযকিয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়া শব্দটি ‘যাকাত’ থেকে গৃহীত । যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ 
সকল আয়াতে “তাযকিয়া* অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি । রাসূলুল্লাহ (৪%) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন 
এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা 
করেছেন । ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাসা ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া 
করেন । তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন ।২ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই “তাযকিয়া'-র অন্তর্ভূক্ত; কারণ সকল কর্মই মুমিনকে কোনো না কোনোভাবে পবিত্র 
করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে । তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলির প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ 
গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে: “হে মানব জাতি, তোমাদের 
প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা ৷ 

রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন: “জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ রয়েছে, যদি সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই 
সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয় । জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ ।”* 

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপরে বেলায়াতের পথের যে ৮ পর্যায়ের কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিই 
তাষকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পর্যায় ও কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে । মনকে শিরক, 
কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, 
নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে । এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম । মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, 
আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে 
পরিপূর্ণ করতে হবে । এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম । এগুলির ফরয ও নফল পর্যায় আছে । এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শির্ক, 
আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভণ্ডামি ছাড়া 
কিছুই নয়। 
গ. যিকর, বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি 


যিক্র আরবী শব্দ ৷ বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো । পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, যে 
কোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, 
গুণাবলী, বিধিবিধান, তার পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিক্র বা আল্লাহর যিক্র বলা হয়। 
তবে কুরআন ও সুন্নাহে “যিক্র' বলতে সাধারণভাবে কোনো না কোনোভাবে মুখের ভাষায় “আল্লাহর স্মরণ” করাকে বুঝানো হয় । মুখের 
সাথে মনের ও কর্মের স্মরণ থাকতে হবে । শুধু কর্মের স্মরণ বা শুধু মনের স্মরণও যিক্র । তবে কুরআন ও হাদীসে যিক্রের নির্দেশের 
ক্ষেত্রে, যিক্রের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে বা রাসূলুল্লাহ $-এর যিক্র বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলত মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ 
বুঝানো হয়েছে । আমরা পরবর্তী আলোচনায় তা বিস্তারিত দেখতে পাব । 

উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই ‘যিক্র’ বলে গণ্য । এ জন্য প্রশস্ত অর্থে বেলায়াতের পথের উপরোল্লিখিত আট 
পর্যায়ের সকল কর্মকেই এক কথায় “যিক্র' বলে অভিহিত করা যায় । এভাবে যিক্র ও বেলায়াত পরস্পরে অবিচ্ছেদ্য বা প্রায় সমার্থক । 

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথের কর্ম দুই পর্যায়ের: ফরয ও নফল । নফল পর্যায়ের যিক্রকে বেলায়াতের পথে 
অন্য সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হাদীস শরীফে । সর্বোপরি, আত্মসশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদীসে যিক্রের 
প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । এজন্য আমরা এই গ্রন্থে বেলায়াতের পথের বর্ণনায় ‘যিক্র’ বিষয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা 
করব । আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি । 


স্ব. যিকৃ্রের পরিচয়ে অস্পষ্টতা 


অনেক সময় রাসূলুল্লাহ &-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের সুন্নাতের উপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থ বা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, 
অভিরুচি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির মধ্যে 
নিপতিত হই । এধরনের অজ্ঞতা বা মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে আমরা যিক্রের ক্ষেত্রে তিন প্রকার বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই : 

প্রথমত, অনেক সময় অনেক আবেগী ধার্মিক মানুষ তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিক্রের প্রতি অবজ্ঞা করে বলেন 
যে, “আল্লাহর হুকুম মানাই তো বড় যিক্র ... * ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় অনেক ধার্মিক মানুষ যিক্র বলতে শুধুমাত্র তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিক্রই বুঝেন | তিনি 
মনে করেন এ সকল যিকর না করে যিনি আল্লাহর বিধানাবলী সাধ্যমত পালন করেন তিনি কখনই যাকির নন । উপরন্তু অনেকে আল্লাহর 
ফরয বিধানাবলী - সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি যথাযথ পালন না করে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত-সম্মত অথবা বিদ'আত পদ্ধতিতে 
উদ্ভাবিত “যিক্র” নামক কর্ম করে নিজেকে যাকির বলে দাবি করেন বা মনে করেন । 





































































































































































































২৫ 





তৃতীয়ত, অনেক ধার্মিক ও যাকির মানুষ ‘আল্লাহর যিক্র’ বা ‘আল্লাহর নামের যিক্র’ বলতে সুন্নাত সম্মত, রাসূলুল্লাহ ৪ ও 
সাহাবীগণের আচরিত যিক্র না বুঝে সমাজে প্রচিলত বিভিন্ন বানোয়াট পদ্ধতির বানোয়াট যিক্র বুঝেন । তীরা আল্লাহর যিকরের ফযীলতের 
আয়াত ও হাদীসগুলি গ্রহণ করেন । কিন্তু এগুলির পালনের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ &ঞ ও সাহাবীগণের সুন্নাত নিয়ে মাথা ঘামান না । 

এসকল বিভ্রান্তির মূল কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের শিক্ষা, কর্ম ও ব্যবহার না জেনে, দুই একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে মনোমতো 
ব্যাখ্যা করা । ইসলামের অন্যতম রুকন ‘সালাত’ । ‘সালাত’ অর্থ প্রার্থনা । আমরা বাংলা ভাষায় ফারসি ‘নামায’ শব্দ ব্যবহার করি । কিন্তু 
ইংরেজিতে সালাতকে প্রার্থনা বা ৭)e1'-ই বলা হয় । এখন কল্পনা করুন, একজন নতুন ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম আল্লাহর নির্দেশ পালন 
করতে Payer বা প্রার্থনা কায়েম করতে চায় । এজন্য সে দাড়িয়ে বা বসে আবেগের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে । তাকে এ বিষয়ে 
প্রশ্ন করা হলে সে বলে যে, আল্লাহর নির্দেশমতো সে 101:8501- বা প্রার্থনা প্রতিষ্ঠা করছে বা সালাত কায়েম করছে। আপনি তাকে এভাবে 
প্রার্থনা বা সালাত কায়েম করতে নিষেধ করলে বিরক্ত হয়ে আপনাকে ইসলাম বিরোধী ও সালাত বা প্রার্থনা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করল । 

জাপানি ও অন্যান্য বিদেশী সাক্ষাৎ হলে তাদের ‘সালাম’ হিসাবে Bow (বাউ) করে বা মাথা নিচু করে সম্ভাষণ জানায় । এখন 
একজন জাপানি ইসলাম গ্রহণ করে ‘ইসলামী সালাম’ শিখেছেন | তিনি অনুরূপ Bow (বাউ) করে বা মাথা ঝুঁকিয়ে আপনাকে ‘আসসালামু 
আলাইকুম’ বললেন । আপনি তাকে BB০w (বাউ) করতে নিষেধ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে সালাম করতে নিষেধ 
করছেন? সালাম সুন্নাত, সালামে এত ফযীলত, ইত্যাদি ইত্যাদি । আপনি কী করবেন ? আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি সালাম 
করতে নিষেধ করছেন না, আপনি শুধুমাত্র Bow (বাউ) করে সালাম করতে নিষেধ করছেন । আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি 
তাকে সুন্নাত শব্দে ও সুন্নাত পদ্ধতিতে সালাম করতে বলছেন? 

আমাদের দেশের যাকিরগণ অবিকল একই সমস্যায় নিপতিত | আল্লাহর যিকর, যিক্র, আল্লাহর নামের যিক্র ইত্যাদি শব্দ 
বিকৃত ও সুন্নাত বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে । আপনি যদি রাসূলুল্লাহ &ঞ ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে যিক্র করতে অনুরোধ করেন তাহলে 
তারা আপনার কথাকে ভুল অর্থ করে আপনি যিক্র করতে নিষেধ করছেন বলে আপনার বিরোধিতা করবেন । 

এজন্য আমরা শুরুতে দুটি বিষয় আলোচনা করতে চাই । প্রথমত, কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিক্র শব্দের অর্থ ও ব্যবহার 
জানতে চাই । দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে আল্লাহর যিক্রের যে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং যিক্রের যে 
অতুলনীয় পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে সেই নির্দেশনা পালনের জন্য পুরস্কার অর্জনের জন্য আমরা কি মনগড়াভাবে প্রয়োজন, ইচ্ছা বা 
রুচি অভিরুচিমতো যিক্র বানিয়ে নিতে পারব? নাকি আমাদের এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণের অনুসরণ করতে 
হবে? যিক্র মানেই তো স্মরণ । আমরা কি তাহলে দেশ, যুগ, ভাষা, রুচি, প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ইচ্ছামতো শব্দে ও ইচ্ছামতো 
পদ্ধতিতে যিক্র বা স্মরণ করতে পারব ? না শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ % ও তার সাহাবীগণ যখন, যেভাবে, যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিক্র 
করেছেন অবিকল সেভাবেই আমাদের যিক্র করতে হবে? 


৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে যিক্রের পরিচয় 


কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর যিক্র বা মহান রাব্বুল আ'লামীনের স্মরণই 
মূলত ইসলাম । মুমিনের সকল কর্মই তো তার প্রতিপালক রাব্বুল আ'লামীনকে কেন্দ্র করে ও তাকেই স্মরণ করে । কাজেই, তার সকল 
কর্মই যিক্র । কুরআন ও হাদীসে এভাবে আমরা যিক্রকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখতে পাই । ঈমান, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হজ্ব 
ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতকেই যিক্র বলা হয়েছে । আবার এগুলির অতিরিক্ত তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দু'আ ইত্যাদিকেও যিক্র 
নামে অভিহিত করা হয়েছে । 

কুরআন ও হাদীসের এ সকল ব্যবহারের আলোকে আমরা যিক্রকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি: ১. যে সকল ফরয বা নফল 
ইবাদতের ইসলামে অন্য ব্যবহারিক নাম রয়েছে, তবে যেহেতু সকল ইবাদতের মূলই আল্লাহর স্মরণ, এজন্য সেগুলিকেও যিকর নামে অভিহিত 
করা হয়েছে । ২. যে সকল ফরয বা নফল ইবাদত শুধুমাত্র যিকর নামেই অভিহিত এবং অন্যান্য সকল ইবাদতের অতিরিক্ত শুধুমাত্র আল্লাহর 
স্মরণের জন্য পালন করা হয় । নিঢে যিক্র শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচনা করা হলো : 


(১) আল্লাহর আনুগত্যমুলক সকল কর্ম ও বর্জনহ যিকর 
মহান আল্লাহ বলেন: 25১5 29553 


“তোমরা আমার যিক্র (স্মরণ) কর, আমি তোমাদের যিক্র (স্মরণ) করব” ৷ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী-তাবেয়ীগণ বলেছেন: এখানে যিক্র বলতে সকল প্রকার ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যমূলক 
কাজকে বুঝান হয়েছে । আল্লাহর আনুগত্য করাই বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর যিক্র করা । আর বান্দাকে প্রতিদানে পুরস্কার, 
করুণা, শান্তি ও বরকত প্রদানই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে যিক্র করা ।২ 
ইমাম তাবারী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: “হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল আদেশ প্রদান করেছি তা 
পালন করে এবং যা নিষেধ করেছি তা বর্জন করে তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার যিক্র কর, তাহলে আমি 
তোমাদেরকে আমার রহমত, দয়া ও ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের যিক্র করব ।”* 
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তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু রাবীয়াহ সাহাবী ইবনু আব্বাসকে বলেন: “আল্লাহর যিক্র তীর তাসবীহ, তাহলীল, প্রশংসা 
জ্ঞাপন, কুরআন তিলাওয়াত, তিনি যা নিষেধ করেছেন তার কথা স্মরণ করে তা থেকে বিরত থাকা - এ সবই আল্লাহর যিক্র ৷” 
ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: “সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিক্র 1” 

প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন : 


053 41 555 ০৭ ৬৬৪ নু ০৯৯ 059 এস] 5৪৩ ০০ ৩৬৫৪ এন 01৩ এআ ৪৬ ০০৭ ৬৫ ০৪৮০ 08 
21 ০৯৯০৫ MS ০ এসএ] ০৪ ০৭ ৩৫৪ বট লিট ০৪ 
“তুমি যদি সলাত আদায় কর তাও আল্লাহর যিক্র, তুমি যদি সিয়াম পালন কর তবে তাও আল্লাহর যিক্র | তুমি যা 
কিছু ভালো কাজ কর সবই আল্লাহর যিক্র ৷ যত প্রকার মন্দ কাজ তুমি পরিত্যাগ করবে সবই আল্লাহর যিক্রের অন্তর্ভুক্ত । তবে 


সবচেয়ে উত্তম যিক্র আল্লাহর তাসবীহ (“সুবহানাল্লাহ' বলা) ।”২ 
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“আল্লার ঘরে আল্লাহর যিক্রকারী মানুষগণকে) কোনো ব্যবসা বা কেনাবেচা আল্লাহর যিক্র থেকে অমনোযোগী 
করতে পারে না ।”* 

এই আয়াতে “আল্লাহর যিক্রের" ব্যাখ্যায় তাবেয়ী কাতাদা বলেন : “এ সকল যাকির বান্দাগণ বেচাকেনা ও ব্যবসায়ে 
লিপ্ত থাকতেন । কিন্তু যখনই আল্লাহর কোনো পাওনা বা তার প্রদত্ত কোনো দায়িত্ব এসে যেত তারা তৎক্ষণাৎ তা আদায় 
করতেন । কোনো ব্যবসা বা বেচাকেনা তাদেরকে আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত রাখত না !”* 

তাবেয়ীগণ মুখের যিক্রের গুরুত্ব দিতেন | তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিকে তারা মুখের যিক্র হিসাবে 
পালন করতেন । তবে এগুলি নফল যিক্র | যদি কেউ কর্মে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে না চলে তাহলে তার এসকল যিক্রের 
কোনো মূল্য নেই বলে তারা বলতেন । তাবেয়ী সাঈদ বিন জুবাঈর (৯৫ হি) বলেন : 


21585 Cad) এএ 015 ০1 ৬ ০৪৪ 4৮৪ Al 0০5 55৪ ৪ এ £ ০৪ এস ৪৪0 আও 
oll 
“আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর যিক্র | যে তার আনুগত্য করল সে তার যিক্র করল । আর যে আল্লাহর আনুগত্য করল না বা 


তার বিধিনিষেধ পালন করল না, সে যত বেশিই তাসবীহ পাঠ করুক আর কুরআন তিলাওয়াত করুক সে “যাকির’ হিসাবে গণ্য হবে 
না” 












































এই অর্থে মুরাসাল সনদে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ী খালিদ ইবনু আবী ঈমরান (১২৫ হি) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
বলেছেন : 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করল সেই আল্লাহর যিক্র করল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলওয়াত কম হয় । আর যে 
আল্লাহর অবাধ্যতা করল সেই আল্লাহকে ভুলে গেল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত বেশি হয় ৷” 
তাবেয়ী খালিদ পর্যন্ত সনদ সহীহ । কিন্তু তিনি কার নিকট থেকে হাদীসটি শুনলেন তা বলেননি । বিশেষত তিনি শেষ যুগের 
তাবেয়ী । তিনি সাধারণত তাবেয়ীগণের থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন । এতে মনে হয় অন্তত দুইজন রাবী তার পরে বাদ পড়েছেন, 
একজন সাহাবী ও একজন তাবেয়ী । যেহেতু তাবেয়ীর পরিচয় জানা যাচ্ছে না, সেহেতু হাদীসটি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল বলে গণ্য হয় । তবে 
ঠিক এই শব্দে ও অর্থে অন্য সনদে রাসূলুল্লাহ £%-এর খাদেম ওয়াকিদ থেকে একটি হাদীস ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন । এই 
সনদটিতে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই, কিন্তু সনদটি দুর্বল । তবে দুটি পৃথক সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হওয়াতে হাদীসটির নির্ভরতা 
বৃদ্ধি পায় । সম্ভবত এ কারণে ইমাম সুযুতী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন । কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যয়ীফ বা 
দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন ৷" 
আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : “এ থেকে বুঝা যায় যে, যিক্রের হাকীকত আল্লাহর আনুগত্য করা, তার 
আদেশ পালন করা ও নিষেধ বর্জন করা ৷ এজন্য কোনো কোনো ওলী বলেছেন : যিক্রের মূল আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া । যে ব্যক্তি 
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আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকেও মুখে আল্লাহর যিক্র করে সে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে মসকরায় লিপ্ত এবং 
আল্লাহর আয়াত ও বিধানকে তামাশার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে ।” 

তাবেয়ী হাসান বসরী বলেন : ‘আল্লাহর যিক্র দুই প্রকার । প্রথম প্রকার যিক্র- তোমার নিজের ও তোমার প্রভুর মাঝে মুখে 
জপের মাধ্যমে তার যিক্র করবে | এই যিক্র খুবই ভালো এবং এর সাওয়াবও সীমাহীন । দ্বিতীয় প্রকার যিক্র আরো উত্তম ; আল্লাহ যা 
নিষেধ করেছেন তার কাছে তীর যিক্র করা । অর্থাৎ, আল্লাহর কথা স্মরণ করে তীর নিষেধ করা কর্ম থেকে বিরত থাকা |” 

তাবেয়ী বিলাল ইবনু সা’দ বলেন : “যিক্র দুই প্রকার । প্রথম প্রকার জিহ্বার যিক্র - এই যিক্র ভালো । দ্বিতীয় প্রকার যিক্র 
- হালাল-হারাম ও বিধিনিষেধের যিক্র । সকল কর্মের সময় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মনে রাখা । এই যিক্র সর্বোত্তম 1” 

তাবেয়ী মাসরূক বলেন : “যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির কৃলব আল্লাহর স্মরণে রত আছে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যে রয়েছে, যদিও 
সে বাজারের মধ্যে থাকে । * অন্য তাবেয়ী আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন : “যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণে 
রত থাকে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যেই রয়েছে । যদি এর সাথে তার জিহ্বা ও দুই ঠোট নড়াচড়া করে (অর্থাৎ, মনের স্মরণের সাথে 
সাথে যদি মুখেও উচ্চারণ করে) তাহলে তা হবে খুবই ভালো, বেশি কল্যাণময় 1” 


(২) সালাত আল্লাহর যিকর 


সকল প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে সালাতকে বিশেষভাবে যিক্র হিসাবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে । মহান আল্লাহ্‌ 
ইরশাদ করেছেন: 
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গ৬ 





এবং আমার যিক্রের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর । 
হজ্বের কর্মকাণ্ডের বর্ণনার সময় কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে: 
১৯] Adal ২০ 491135৭০৪০৮ ০০৭ ৮৮ 19 
“তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসার পরে মাশআরুল হারামের নিকট (মুযদালিফায়) আল্লাহর যিক্র করবে ।”" 
আমরা জানি, মুযদালিফায় হাজীগণের জন্য প্রচলিত তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি কোনো যিক্র করা ফরয-ওয়াজিব নয় । শুধুমাত্র 
মাগরিব ও ঈশা’র সালাত একত্রে আদায় করা ও ফজরের সালাত আদায় করাই হাজীগণের হজ্ব সংক্রান্ত বিধান । এ থেকে আমরা বুঝতে পারি 
যে, এখানে “আল্লাহর যিকর বলতে সালাত বুঝান হয়েছে । ইমাম তাবারী বলেন : “তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় চলে 
আসবে তখন আল্লাহর যিক্র করবে, এখানে যিক্র বলতে মাশআরুল হারামের নিকট সালাত ও দু'আ করাকে বুঝান হয়েছে ।”” 
আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ, 8% বলেছেন: 
1০8 ও al ০৯১৪ ০৮ 05 ৩০৯ 0১55 97775 4 ৪3 00 ০ 235 এ ০৭ 
J EE 
“যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেই দুই রাক'আত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে আল্লাহর 
দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিক্রকারী ও যিক্রকারিণীগণের অন্তর্ভূক্ত হবেন ।”৯ 
তাহলে দেখুন তাহাজ্জুদের সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র । দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায়কারী কিভাবে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মর্যাদা 
পেলেন । 


(৩) সকাল-বিকালে আল্লাহর নামের যিক্র অর্থ সালাত আদায় করা 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে : 
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“এবং সকালে ও বিকালে তোমার প্রভুর নাম যিক্র কর । 
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু যাইদ বলেন : “সকালের যিকর ফজরের সালাত এবং বিকালের যিক্র যোহরের সালাত ৷" ইমাম 
তাবারী এর ব্যাখ্যায় বলেন : “হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার প্রভুর নামের যিক্র করুন । সকালে ফজরের সালাতে এবং বিকালে যোহর ও 











২৮ 





আসরের সালাতের মধ্যে আপনি তাঁকে তীর নাম ধরে ডাকুন ৷” 

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন : “সকালে ও বিকালে আপনার প্রভুর নামের যিক্র করুন, অর্থাৎ দিনের প্রথমে 
ফজরের সালাত ও দিনের শেষে যোহর ও আসরের সালাত আপনার প্রভুর জন্য আদায় করুন । আর রাত্রে তার জন্য সাজদা করুন অর্থ 
মাগরিব ও ঈশা’র সালাত আদায় করুন | আর দীর্ঘ রাত্র তার তাসবীহ করুন অর্থ রাত্রে নফল সালাত আদায় করুন ।”২ 

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে : “আপনি আপনার প্রভুর নাম যিক্র করুন সালাতের মধ্যে 
সকালে ও বিকালে অর্থাৎ ফজর, যোহর ও আসরের সালাতে ।”* 


(8) হজ্বও আল্লাহর বিক্র 
হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন : | 
এ] 553 এ 55১০৩ Ball 0৪ ৮০৩ all AD a2 | 
“জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার বিধান দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর যিক্র প্রতিষ্ঠার 
58 
জন্য । 


(৫) ওয়াব-নসীহত আল্লাহর বিক্র 
আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, যিক্র শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা করানো । কাউকে কোনোভাবে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধান বা 


আল্লাহর সহিত সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় স্মরণ করানোকে বিশেষভাবে কুরআন করীম ও হাদীস শরীফে যিক্র নামে অভিহিত করা হয়েছে । 
আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : 
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“যখনই তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো নতুন যিক্র আসে, তখনই তারা খেলাচ্ছলে তা শ্রবণ করে ।”৫ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : 








০১০৭ Ais 1905 ১] ০৯৬৭ ০০৯০) ০১৭ ১৪১ ০১৭ il Leg 
“যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট থেকে কোনো নতুন যিক্র আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ।”* এই দুই 


স্থানে এবং এরূপ আরো অনেক স্থানে যিক্র বলতে ওয়ায ও উপদেশ বুঝানো হয়েছে । 
মহান আল্লাহ বলেছেন : 











এ] 5৩৩ গো! 1৬৮ deal) ays CH BLA ৬২০1 





“যখন শুক্রবারের দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্রের দিকে ধাবিত হও 1”? 

এখানে আল্লাহর যিক্র বলতে জুমু'আর সালাতের খুত্বা বা ওয়াযকে বুঝান হয়েছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির ও ফকীহ মত 
প্রকাশ করেছেন । ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই মতের উপরেই নির্ভর করেছেন । কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে 
‘আল্লাহর যিক্র’ অর্থ জুমু'আর সালাত । ইমাম তাবারী (রহ) বলেন : “আল্লাহ তার মুমিন বান্দাগণকে যে যিক্রের দিকে দৌড়াতে নির্দেশ 
দিয়েছেন সেই যিক্র খৃত্বার মধ্যে ইমামের ওয়ায নসীহত ... ৷’ ইমাম মুজাহিদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইইব প্রমুখ তাবেয়ী মুফাসসির 
এইরূপ বলেছেন ।” 

আল্লামা কুরতুবী বলেন : ‘আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ সালাত !’ সাঈদ ইবনু জুবাইর প্রমুখ বলেছেন : “আল্লাহর যিক্র অর্থ খুত্বা ও 
ওয়ায ।৯ 

হানাফী মযহাবের অন্যতম ফকীহ ও মুফাসসির আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনু আলী আল-জাসসাস (৩৭০ হি) বলেন : ‘এই 
আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ ইমামের খুত্বা ও ওয়ায শোনার জন্য গমন করা ফরয 1৮ 

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে বিশেষভাবে ওয়ায নসীহতকে যিক্র হিসাবে চিহ্নিত করা হতো । ওয়ায নসীহতের মাজলিসকে যিক্রের 
মাজলিস বলা হতো ৷” 


(৬) কুরআন ‘আল্লাহর যিকর” ও “আল্লাহর নামের যিকর’ 












































২৯ 








কুরআন কারীমের অন্যতম নাম যিক্র” ও “আল্লাহর যিক্র’ । কুরআনই যিক্র, কুরআনই ওয়ায, কুরআনই উপদেশ । ইরশাদ 
করা হয়েছে: 


৯১5৯ ১5৮1৩ 0১] ০০ এ a leo 
“ইহা প্রজ্ঞাময় কুরআন ও যিক্র যা আমি আপনার উপর তিলাওয়াত করি ৮” 
০৬ ম- ৯ 4201৩ ০ 5খ। ৪7105 ০ ৮ 
“নিশ্চয় আমিই যিক্র নাযিল করেছি এবং আমিই তাকে রক্ষা করব !”* 
৫৯০ ০১ ৮ ০৭৮ | ০৪ লা ০] এ! ০8৩ 
“এবং আমি আপনার প্রতি যিক্র নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে ।”* 
১১৮1) এ) ৭ ০৩১ 1৬৯ 

















“এবং ইহা একটি বরকতময় যিক্র যা আমি নাযিল করেছি ।”+ 
এভাবে আরো অনেক স্থানে কুরআন কারীমকে যিক্র ও আল্লাহর যিক্র বা উপদেশ ও ওয়ায হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । অন্যত্র 
ইরশাদ করা হয়েছে : 











“ধ্বংস ও ক্ষতি তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র থেকে শক্ত হয়ে গিয়েছে ।”৫ 
এখানেও যিক্র বলতে কুরআন বুঝানো হয়েছে । ইমাম তাবারী বলেন: আল্লাহর যিক্র অর্থ কুরআন, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল 
করেছেন এবং তার দ্বারা তীর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন 1" 
কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে মসজিদগুলিকে “আল্লাহর নামের যিক্রের স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন, ইরশাদ করা 
হয়েছে : 




















৭ ৩ লা ১5৬ টও ত5১ 0 ৪) এ as বো 
“সেই গৃহসমূহে (মসজিদসমূহে) যেগুলিকে উচ্চ করার ও যেগুলির মধ্যে আল্লাহর নামের যিকর করার অনুমতি (নির্দেশ) আল্লাহ প্রদান করেছেন 
৭ 


99 





৮ 








এর তাফসীরে হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন : “আল্লাহর নামের যিক্র করা হয় অর্থ আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা হয় । 
(৭) আল্লাহর নাম জপ করার বিক্র 

এতক্ষণের আলোচনায় আমার দেখেছি যে, আল্লাহর সকল প্রকার স্মরণই আল্লাহর যিক্র ও আল্লাহর নামের যিকর । এ কারণেই সকল 
ইবাদতকেই কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহর যিক্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । তবে সকল ইবাদত যিক্র হলেও এ সকল ইবাদতের পৃথক পৃথক নাম 
আছে । এছাড়া আল্লাহর নামের গুণগান বারংবার উচ্চারণ বা ‘জপ’ করাকে বিশেষভাবে কুরআন ও সুন্নাহে “আল্লাহর যিক্র” বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে । কুরআন, হাদীস, উসুলুল ফিকহ, ফিকহ, তাসাউফ সকল ক্ষেত্রে বা এককথায় ইসলামী পরিভাষায় সাধারণভাবে “যিক্র', ‘আল্লাহর যিক্র', 
‘আল্লাহর নামের যিকর" ইত্যাদি বলতে এই প্রকারের যিকর বুঝানো হয় । 


(৮). যিকর বনাম মাসনুন যিক্র 

আমরা এই গ্রন্থে মূলত এই "আল্লাহর নাম জপ’ জাতীয় যিক্রের বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ ৷ সহীহ 
হাদীসের আলোকে আমরা আল্লাহর যিক্র, আল্লাহর নামের যিক্র ইত্যাদির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও অফুরন্ত সাওয়াবের বিষয়ে আলোচনা 
করব । তবে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আমরা মাসনুন বা সুন্নাত-সম্মত, রাসূলুল্লাহ ঈ ও সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত যিক্র 
আলোচনা করব । 

পরবর্তী আলোচনায় আমরা আল্লাহর যিক্রের অফুরন্ত সাওয়াব ও মর্যাদার কথা জানতে পারব । কেউ যদি মনে করেন যে, যিক্র মানে 
তো স্মরণ করা বা জপ করা । আমি ইচ্ছামতো যেভাবে পারি আল্লাহর স্মরণ করব বা তার নাম জপ করব । এখানে আবার মাসনূন শব্দ বা পদ্ধতি 
শিক্ষার প্রয়োজন কি । তাহলে তার জন্য এই গ্রন্থ বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না । আর যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য 
সকল ইবাদতের মতো যিক্রও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়াভাবে কিছু না করে অবিকল রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার 
সাহাবীগণের অনুকরণে, তাদের আচরিত ও প্রচারিত শব্দে ও পদ্ধতিতে ও তীদের সুন্নাত অনুসারে যিকর করব তাহলে তাকে বিশেষভাবে এই 






















































































বইটি পড়তে অনুরোধ করব । 

এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোনো ভাষায়, যে কোনোভাবে, যে কোনো নামে ও যে কোনো শব্দে আল্লাহর কথা মুখে বা মনে স্মরণ করলে তা 
ভাষাগতভাবে “যিক্র বলে গণ্য হবে । এভাবে স্মরণকারী হয়ত যিক্রের জন্য উল্লেখিত কিছু সাওয়াবের অধিকারীও হতে পারেন । এতে তার 
“যিক্রের” দায়িত্ব নুন্যতমভাবে পালিত হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে | 

কেউ যদি মুখে বা মনে আল্লাহ আল্লাহ, রাব, রাব, মালিক, মালিক, দয়াল, প্রভু, Lord, Creator, ইত্যাদি শব্দ 
আউড়ায় তাহলে ভাষাগত দিক থেকে একে যিক্র বলা হবে । এতে আল্লাহর স্মরণ করার কিছু সাওয়াব মিলতেও পারে । এতে তার 
যিক্রের ইবাদত পালিত হতে পারে, নাও হতে পারে । তবে সুন্নাত পালিত হবে না । এজন্য ভাষাগত বা সাধারণ যিক্র (স্মরণ বা 
জপ) ও মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিক্রের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য খুবই জরুরি । এখানে কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করছি 









































(ক) পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নামের যিক্র 
কুরআন কারীমে প্রায় দশ স্থানে পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নামের যিক্র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ যেমন, 
ইরশাদ করা হয়েছে : 














১০] 4৫৯ ০ ০৫89০ ৮ ৮৮ এ ৯ lS 
“এবং তাদেরকে আল্লাহ যে সকল পশু রিযিক হিসাবে প্রদান করেছেন সেগুলির উপরে আল্লাহর নামের যিক্র করবে । 
আরে ইরশাদ করা হয়েছে: 


গ১ 





4৮ এ এ ০53 কি ভি 
“যার উপর আল্লার নাম যিক্র করা হয়েছে তা থেকে ভক্ষণ কর ।”২ 
4৩৮ 491 শন ০ জি শি SN, 
“যার উপর আল্লাহর নামের যিক্র করা হয়নি তা ভক্ষণ করবে না ।”* 
এভাবে কুরআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে পশু জবাইয়ের সময় পশুর উপর আল্লাহর নামের যিক্র করতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । এখন যদি কেউ পশু জবাই করার সময় যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে বা শব্দে আল্লাহর যে কোনো গুণবাচক নাম 
- আল্লাহ, রাহীম, দয়াবান, অ্রষ্টা, রবব, প্রতিপালক বা যে কোনো ভাষায় যে কোনো নাম উচ্চারণ করে জবাই করেন তাহলে তার 
ঘিক্রের নূন্যতম দায়িত্ব পালিত হবে বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন ।* তবে সুন্নাত-সম্মত যিক্রের দায়িত্ব পালিত হবে না। 
সুন্নাত “বিসমিল্লাহ” বলা । 
(খ) বাড়িতে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময়ে আল্লাহর যিক্র 
হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (88)-কে বলতে শুনেছি: 
1319 ৮৮৪০ ১৬ ০০ ০৯৯০ ১ ০০৪এএ। 0৪ 4৬৪ ৪৩ 4৬৯৭ Lo এ ০598 বি ০৯০] ০৯৭ 
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“যখন কেউ তার বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্র করে এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্র করে, তখন শয়তান বলে : 
এখানে তোমাদের (শয়তানদের) কোনো খাবার নেই রাত্রি যাপনের জায়গাও নেই । আর যখন কেউ আল্লাহর যিক্র না করে তার বাড়ি প্রবেশ করে, 
তখন শয়তান বলে : তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেয়ে গিয়েছ । আর যদি কেউ খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্র না করে, তাহলে শয়তান 
বলে : এখানে তোমরা খাবার ও রাত্রি যাপনের জায়গা সবই পেয়েছ” 

বাড়িতে প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় কোন্‌ শব্দ দ্বারা আল্লাহর যিক্র করতে হবে তা রাসূলুল্লাহ $৪৯ আমাদের 
শিখিয়েছেন । কেউ যদি এখানে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে বা অন্য কোনো ভাষায় ও শব্দে আল্লাহর কোনো নাম বা গুণবাচক 
নামের জপ বা উচ্চারণ করে তাহলে হয়ত আল্লাহর স্মরণের মূল ফযীলত কিছু তার অর্জিত হলেও মাসনূন যিক্রের মর্যাদা থেকে সে 
বঞ্চিত হবে । 

(গ) সালাতের শুরুতে আল্লাহর নামের যিক্র 

আল্লাহ তার নামের যিকর করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন: 
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“এবং তার রবের নামের যিক্র করে সালাত আদায় করল । 

এখানে যদি কেউ উপরের মতো একবার বা অনেকবার “আল্লাহ” বলে বা আরবী বা অন্য কোনো ভাষায় আল্লাহর কোনো নাম পাঠ 
করে সালাত শুরু করেন তাহলে ভাষাগতভাবে তার কাজকে “আল্লার নাম যিক্র করে সালাত পড়ল’ বলা হবে । কিন্তু ইসলামের বিধানে তার 
যিক্রের ইবাদত পালন হবে না । তার সালাত হবে না । এখানে “আল্লাহর নামের মাসনূন যিক্র” অর্থ “আল্লাহু আকবার” । ইমাম আবু 
ইউসূফ ও অন্য তিন ইমামের মতে এখানে অন্য কোনো যিক্র, এমনকি আফযালুয যিকর “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলে সালাত শুরু করলেও 
তার যিক্রের দায়িত্ব পালন হবে না। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যে, 'আররাহমান আ'যম", 'আররহীমু আ’জম’, “আররাহমানু 
আজাল্প*, “আর-রাহীমু আজাল্র” ইত্যাদি আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশক বাক্যের যিক্র দ্বারা সালাতের তাহরীমা বাধা জায়েয ৷ কিন্তু 
শুধুমাত্র আল্লাহর নাম যিক্র করলে এক্ষেত্রে যিক্রের দায়িত্ব কোনোভাবেই পলিত হবে না ।২ 

(ঘ) আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহর যিকর 

আল্লাহ তাআলা বলেছেন : 

1953 ৬ এ ৯৫৮৪ ৯৪১৬ 5 41 05548 aS < lia ০০৯০5 1 
“যখন তোমরা হজ্বের আহকাম পালন সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহর যিক্র করবে, যেরূপভাবে তোমাদের পিতা পিতামহদের 

যিক্র করতে বা তার চেয়েও বেশি ।”* 

আমরা জানি যে, হাজীগণের জন্য হজ্বের শেষে বিশেষ কিছু তাকবীর ও তাহলীল করতে হয়, 


aa) 4১৩ ০১৯৫ Ml 55861 এড এস ই! ক এ 5861 Sl ৯ এ 





















































বলে । এজন্য মুফাসসির ও ফকীহগণ বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর যিকর বলতে এ সকল যিক্রকে বুঝান হয়েছে ।* 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : 





als | এস 41 1১৩9 
“তোমরা সুনির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্র কর ।”* 
এখানেও যিক্র বলতে উপরের সুনির্দিষ্ট তাকবীর তাহলীল বুঝানো হয়েছে । এই আয়াতের উপর নির্ভর করেই ঈদুল 


আযহার আগে পরে ৩/৪ দিন সালাতের পরে আমরা তাকবীর বলে থাকি ৷ এখানে যদি কেউ আল্লাহর যিক্র বলতে শুধুমাত্র তার 
নাম যিক্র বা জপ করেন তাহলে তার ইবাদত পলিত হবে না। 
(৯). জায়েয বনাম সুন্নাত 

এভাবে আমরা ভাষাগত বা উনুক্ত যিক্র ও মাসনুন যিক্রের পার্থক্য বুঝতে পারছি । এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা 
দরকার | আমরা দেখেছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহর মহান নাম “আল্লাহ” বা অন্য কোনো গুণবাচক নাম বা অন্য কোনো ভাষায় বা শব্দে তার নাম জপ 
বা স্মরণ করলে হয়ত যিক্রের নূন্যতম পর্যায় পলিত হতে পারে । কিন্তু এই প্রকারের গাইর মাসনুন বা সুন্নাত বিরোধী যিক্র, যা রাসূলুল্লাহ ৪ 
শেখাননি বা তিনি বা তার সাহাবীগণ পালন করেননি সেসকল যিক্রকে আমরা কখনো রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারব না । সুন্নাতের বাইরে 
কোনো কিছুকে নিয়মিত পালনের রীতি হিসাবে বা নিয়মিত ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করলে তা “বিদ'আতে' পারিণত হবে এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ 
£&-এর সুননাতকে অপছন্দ ও অবজ্ঞা করা হবে । 

উপরের উদাহরণগুলি চিন্তা করুন । কেউ যদি পশু জবাই করার সময় যিক্র হিসাবে শুধুমাত্র “আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ ... ”, 
“রহমান”, “দয়ালু” ইত্যাদি নাম বা গুণবাচক নাম বলে যিক্র করে তাহলে হয়ত তার যিক্রের দায়িত্ব সর্বনি পর্যায়ে পলিত হতে পারে, 
তবে তা খেলাফে সুন্নাত হবে । আর যদি তিনি মাননূন যিক্র ‘বিসমিল্লাহ’ বাদ দিয়ে সর্বদা এ সকল 'জায়েয' যিক্র করতে থাকেন 
তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (&8) যে যিক্র শিখিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট নন বা তাকে পছন্দ করছেন না। 

অনুরূপভাবে বাড়িতে প্রবেশের সময়, খাদ্য গ্রহণের সময়, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায়, রাত্রে, সারাদিন, বাজারে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের 
পরে ও এরূপ সকল স্থানে কেউ যদি মাসনূন যিক্র বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম, নামের অর্থ, গুণবাচক নাম ইত্যাদি জপ করে বা এক 
স্থানের যিক্র অন্য স্থানে করেন তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়েয হলেও সুন্নাতের খেলাফ হবে । আর এ সকল খেলাফে সুন্নাত যিক্র নিয়মিত 
করলে বা রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে সুন্নাতকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও অপছন্দ করা হবে । 

(ক) সুন্নাত বনাম উদ্ভাবন 

অনেক সময় আমরা ইচ্ছাপূর্বক বা না বুঝে সুন্নাত ও বিদ'আত এবং অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করে ফেলি । 
এগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝা সুন্নাত অনুসরণ ও আকড়ে ধরে চলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় : 

(খ). সুন্নাত, ইত্তিায়ে সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত 





































































































৩২ 








সুন্নাত শব্দের অর্থ, ব্যবহার, সুন্নাতের গুরুত্ব, মর্যাদা, সুন্নাতের খেলাফ চলার ভয়াবহ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে “এহ্‌ইয়াউস সুনান” 
গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ % এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত । যে 
কাজ রাসূলুল্লাহ & ফরয হিসাবে করেছেন তা ফরয হিসাবে করাই তার সুন্নাত । যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা নফল হিসাবে করাই তার 
সুন্নাত । যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তার সুন্নাত । যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে 
করাই তার সুন্নাত । যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করাই তার সুন্নাত । যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন 
করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তার সুন্নাত । 

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ৯৪ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন তা পালনের ক্ষেত্রে তার পালনপদ্ধতিই সুন্নাত । যে 
কাজ তিনি করতে নিরুৎসাহিত করেছেন বা বর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা তার কর্মপদ্ধতির আলোকে বর্জন করাই সুন্নাত । 

যে কাজ রাসূলুল্লাহ %% শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন 
তাকে এসব শর্তসাপেক্ষে বা নির্দেশনা সাপেক্ষে পালন করাই সুন্নাত । যা তিনি উন্যুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, 
কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ 
ব্যতিরেকে উন্ক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত । 

কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে 
বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা “খেলাফে সুন্নাত’ হবে । অর্থাৎ, যা তিনি ফরয হিসাবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা, যা তিনি 
নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা মাঝেমধ্যে করা, যা তিনি মাঝে 
মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা, যা তিনি কখনই করেননি তা সর্বদা বা মাঝেমাঝে করা, যা তিনি কোনো শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো 
পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্যুক্তভাবে পালন করা, যা তিনি উন্যুক্তভাবে বা 
সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তা পালনের জন্য কোনরূপ 
বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ করা বা যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা সবই “খেলাফে সুন্নাত’ । “খেলাফে 
সুন্নাত’ সুন্নাতের নির্দেশনার আলোকে মুবাহ, জায়েয, হারাম, মাকরুহ বা বিদ'আত হতে পারে । 

(গে). উদ্ভাবন ও বিদ'আত বনাম কিয়াস ও ইজতিহাদ 

বিদ“আতের পরিচয়, পরিণতি, প্রকরণ ও কারণ সম্পর্কে পূর্বোক্ত বইয়ে আলোচনা করেছি । কোনো বিদ“আতই কুরআন- 
হাদীসের দলিল ছাড়া বানানো হয় না। সুন্নাত থেকেই বিদ“আতের উদ্ভাবন হয় । উদ্ভাবনের এই প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবন ও অনুসরণের মধ্যে 
পার্থক্য বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যায় । 

মনে করুন আমি একজন পীর সাহেবের মুরীদ । আমি দেখতে পেলাম যে আমার পীর মাঝে মাঝে কালো পাগড়ি ও মাঝে মাঝে সাদা 
পাগড়ি ব্যবহার করেন । আমি ভালোকরে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তিনি শুক্রবারে জুম'আর সালাতের জন্য সাদা পাগড়ী ব্যবহার করেন । 
অন্যান্য দিনে তিনি কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন । এখন একজন ভক্ত অনুসারী হিসাবে যদি আমিও হুবহু তার মতো শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও 
অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমাকে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী বলা হবে । কিন্তু আমি যদি এখানে নিজের বিবেক ও 
বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমার অন্যান্য পীরভাই স্বভাবতই আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলবেন না এবং 
আমাকে পীরের কর্মের বিরোধিতার জন্য প্রশ্ন করবেন । তাদের প্রশ্নের জবাবে আমি বলতে পারব, শুক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিন এবং এই দিনে 
আমার পীর সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন । এছারা প্রমাণিত হয় যে, কালো পাগড়ি ব্যবহারের চেয়ে সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম । যদিও পীর 
নিজে অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন, তবে তিনি নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম । তাই 
আমি সকল দিনেই সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি । আমার যুক্তি ও দলিল যতই অকাট্য হোক আমার পীর ভাইয়েরা আমাকে পুর্ণ অনুসারী বলে 
মানবেন না, বরং যিনি পীরের হুবহু অনুকরণ করে শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্য দিনে কালো পাগড়ি পরেন তাকেই হুবহু অনুসরণকারী 
বলবেন । আমাকে উদ্ভাবনকারী বলবেন । হয়ত কেউ বলেও বসবেন, তুমি এভাবে সাদা পাগড়ির ফযীলত আবিষ্কার করলে, অথচ তোমার পীর 
তা বুঝতে পারলেন না, তুমি কি তার চেয়েও বেশি বুঝ? 

সুন্নাতের আলোকে একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন । বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ঃ অনেক সময় বিশেষ 
নিয়ামত লাভ করলে বা সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শুকরানা সাজদা করতেন । এখন যদি কেউ এসকল হাদীসের 
আলোকে প্রতিদিন পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে নিয়মিত একটি করে শুকরানা সাজদা দেওয়ার প্রচলন করেন তাহলে তাকে কখনোই অনুসারী বলা 
যাবে না । তাকে উদ্ভাবক বলতে হবে । তিনি হয়ত অনেক অকাট্য দলিল পেশ করবেন । তিনি বলবেন, যে কোনো নিয়ামত লাভের পরেই শুকরিয়া 
সাজদা করা সুন্নাত । মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত সালাত আদায় করতে পারা । কাজেই, এই নিয়ামত লাভের পরে যে শুকরানা সাজদা 
করে না সে অকৃতজ্ঞ বান্দা । যে বান্দা সন্তান লাভের সংবাদে শুকরিয়া সাজদা করে অথবা চাকরি পাওয়ার সংবাদে শুকরিয়া করে অথচ জীবনের 
শ্ৰেষ্ঠ নিয়ামত সালাত আদায়ে তৌফিক পেয়ে সাজদা করে না সে কেমন বান্দা ! 

তিনি হয়ত বলবেন, এই সাজদা যে নিষেধ করে সে বেয়াকুফ, তাকে আবু জাহল বলা উচিত ৷ কারণ সে, আল্লাহর দরবরে 
শুকরিয়া জানাতে বান্দাকে নিষেধ করছে । কোথাও কি আছে যে, বিশেষ কোনো নিয়ামতের জন্য সাজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে না? 
রাসূলুল্লাহ 8% কি কখনো সালাতের পরে শুকরানা সাজদা করতে নিষেধ করেছেন? নিয়ামতের জন্য সাজদা হাদীসে প্রমাণিত ৷ সালাত 
মুমিনের জীবনের অন্যতম নিয়ামত । এছাড়া সাজাদার সময়ে দু'আ কবুল হয় তাও প্রমাণিত | সালাতের পরে দু'আ কবুল হয় তাও 
প্রমাণিত । কাজেই, প্রত্যেক সালাতের পরে সাজদা করা ও সাজদার মধ্যে দু'আ করা সুন্নাত । 





















































































































































































































































৩৩ 








এরূপ অনেক কথাই তিনি বলতে পারবেন । অগণিত ‘অকাট্য’ প্রমাণ তিনি প্রদান করবেন । কিন্তু কখনই আমরা তাকে সুন্নাতে 
নববীর অনুসারী বলতে পারব না । কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত রাসূলুল্লাহ && আজীবন আদায় করেছেন, তীর সাহাবীগণও করেছেন, 
কিন্ত কেউ কখনোই সালাত আদায়ের নিয়ামত লাভের পর শুকরিয়ার সাজদা করেননি ৷ কাজেই, সালাতের পরে শুকরানা সাজদা না করাই 
তাদের সুন্নাত । আর সাজদার প্রথা এই সুন্নাতকে মেরে ফেলবে । অনুকরণপ্রিয় সুন্নাত প্রেমিকের প্রশ্ন: আমরা কি রাসূলুল্লাহ -এর চেয়েও 
বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই? এ সকল অকাট্য দলিলের মাধ্যমে আমরা কি রাসূলুল্লাহ ৪% ও তার সাহাবীগণকেই অকৃতজ্ঞ ও হেয় বলে 
প্রমাণিত করছি না? 

এখানে পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, সুনাতই কি সব? তাহলে ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ ইত্যাদির অবস্থান কোথায়? বস্তুত 
সুন্নাতের ক্ষেত্র ও ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন যেখানে সুন্নাত নেই সেখানেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ প্রয়োজন । 
যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয় নি কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সেগুলির বিধান নির্ধারণ করতে হয় । যেমন, 
রাসুলুল্লাহ (&8) উম্মাতকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন । কিন্তু কোন কাজটি ফরয, কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বিস্তারিত বলেন নি । বিভিন্ন হাদীসের 
আলোকে মুজতাহিদ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন । কোনো কোনো বিষয়ে সুন্নাতে একাধিক পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে, সেগুলির সমন্বয়ের বিষয়ে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুন্নাতের মধ্যে নেই । যেমন সালাতের রুকুর সময় হাত উঠানো অথবা না উঠানো, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা 
অথবা না করা ইত্যাদি । এক্ষেত্রেও মুজতাহিদ প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি ও কিয়াসের ভিত্তিতে এগুলির সমন্বয় দেওয়ার চেষ্টা করেন । অনুরূপভাবে 
মাইক, টেলিফোন, প্লেন ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কিছু বলা হয় নি । কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলির আলোকে কিয়াস 
ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলির বিধান অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন মুজতাহিদ । কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত 
হলে তাকে ‘ইজমা’ বা একমত্য বলা হয় । 

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন বা সুন্নাতে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে সে বিষয়ে কোনো কিয়াস বা ইজতিহাদের সুযোগ 
নেই । আল্লাহ বা তার রাসূল (৪৪) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আবার ইজতিহাদ, কিয়াস বা ইজমার কোনো 
প্রয়োজনের কথা কোনো মুমিন চিন্তাও করতে পারেন না। 

আর এজন্যই কিয়াস, ইজমা বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি তৈরি, উদ্ভাবন, পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় 
না। যেমন ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে জোরে বা আস্তে ‘আমীন’ বলার বিষয়ে বিধান, গমের উপর কিয়াস করে চাউলের বিধান, প্লেন, 
মাইক ইত্যাদির বিধান প্রদান করা যায় । কিন্তু সালাতের মধ্যে আস্তে আমীন বলার উপর কিয়াস করে ঈদুল আযহার দিনগুলিতে সালাতের 
পরের তাকবীর ‘আস্তে’ বলার বিধান দেওয়া যায় না, সালাতের মধ্যে জোরে আমীন বলার উপর কিয়াস করে সালাতের পরে তাসবীহ, 
তাহলীল, তাকবীর, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি জোরে পড়ার বিধান দেওয়া যায় না, সফরে সালাত কসর করার উপর কিয়াস করে সিয়াম কসর 
বা অর্ধেক করার বিধান দেওয়া যায় না, হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া 
যায় না... । প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ $-এর সুন্নাত হুবহু অনুকরণ করতে হবে । এমনকি রামাদান মাসে জামাতে সালাতুল 
বিতর আদায়ের উপর কিয়াস করে কেউ অন্য সময়ে জামাতে সালাতুল বিত্র আদায়ের বিধান দিতে পারেন না । বিতরের মধ্যে দাড়িয়ে 
দু'আ করার উপর কিয়াস করে সালাতের পরের দু'আ করার সময় দাড়ানোর বিধান দিতে পারেন না । দাড়িয়ে সালাত আদায়ের উপর কিয়াস 
করে দাড়িয়ে যিক্র করা বা কুরআন তিলাওয়াত করাকে উত্তম বলতে পারেন না । 

অনুরূপভাবে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ £৪ ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো কিছুকে দীনের অংশ 
বানানো যায় না। যেমন ইজহিতাদের মাধ্যমে প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন, মাইকে আযান দেওয়া ইত্যাদির বিষয়ে জায়েয বা না-জায়েয বিধান 
দেওয়া যায়, কিন্তু প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন বা মাইকে আযান দেওয়াকে দীনের অংশ বানানো যায় না । কেউ বলতে পারেন না যে, প্রেন ছাড়া 
অন্য বাহনে হজ্জে গমন করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে বা বাইতুল্লাহর সাথে আদবের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থাকবে । অনুরূপভাবে কেউ বলতে 
পারেন না যে, মাইকে আযান না দিলে আযানের ইবাদত অপূর্ণ থাকবে । সকল ইজতিহাদী বিষয়ই এরূপ । 

সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজমা-কিয়াস এবং উদ্ভাবন-বিদআতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রক্ষা করেছেন । 
সালাতুল বিতরের রাক'আত, সালাতের মধ্যে হাত উঠানো, আমীন বলা, সূরা ফাতিহা পাঠ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতির বিধান 
ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন এবং মতভেদ করেছেন । এ বিষয়ক 
মতভেদের কারণে তারা কাউকে নিন্দা করেন নি বা বিদ“আতী বলেন নি । পক্ষান্তরে ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ৪৪ ও তার 
সাহাবীগণের পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম করলে তাতে আপত্তি করেছেন এবং বিদ'আত বলেছেন । এ জাতীয় অনেক ঘটনা বিস্তারিত 
তথ্যসূত্র সহ “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিক্র করতে দেখে কঠিনভাবে 
আপত্তি করেছেন ইবনু মাসউদ (রা) । আযানের পরে মিনারায় উঠে ডাকাডাকি করতে দেখে কঠিন আপত্তি করেছেন ইবনু উমার (রা)। 
হাচির পরে দু'আর মধ্যে ‘আল-হামদু লিল্লাহ'-এর সাথে ‘দরুদ শরীফ’ পাঠ করতে আপত্তি করেছেন ইবনু উমার (রা) ৷ সালাতের পরে 
সশব্দে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার’ বলতে দেখে আপত্তি করেছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী- হাসান বসরী, ইবনু সিরীন প্রমুখ তাবিয়ীর উত্ত 
দ- আবীদাহ ইবনু আমর কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন । এরূপ অগণিত ঘটনা আমরা হাদীসের গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাই । 

এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইবাদত পালনের পদ্ধতির সাথে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই । 
এক্ষেত্রে সুন্নাতের পরিপূর্ণ ও হুবহু অনুসরণই ইবাদত কবুল হওয়ার ও সাওয়াব বেশি হওয়ার মূল পথ | এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ 
“এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের আগ্রহেই আমরা এই পুস্তক রচনা করছি । বেলায়াতের 
পথে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির কর্মে এবং বিশেষ করে যিক্র-আযকারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ $৪-এর হুবহু অনুসরণই আমাদের 
এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য । তিনি কখন কোন যিক্র কী-ভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন তা জানতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করব এবং 



























































































































































































































































৩৪ 





হুবহু তার অনুসরণের চেষ্টা করব । তার সুন্নাতকে কেন্দ্র করে উদ্ভতাবনা থেকে বিরত থাকব । 

আমরা দেখেছি যে, জ্ঞান যেরূপ সুন্নাতের অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, অনুরূপভাবে সুন্নাতের জ্ঞান অনেক সময় সুন্নাত পরিত্যাগ 
করে নতুন উদ্ভাবনার দিকেও ধাবিত করে । মুসলিম বিশ্বে সকল সুনাত-বিরোধী বা সুনাত-অতিরিক্ত-উদ্ভাবনার পিছনে সমর্থন যুগিয়েছেন 
কিছু প্রাজ্ঞ আলিম ও পণ্ডিত । উদ্ভাবনমুখী জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞানের উপর আস্থাশীল । তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুন্নাতকে এত 
বেশি গভীরভাবে বুঝেছেন যে, এখন এর উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার ক্ষমতা তার অর্জিত হয়েছে । অপর দিকে 
অনুসরণকারী সরল প্রেমিক । তিনি রাসূলুল্লাহ $-কে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন । ভালবাসেন তার সুন্নাতকে । তার সুন্নাতকেই একমাত্র 
নাজাত, বেলায়াত, কামালাত ও সকল নিয়ামতের উৎস মনে করেন | তাই হুবহু তার অনুসরণ করতে চান । তিনি তার জ্ঞানের উপর 
অতবেশি আস্থাশীল নন । তাই তিনি উদ্ভাবনের চেয়ে অনুসরণকে নিরাপদ মনে করেন । 

মুহতারাম পাঠক, আমিও আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নই, যেরূপ আস্থাশীল আমি রাসূলে 
আকরাম (৪) ও তার সাহাবীগণের উপর । আমিও রাসূলুল্লাহ (&৪)-এর সকল সুন্নাতের কর্ম ও বর্জনের অবিকল ও হুবহু অনুসরণকেই 
নিরাপদ পথ বলে মনে করি । একেই আমি নাজাত, কামালাত ও সকল নিয়ামতের একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করি । এই পুস্তকটিও এই ধরনের 
সরল অনুসারীদের জন্য লেখা, যারা উদ্ভাবনের চেয়ে হুবহু অনুসরণ করাকেই নিরাপদ মনে করেন । 

সুন্নাতের বাইরে ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না বলে অনেক হাদীসে বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তী অনেক প্রাজ্ঞ আলিম আশ্বাস 
দিয়েছেন যে, খেলাফে সুন্নাত অনেক কর্মই আল্লাহ কবুল করে বিশেষ সাওয়াব দিবেন, কিন্তু অনেক মুমিনের মন এতে স্বস্তি পায় না। তারা 
সুন্নাতের বাইরে যেতে চান না। ক্ষণস্থায়ী এই জীবন । ইবাদত বন্দেগি কতটুকুই বা করতে পারি । এই সামান্য কাজও যদি আবার বাতিল হয়ে 
যায় তাহলে তো তা সীমাহীন দুর্ভাগ্য । এজন্য তারা সহীহ হাদীস ছারা প্রমাণিত সুন্নাত সম্মত আমল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী । তাদের 
উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক লেখা 
(১০) শব্দ বনাম বাক্য 


আমরা বুঝতে পারছি যে, আল্লাহর যিক্র একটি ইবাদত । রাসূলুল্লাহ ৪৪ বিস্তারিতভাবে এই ইবাদতের সকল পদ্ধতি ও বাক্য 
শিখিয়েছেন । তিনি যেখানে যে বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেখানে তা বললেই প্রকৃত আল্লাহর যিক্রের ইবাদত আদায় হবে । হজ্বের মাঠের আল্লাহর 
যিকর, ঈদের দিনগুলির আল্লাহর যিকর, ঘরে প্রবেশের আল্লাহর যিকর, খাবার গ্রহণের আল্লাহর যিক্র, সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকর, ... 
ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিক্র । কিন্ত প্রত্যেক প্রকার যিক্রের জন্য পৃথক পৃথক মাসনূন বাক্য রয়েছে । মনগড়াভাবে বানানো যিক্র করলে, বা 
রাসূলুল্লাহ $-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে মহান আল্লাহর নাম জপ করলে, অথবা এক স্থান বা সময়ের ঘিক্র অন্য স্থানে ব্যবহার করলে 
সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে । আমরা সদা সর্বদা তার সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করব । 

এখানে উল্লেখ্য যে, অগণিত হাদীসে ও সাহাবীগণের জীবনের অগণিত ঘটনায় আমরা অসংখ্য যিক্র আযকার দেখতে পাই । এ 
সকল যিক্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এগুলি সবই ‘বাক্য’ যা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে । অগণিত হাদীসের 
একটিতেও এবং সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে আচরিত অগণিত ঘটনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই না যে, শুধুমাত্র একটি শব্দ বা শুধুমাত্র 
আল্লাহর নাম জপ করে যিক্র করতে বলা হয়েছে । সর্বক্ষেত্রে একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর নামের স্তুতিকেই যিক্র 
বলা হয়েছে। মাসনূন যিক্রের মূল বৈশিষ্ট্য শুধু আল্লাহর নাম জপ নয়, আল্লাহর নামের স্তুতি, প্রশংসা, মহিমা ও মর্যাদা বারংবার উচ্চারণ করা 
বাজপকরা। 

মহান মহাপবিত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের মহান নামের প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব ইত্যাদি প্রকাশক বাক্য বারবার জপ 
করার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করাকে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিক্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে । কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এ সকল 
জপমূলক বাক্যাদির মূল চারিটি বাক্য : ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ', ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ । পঞ্চম বাক্য - ‘লা হাওলা 
ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ ৷ এছাড়া এগুলির সমন্বয় ও প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । আমরা 
পরবর্তী সময়ে মাসনুন জপমূলক যিক্রের প্রকার ও শব্দাবলী আলোচনা করব । এ সকল বাক্যাদি বারবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্দিষ্টভাবে 
অগণিতবার জপ করা বা আওড়ানোকে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসে যিক্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 

এ বিষয়ে অগণিত হাদীস আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব । এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি - যে হাদীসে আল্লাহর 
যিক্র' অর্থ কী তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন: 


০৬৯ ০৬ ৮৩৩ 5 41৫ 5 ১১১4 ৭9 ১১২৯9 4৯ ৯১7৮4 ০১৭ 49) ০৩১ এছ ০৪৯] 
০৮৯৮৯ ০১5৭৪ JA GIES ৩৭ ০৫ ০2০০] 
“যারা আল্লাহর যিক্র করেন অর্থাৎ তার তাসবীহ ‘সুবহানাল্লাহ’, তাহমীদ “আল-হামদু লিল্লাহ’, তাকবীর “আল্লাহু আকবার’ ও 


তাহলীল ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জপ করেন তাদের এ সকল যিক্র আরশের পাশে জড়িয়ে থাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো যাকিরকে স্মরণ 
করতে থাকে ।”১ 


চ. আল্লাহর যিক্‌্রের সাধারণ ফযীলত 
আমরা উপরে যিক্রের প্রকার ও প্রকরণ জেনেছি । কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিক্রের ফযীলতের মধ্যে সকল প্রকারের যিক্রই 




















































































































































































































৩৫ 





এসে যায় । তবে হাদীস শরীফে সাধারণত বিশেষ যিক্র বা তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে । 

ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে যিক্রের ফযীলত বিষয়ক অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন: “১1 ১53 ১১ ০৬” “আল্লাহর 
যিক্রের ফযীলতের অধ্যায়” । আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী এই নামের ব্যাখ্যায় বলেন: “আল্লাহর যিক্রের ফযীলত” - 
এখানে যিক্র অর্থ এ সকল শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা যা বললে সাওয়াব হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে ; যেমন - সুবহানাল্লাহ", 
“আলহামদুল্লাহ', ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, “আল্লাহু আকবার’ বলা । এসকল বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বাক্য , যেমন: “লা হাওলা 
ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, ‘বিসমিল্লাহ’, “হাসবুনাল্লাহ', “ইন্তিগফার* ইত্যাদি বলা, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে 
দু'আ করা, সবই যিক্র । এছাড়া যে কোনো ফরয বা নফল কাজ নিয়মিত করাকেও যিক্র বলে গণ্য করা হয় । যেমন, কুরআন 
তিলাওয়াত করা, হাদীস পাঠ করা, জ্ঞান চর্চা করা, নফল সালাত আদায় করা । 

অপরদিকে যিক্র শুধুমাত্র জিহ্বার দ্বারাও হতে পারে জিহ্বার উচ্চারণের কারণে উচ্চারণকারী সাওয়াব পাবেন 
উচ্চারণের সময় উচ্চারিত বাক্যের অর্থ মনের মধ্যে উপস্থিত থাকা শর্ত নয় । তবে শর্ত যে, উক্ত উচ্চারিত বাক্যের বিপরীত কোনো 
অর্থ তার উদ্দেশ্য হবে না । মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে যদি অন্তরের স্মরণ (কৃলবী যিক্র) সংযুক্ত হয় তাহলে তা হবে উত্তম ও 
পরিপূর্ণ তর । আর যদি এর সাথে যিক্রের বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণরূপে মনের মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে তা আরো পূর্ণতা পাবে 
সালাত, জিহাদ বা যে কোনো ফরয ইবাদতে যদি এরূপ অবস্থা উপস্থিত থাকে তাহলে তাও পূর্ণতা পাবে । সর্বোপরি পরিপূর্ণ 
ইখলাস, আন্তরিকতা ও অন্তরের পরিপূর্ণ তাওয়াজ্জুহ যদি আল্লাহর প্রতি হয় তাহলে তা হবে সর্বোত্তম কামালাত ও সর্বোচ্চ পূর্ণতা 

ফাখরুদ্দীন রাষী (রহ) যিক্রকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন । মুখের বা জিহ্বার যিক্র ‘সুবহানাল্লাহ’, “আলহামদুল্লাহ', 
‘আল্লাহু আকবার’ ইত্যাদি শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করা । ক্বালবের বা মনের যিক্র আল্লাহর জাত, গুণাবলী, বিধানাবলী, আদেশ, 
নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা । আর অনপ্রত্যঙ্গের যিক্র সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকা । 
আর এজন্যই সালাতকে কুরআনে যিক্র বলা হয়েছে । 

কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন : যিক্র ৭ ভাবে করা হয় - চোখের যিক্র ক্রন্দন, কানের যিকর মনোযোগ দিয়ে আল্মাহর 
কথা শ্রবণ করা, মুখের যিক্র আল্লাহর প্রশংসা করা, হাতের যিক্র দান করা, দেহের যিক্র আল্লাহর বিধান পালন করা, কুলবের 
যিক্র আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া ও আল্লাহর রহমতের আশা করা এবং আত্মার যিক্র আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার উপর পরিপূর্ণ 
রাজি ও সন্তুষ্ট হওয়া ৷” 

মুলা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন : আল্লামা ইবনুল জাযারী (৮০৮ হি) বলেছেন : “যিক্রের ফযীলত শুধু তাসবীহ, 
তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । বরং যিনিই আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত বা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো কর্মে লিপ্ত 
আছেন তিনিই যিক্রে লিপ্ত আছেন বা তিনিই যাকির ৷ সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র কুরআন কারীম, তবে রাসূলুল্লাহ & যেখানে কুরআন ছাড়া 
অন্য কিছুর মাধ্যমে যিক্রের বিধান দিয়েছেন সেখানে সেই যিক্রই উত্তম, যেমন রুকু ও সাজদার অবস্থায় । অন্য সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ 
যিক্র কুরআন ।”২ 

মুল্না আলী কারী অন্যত্র বলেন : “আল্লাহর যিক্র অর্থ এ সকল যিক্র যা জপ করলে বা পাঠ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ 
করা যাবে । যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল, পিতামাতার জন্য দু'আ বা অনুরূপ যিক্রাদি । আর 
আল্লাহর যিক্রকারী বা যাকির বলতে তাকে বুঝান হয় যিনি হাদীস শরীফে বর্ণিত মাসনূন যিক্রগুলি সকল সময়ে ও অবস্থায় পালন 
করেন ৷”* 

এ বিষয়ে অন্যান্য উলামায়ে কেরামও অনুরূপ অনেক কথা বলেছেন । তাদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যিক্রের 
ফযীলত-জ্ঞাপক হাদীসসমূহে সাধারণত যিক্র বলতে তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি আযকার বুঝানো হয়েছে । এছাড়া সকল প্রকারের 
ইবাদত ও আনুগত্যই যিক্রের অন্তর্ভূক্ত । 

আমরা এখানে এ যিক্রের ফযীলত-জ্ঞাপক কিছু সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস আলোচনা করব । দুই একটি যয়ীফ হাদীসের 
আলোচনা প্রসঙ্গত আসলে আমি তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করব, ইন্শা আল্লাহ । আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি । 

হাদীস শরীফে কয়েকভাবে যিক্রের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে : (১). সাধারণভাবে যিক্রের ফযীলত, (২). প্রত্যেক 
প্রকার যিক্রের জন্য বিশেষ ফযীলত এবং (৩). বিশেষ সময়ের বিশেষ যিক্রের ফযীলত । প্রথমে আমরা যিক্রের সাধারণ ফযীলত 
বিষয়ক কিছু হাদীস আলোচনা করব । 

(১). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8% বলেন : 



















































































































































































০৩১১১ | ওলি 
“নিঃসঙ্গ একাকী মানুষেরা এগিয়ে গেল ৷” 
সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : “হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররাদ বা একাকী মানুষেরা কারা ?” তিনি বলেন : | 
1285 4১1 ০09১1 





৩৬ 





“আল্লাহর বেশি বেশি যিক্রকারীগণ ।”* 
অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : 
BUS AAA ess 48] 05058 AE adie SA ৮০৪ A) ৬ CIAL) 
“একাকী অগ্রগামীগণ হলেন এ সকল মানুষ, যারা আল্লাহর যিক্রে মত্ত ও সর্বদা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্র করেন । 
যিক্রের কারণে তাদের (গোনাহের) বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে । এজন্য কিয়ামতের দিন তারা হান্কা হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন ।”২ 
(২). হযরত মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ £৪-এর সাথে আমার সর্বশেষ যে কথাটি হয়েছিল, যে কথাটি বলে 
আমি তার থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম তা হলো, আমি প্রশ্ন করেছিলাম : হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় 
আমল (কর্ম) কোনটি ? তিনি বলেছিলেন : 
901 ০53 ০০ halyard 1 তো] 0০৪৭ শনি 






































“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহবা আল্লাহর যিক্রে আর্দ থাকবে ।”* 
অর্থাৎ, সদা সর্বদা মুমিন মুখে আল্লাহর যিক্র করবে । আল্লাহর যিক্রে তার জবান সর্বদা আর্দু থাকবে । এরূপ হলে তার যখন 
মৃত্যু হবে তখনো তার জবান যিক্রেই ব্যস্ত থাকবে । 
(৩). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) বলেন : একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে 
গিয়েছে । আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকব । তিনি বলেন : 
alll ০55 0৮ AE SY EE EE 00058 




















“তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্রে আর্দ্র থাকে ।”ঃ 
(৪). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : ৭ শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের কঠিন দিনে তার 
বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তার ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ : 
১৮১০ টি 5 














“এ মানুষ যিনি একাকী আল্লাহর যিক্র করেছেন আর তার চোখ থেকে অশ্রু্র ধারা নেমেছে ৷” 
(৫). হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ টি বলেছেন : 
০৬৭৩ (৯ 085 Ai A ৩৯ ও sl ০১ 45৪ এ] ৩৬১ ৪ ৪:52 








“যে ঘরে আল্লাহর যিক্র হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিক্র হয় না তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায় ।”* 
(1) বৰত সামার বান রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন : 
০০ শি এ ail ৮০ ০৯ এ] 5৯5 dh A 2০৯ od হই] ola ০০ 
হর ও এনএ 8578০ হিসি UNS ia 











“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত থাকবে । অতঃপর 
সে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ ও ওমরার 
সাওয়াব) ।৮* 

এই অর্থে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । পরবর্তীতে নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আমারা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
করব, ইন্শা আল্লাহ । 

(৭). হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%)বলেছেন : 
llc) ০০ ৯] ১৯৯৩ 2০৩৭ ভঠ (৪০৩ ASG এ USS dls] ১১৯৯ তা মা 
41 0৬০ Udi ৩195 ৭০৪-০1 | 9৪০৪৪ ১৫-০1 | 92 2৩ 25৪২৮ 1845 dls 9913 AL 
০০ SB ০৪১ ০৭ Sl lds CA Al ০০৮ ০০ dl ০৯৮ ২ লী ০৯ aa 0৬৩ Al ০5১: 

০৯৩ 

“আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্টি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য 























৩৭ 








সবচেয়ে উচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত 
বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কি তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেন : 
‘আল্লাহর যিক্র ।' মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্রের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর 
কিছুই নেই ৷” হাদীসটির সনদ হাসান ৷" 
(৮). একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ $৪ থেকে বর্ণনা করেছেন : 
০৬৮ ০19৩৬ 7 AM ০51০9 
“তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর ধিক্র কর যেন মানুষেরা তোমাদেরকে পাগল বলে ।” হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান 
অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন । অপরদিকে অন্যান্য মুহাদ্দিস বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন । 
বিস্তারিত আলোচনায় বুঝা যায় যে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, যয়ীফ বা দুর্বল ) 
(৯). এই অর্থে অন্য একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে ইবনু আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 
033১ ৭5] CLAN 458 ৮153 SB 13554 
“তোমরা এমনভাবে আল্লাহর যিক্র করবে যেন মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা রিয়াকারী ৮5 
(১০). আবু হুরাইরা (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8% বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন: 
১০৬ এম ০5০৯৩ Alsi sal 















































“আমার বান্দা যতক্ষণ যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করেছে (আমার যিক্র করেছে) এবং আমার জন্য তার দুই ঠোট নড়াচড়া করেছে ততক্ষণ 
আমি তীর সঙ্গে আছি ৷” 
(১১). আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
Sal) ০০৯০২ ২৫৯৪ ০৫০০ 959] ৮৮ এ] ও 2৬ এ) ০১৪৬ 
“অনেক মানুষ দুনিয়াতে সুন্দর পরিপাটি বিছানায় আল্লাহর যিক্র করবেন, যিক্র তাদেরকে উচ্চ মর্যাদার মধ্যে প্রবেশ করাবে ৷” 
হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে । তবে হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন ।* 
(১২). হযরত মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন : 
3৪ 05 | ০8৯ ০৪ এ] ৩15 গোল এ KS ০৪ আজ] 0০ এ এ ১০ জে ০০০৮ ৮ 
০৭ EDS 85৪০ ৯ 48০৪ ০০০০৪ 0) এ! এআ] 0৯ ই এসি 
“আযাব থেকে রক্ষার জন্য কোনো মানুষ আল্লাহর যিক্রের চেয়ে উত্তম কোনো আমল কখনো করতে পারেনি (আযাব থেকে রক্ষার 
জন্য যিক্রের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই) । তাকে প্রশ্ন করা হলো : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি যিক্রের চেয়ে উত্তম নয়? তিনি 
বলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও যিক্রের চেয়ে উত্তম নয়, তবে যদি সে তার তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে তিন বার শেষ হয়ে যায় 
(তাহলে তা যিক্রের চেয়ে উত্তম হতে পারে) ।”* জাবির (রা) থেকেও একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে ।” 
(১৩). হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ টু বলেছেন: 
০04০4 এ ১ ০৩ 41 ০৬ Aly ৮০০৬৪ ৯১1০১ ১১৯৯ ৪৪ ১৪৩ 0 ৬ 
“যদি কোনো ব্যক্তির কোলে কিছু টাকা থাকে এবং সে তা দান করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে, তাহলে 
আল্লাহর যিক্রকারীই উত্তম বলে গণ্য হবে ।৮”৮ 
(১৪). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
49) ১৩৬ ০৭ ০ Hii acl 
“আল্লাহর যিক্রের চেয়ে উত্তম কোনো সাদকাহ বা দান নেই ।”৯ 
(১৫). হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ $%-কে বললাম, আমাকে ওসীয়ত করুন । তিনি বললেন : 
43৪ 4 ০৮৯৩৪ ৪৬৮ Ca alas Lay ৩ ১৯৯৯ 05 ২৬০ 1 ৪৫৩ lial a এ 5 le 
৭91 ৯৩] এ | ক 
“তুমি যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া আকড়ে ধরে) চলবে । প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিক্র করবে । 







































































৩৮ 





কোনো পাপ বা অন্যায় করলে নতুন করে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে । গোপনের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যের জন্য প্রকাশ্যে ।”* 
(১৬). হযরত ইবনু আব্বাস রো) বলেন : রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন: 
১১১৯৩ 00 Al ০০ নিও কি 01 db ০৯২৩ ১ OAM ০০ ৭9৮ A ০০ 
Al 05৭ ৪৫ চাও 
“তোমাদের মধ্যে যে রাত জেগে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কৃপণতার কারণে সম্পদ দান করতে পারে না, কাপুরুষতার 
কারণে শত্রর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অক্ষম হয়, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করে ।” 
হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল ।২ 
(১৭). আনাসের আম্মা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ($$) আমাকে ওসীয়ত করুন । তিনি বলেন : 
এ] 55৬ ০৭ ৬ ৪৩ IED ০০ ভা ০০৪০ ৮৮০ ৮৪৪৯ ৪০৯৫] ০০ 75 cabal) ০৯৯ 
১১53 585 ০৭ এ! ৯৯ se BY তি এ 
“তুমি সকল পাপ ত্যগ করবে ; কারণ পাপত্যগই সর্বোত্তম হিজরত । সকল ফরয ইবাদত নিয়মিত পরিপূর্ণভাবে পালন করবে ; 
কারণ এটিই সর্বোত্তম জিহাদ | বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করবে ; কারণ তুমি আল্লাহর বেশি বেশি যিক্র করার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো 
বস্তু নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারবে না ৷” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে ৷* 
(১৮). হযরত মু'আয ইবনু আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ £%-কে জিজ্ঞাসা করল: “কোন্‌ মুজাহিদের পুরস্কার সবচেয়ে 
বেশি ?” তিনি বললেন: 















































153 ঠো- ৩ এ১- লট ০ ৯১৮৭ 
“তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিক্র করে৷” 
তখন সে প্রশ্ন করল : “তাহলে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী নেককার মানুষ কে ?” তিনি বললেন : “তাদের মধ্যে যে 
আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিক্র করে ।” এরপর সে সালাত, যাকাত, হজ্ব, দান ইত্যাদি ইবাদতের কথা জিজ্ঞাসা করে । সকল ক্ষেত্রেই 

















153 ঠো- 5৩ এ১- লট ০ ৯১৮৭ 

“তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিক্র করে ।” তখন হযরত আবু বকর (রা) ওমরকে (রা) বলেন : “যাকিরগণ সকল 
সাওয়াব নিয়ে গেলেন ।” তখন রাসূলুল্লাহ ৪ বললেন : “হা ।” হাদীসটির সনদ দুর্বল 1 

(১৯). হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 

১458 ০152 4০) 1০ এছ শি ০৫৯ ০০০০ 45৬৭ EIA ০৯ ০৮৯৯৪ নি 

“জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলি আল্লাহর যিক্র ছাড়া অতিবাহিত 
হয়ে গিয়েছে সেগুলির জন্য তারা আফসোস করবেন ।” হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য 1৫ 

(২০). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন: 

৮৫০ ১৯ ০০ ০) ৮৩০ ৬৪ চিএ Lag 2৮ ০৫৯৮ OY) 4B 40113 4 LM 2৪ Able 
2০ 4৪৮ 05 এ! A এ ০৬ ৩ AAA ৯৯৭ এ এ এও aks SYA ০৫৬ ৭. (০৪ 

“যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সেই বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্র না করে তবে তা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির 
কারণ হবে । যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাটে এবং সেই হাটার মধ্যে সে আল্লাহর যিক্র না করে, তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও 
ক্ষতির কারণ হবে । যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিক্র না করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির 
কারণ হবে ৷” হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন ৷" 

(২১). হযরত হারিস আল-আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন, মহান আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে ওহীর 
মাধ্যমে পাচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন, যেগুলি তিনি পালন করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে সেগুলি পালনের শিক্ষা দিবেন : আল্লাহর 
সাথে কাউকে শরীক না করা, সালাত (নামায) আদায়কালে মন বা চোখকে এদিক সেদিক না নেওয়া, সিয়াম পালন করা, দান করা এবং 
বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করা । যিক্র সম্পর্কে তিনি বলেন : 


চে ৯৯ ০০৪ ভঠ 1০০৭ ৩] ALE ০৯ 05 এস) 5৪৬ 0৮3 19885 এ SL দিও 
4) ১ ৪৯১] ০৬৪] ০০ YN জা] এও ক ৬ ৩১৩ ৩৩৯ ৮০০৯ 

































































“আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করার । আর আল্লাহর ধিক্রের উদাহরণ এমন যে, এক 


৩৯ 








ব্যক্তিকে শত্ৰুগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে । এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌছাল এবং সে দুর্গের 
মধ্যে আত্মরক্ষা করল । অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিক্র ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না ।” হাদীসটি সহীহ ৷ 
(২২). উপরের সহীহ হাদীসটির অর্থবোধক দুটি যয়ীফ হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত । হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত 
যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে : 
বক AA ৮-এ 013 ০4৯ এ 5৪২ OB ৯৭ of 2B ০৮৮ bE Lily lil) এ 
“শয়তান তার মুখ আদম সন্তানের কবলবের উপর রেখে দেয় । যদি আদম সন্তান আল্লাহর যিক্র করে, তাহলে শয়তান পিছিয়ে 


যায় । আর যদি সে আল্লাহর কথা ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তার কূলবকে গিলে ফেলে ।” হাদীসটি যয়ীফ ৷* 
এই অর্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা) বলেছেন: 


41 ১5৬ [৩ ০৪ ৪] 13 HELE, এ ০৭] ০ম ৪ ৮৮ শি ০০৮ 


“শয়তান আদম সন্তানের কূলবের উপর আসন গেড়ে বসে ৷ যখন সে ভুলে যায় ও বেখেয়াল হয়, তখন সে ওয়াসওয়াসা দিতে 
থাকে । আর যখন সে সচেতন হয় এবং আল্লাহর যিক্র করে তখন শয়তান পিছিয়ে সংকুচিত হয়ে যায় ।”* 
(২৩). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে: 
2] ১5১ ৪৪৬0 210০ 013 20৬ এ ভি 02 ০) 
“নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর সাফাই ও পরিচ্ছন্নতা আছে । আর কূলব বা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বা ছাফাই আল্লাহর যিক্র ৷” হাদীসটির 
সনদ যয়ীফ 15 


দু'টি ভূল ধারণা : 

এই যয়ীফ হাদীসটি সমাজে অতি পরিচিত | এখানে দুটি বিষয় ভুল বুঝা হয়: 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে কখনোই আল্লাহর যিক্র বলতে শুধু আল্লাহর নাম জপ করা বা আল্লাহ 
আল্লাহ’ যিক্র করা বুঝানো হয় নি। বরং আল্লাহর নামের মর্যাদা জপ করা বুঝানো হয়েছে ৷ শুধু আল্লাহ নামটি জপ করলে 
আভিধানিকভাবে তা ‘যিক্র’ বলে গণ্য হতে পারে, তবে তা মাননূন বা সুন্নাত পদ্ধতি নয় । রাসূলুল্লাহ ঈ কখনোই সকালে, সন্ধ্যায়, অন্য 
কোনো সময়ে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা বেশি বেশি করে শুধু ‘আল্লাহ’ নামটি জপ করেন নি বা করতে শিক্ষা দেন নি । সাহাবীগণও অনুরূপ কিছু 
করেন নি। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ৪ আল্লাহর যিক্রের জন্য যে সকল বাক্যাদি শেখালেন ও পালন করলেন 
সেসকল যিক্রে কূলব সাফ হবে না, আল্লাহর নামের মহিমা, মর্যাদা, গুণগান, স্তুতি প্রকাশক বাক্যাদি জপ করে তার যিক্র করলে কৃলব 
সাফ হবে না বরং সকল মর্যাদা, প্রশংসা, স্তুতি, মহিমা ও গুণগান জ্ঞাপক শব্দ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তার মহান নামটি জপ করলেই কৃলব 
সাফ হবে, তবে ধারণাটি ঠিক হবে না। 
মহা মহিমান্বিত আল্লাহর পবিত্র নাম মুমিনের হৃদয়ে সবচেয়ে বড় সম্পদ ৷ তার নামেরই যিক্র করতে হবে । তার মহান “আল্লাহ” 
নামে বা যে কোনো নামে যে কোনো ভাষায় তার স্মরণ করলেই তার যিক্রের সাওয়াব মিলবে, ইন্শা আল্লাহ । তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে 
মাসনুন-ভাবে বা রাসূলুল্লাহ £%-এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর যিক্র করার । রাসূলুল্লাহ $%-এর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পরি যে, শুধু 
নাম জপ করে নয়, বরং তার নামের মহিমা প্রকাশ করে যিকর করতে হবে । তিনি উম্মতকে শত শত প্রকারের যিক্র শিক্ষা দিয়েছেন এবং 
নিজেও পালন করেছেন । কিন্তু শুধু “আল্লাহ” নাম জপ করতে হবে একথা তিনি কোথাও শেখাননি । তার শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
দু'আর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ধরে তাকে ডাকতে হবে, দু'আ করতে হবে, তার সকল মহান নাম ও বিশেষ করে ইসমে আযম’ ধরে তার কাছে 
দু'আ করতে হবে । আর যিক্রে তার নামের মহিমা, মর্যাদা, গুণগান, স্তুতি প্রকাশক বাক্যাদি জপ করে তার যিক্র করতে হবে । 

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন, ব্বূলব সাফ করতে হলে যিক্রের শব্দ দিয়ে জোরে জোরে কৃলবে ধাক্কা মারা বা আঘাত 
করার কল্পনা করতে হবে । 

এই ধারণাটিও ভুল ও সুন্নাত পরিপন্থী । রাসূলুল্লাহ £৪ উম্মতকে অগণিত যিক্র শিক্ষা দিয়েছেন । কখনো কোথাও 
যিক্রের সময় এ ধরনের শব্দ করতে বা আঘাত করতে শেখাননি ৷ বরং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে যিক্র করতে শিখিয়েছেন । একেবারে 
শেষ যুগের কোনো কোনো যাকির মনোযোগ অর্জনের জন্য এ সকল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন । আবার অনেকে তার বিরোধিতা 
করেছেন । মুজাদ্দিদে আলফে সানী কোনো প্রকার যিক্রের সময় কোনো প্রকার শব্দ করতে বা শরীর, মাথা ইত্যাদি নাড়াতে নিষেধ 
করেছেন । সর্বাবস্থায় এ সকল কাজের সাথে যিক্রের কোনো সম্পর্ক নেই । যে কোনো মাসনূন পদ্ধতিতে আল্লাহর স্মরণ করলে 
মুমিন আল্লাহর যিক্রের উপরে বর্ণিত মর্যাদা, ফযীলত, উপকার সবই অর্জন করবেন । 
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ছ. বিশেষ যিক্রের বিশেষ ফখীলত 


উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা সাধারণভাবে যিক্রের গুরুত্ব ও ফযীলত জানতে পারলাম । কোনো মুমিন যেকোনো - 
ভাবে মুখে, মনে বা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করলে উপরের হাদীসগুলিতে বর্ণিত অপরিমেয় ফযীলত লাভ করবেন বলে 
আমরা আশা করি । যিক্রের ফযীলতের উপর আরো অগণিত হাদীস রয়েছে, যেগুলিতে যিক্রের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্য উল্লেখ 
করে সেই বাক্য দ্বারা যিক্র করলে মুমিন কিভাবে ও কী পরিমাণ মর্যাদা, রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জন করবেন তা রাসূলুল্লাহ 
৯ উল্লেখ করেছেন । এ সকল হাদীসগুলিকে আমরা দুই প্রকারে ভাগ করতে পারি । প্রথম প্রকারের হাদীসে সর্বদা বেশি বেশি 
পালন করার জন্য কিছু যিক্র ও তার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসে বিশেষ সময়ে পালনের জন্য কিছু 
যিক্রের কথা উল্লেখ করে তার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে । দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সময় নির্ধারিত 
যিক্রের আলোচনার সময় উল্লেখ করব, ইন্শী আল্লাহ । সেখানে আমরা দেখব সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, ফরয সালাতের পর, 
ঘুমানোর সময়, শেষ রাত্রে ইত্যাদি সময়ে পালনের জন্য বিশেষ বিশেষ যিক্র মহানবী &ঞ শিক্ষা দিয়েছেন ৷ সাথে সাথে সেসকল 
যিক্র পালনের ফলে মুমিন জাগতিক, দৈহিক, পারিবারিক, মানসিক, আত্মিক ও পারলৌকিক দিক দিয়ে কিভাবে লাভবান হবেন ও 
কী মহান মর্যাদা, উন্নতি অর্জন করবেন তার বিবরণ রাসূলুল্লাহ 8 বিস্তারিতভাবে উম্মতকে জানিয়েছেন । 
জ- মাসনুন যিক্রের শ্রেণীবিভাগ 

“মাসনূন? অর্থ সুন্নাত-সম্মত বা সুন্নাত নির্দেশিত । রাসূলে আকরাম টু আমাদেরকে কেবলমাত্র শুধু যিক্রের উৎসাহ দিয়েছেন 
তাই নয়, কিভাবে কখন কোন্‌ কোন্‌ শব্দ উচ্চারণ করে আল্লাহর যিক্র করতে হবে তাও বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি উম্মতকে 
আলোকিত রাজপথের উপর রেখে গিয়েছেন । উম্মতের কাজ শুধু তার অনুসরণ করা । 

আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মাসনূন যিক্র সবই বাক্য, শুধুমাত্র নাম বা শব্দ জপ করে কোনো যিক্র সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি । 
রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণের আচরিত বা নির্দেশিত এ জাতীয় যিক্রসমূহকে আমরা নিরিপে বিভক্ত করতে পারি : 





































































































আল্লাহর নিকট সাধারণ প্রার্থনা, দু'আ বা জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ যাচ্ঞা করা বিষয়ক বাক্যাদি; 
আল্লাহর নিকট তার মহান রাসূল 8%-এর জন্য সালাত ও সালাম প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি; 
আল্লাহর কালাম বা কুরআন করীম পাঠের মাধ্যমে যিক্র । কুরআন কারীম তিলাওয়াত সকল যিক্রের মূল । এর বাইরের 

মাসনূন যিক্রের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর স্তুতি, প্রশংসা, ক্ষমতা বা পবিত্রতা জপ করেন অথবা সাথে সাথে কিছু প্রার্থনা করেন । এই প্রার্থনা 
নিজের ক্ষমার জন্য, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা অন্য কারে জন্য, বিশেষত মহানবী £-এর মর্যাদার জন্য । আমি ৯ প্রকার যিক্র 
সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি । 
১.আল্লাহর একত্ব প্রকাশক বাক্যাদি 

যিক্র নং ১: 99] এ] 41 

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। 

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিক্র । লক্ষণীয় যে, হাদীস শরীফে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ যিক্রের জন্য কোনো সময় বা 
সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি । সর্বদা বেশি বেশি করে এই যিক্র করতে বলা হয়েছে । বর্তমানে অনেক আবেগী ইসলাম-প্রিয় সাধারণ মানুষ 
ও আলিম 'লা- ইলাহা ইন্লাল্লাহ'-কে যিক্র হিসাবে পালন করাকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন বা করতে চান । তারা বলেন, এই 
কালেমাই ঈমান | একবার সর্বান্তকরণে বললেই হলো । এরপরের কাজ নিজের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এই কালেমাকে প্রতিষ্ঠা করা । 
বারবার আউড়ে কী হবে? বিবাহের কালেমা ও ইজাব কবুল তো একবারই বলা হয় । এতেই আজীবন স্বামীর ঘর করতে হয় । বারবার 
আউড়ানোর কোনো প্রয়োজন হয় না । 

কথাটি শুনতে খুব যৌক্তিক মনে হলেও কিছুটা বিভ্রান্তিকর ও ইসলাম বিরোধী | কালেমার ঘোষণার মাধ্যমে ঈমান আনার পর 
আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একথা অবশ্যই ঠিক । কেউ যদি তার উপর অর্পিত ফরয দায়িত্‌ 
পালন না করে নফল যিক্রে রত থাকেন তাহলে তার এই কর্ম বাতুলতা ও ইসলামের শিক্ষা বিরোধী । কিন্তু এজন্য এই কালেমার 
যিক্রকে অর্থহীন বললে মহানবী কেই অবমাননা করা হয় । কারণ, তিনি নিজেই এই কালেমাকে বেশি বেশি পাঠ করে যিক্র করতে 
বলেছেন । 
‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বাক্যটি বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র করার নির্দেশনায় এবং এই যিক্রের অচিন্ত্যনীয় 

















১. আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ; 

২. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ; 

৩. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি ; 

৪. আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ; 

৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ; 

৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি ; 
৭. 

৮. 

৯. 
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ফযীলতের ঘোষণায় অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আসলে ঈমান আনার পরে ঈমানকে মজবুত করতে ও নবায়ন করতে এই যিক্র 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি । হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ বলেছেন : 
4 ৬৯২] ৮৮] 0৮ ও এস! এ] উ SNA 


“সর্বোত্তম যিক্র ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ ৷” হাদীসটি সহীহ ৷* 
তবে যতবারই বলতে হবে ততবারই অন্তরের ভালবাসা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে বলতে হবে । যিক্রের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 
অন্তরকে যিক্রের সাথে সাথে আলোড়িত করতে হবে । বারবার উচ্চারণের সাথে সাথে নতুন করে ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে 
হবে । যাকির অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিবার যিক্র উচ্চারণের সাথে সাথে নিজের কৃলব বা মন থেকে আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্য ও 
সকল আরাধ্যকে দূর করে দেবে আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর অস্তিত্বই সে তার মন থেকে সরিয়ে দেবে । একমাত্র আল্লাহ, তারই ভয়, 
তারই ভালবাসা, তারই উপর নির্ভরতা, তারই উপাসনা, তার কাছেই চাওয়া, তাকেই চাওয়া হবে মুমিনের অন্তরের একমাত্র অনুভূতি । 
এজন্যই রাসূলুল্লাহ 8 এই ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে এই যিক্র উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তিনি এই যিক্রের মাধ্যমে 
ঈমানকে নবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38)বলেছেন : 
Andi 5 বর ০০ ৮ abl এ! এ JG ০৭ এড ০৯ ৪ All) wl 
“কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমার শাফা'আত লাভ করবে, যে তার অন্তরের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা 
দিয়ে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে ৷” * 
আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (%%)-কে বলতে শুনেছি: 
2] ই] 4:৩০ ৮০ ৯১৯ এ! এড ৮৮ ৬৯৪ A ০ ৬ ০ ও Y als ০০৭ dl 
“আমি এমন একটি বাক্য জানি, যে বাক্যটি যদি কেউ তার অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে বলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নাম 
তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । বাক্যটি: 'লা- ইলাহা ইলুল্লাহ’ ৷” হাদীসটি সহীহ ॥* 
কাজেই মুমিন সর্বান্তকরণে অন্তরের সকল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে বারবার এই বাক্যটি বলবেন, যেন মৃত্যুর আগে এই বাক্যটি 
তার শেষ বাক্য হয় । বারবার বলে তিনি তার ঈমানকে নবায়ন করবেন । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বললেন : 
5 শিলা! 13১টি 
“তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর ৷” তাকে প্রশ্ন করা হলো : “ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?” 
তিনি বললেন : 
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“তোমরা বেশি বেশি করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে ।” হাদীসটির সনদ হাসান অর্থাৎ সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য 1? 
অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন : 
23 শী] ওএ৯৭ 4০1 ২] 4] ১ 4১১৫ ১৮৯ 04 ০ 
“যার সর্বশেষ কথা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”* 
আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি সর্বদা এই যিক্রে তার জিহবাকে রত রাখবেন, নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই কালেমার যিক্র 
করবেন, ইন্শী আল্লাহ এই বাক্য তার জীবনের শেষ বাক্য হবে । 
আরো অনেক হাদীসে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ যিক্র হিসাবে পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যেগুলি আমরা পরবর্তীতে 
আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ । 
আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক যিক্রের দ্বিতীয় বাক্য : 
০ লহ ভোট 05৮৮ ৬৯৩ শী] 43 এ এ এ ডা উ ১৬ ও এ আ! এ 


উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্ল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল ‘হামদ, ওয়া হুআ “আলা- কুল্পি শাইয়িন 















































কাদীর । 

অর্থ : “নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই । এবং তিনি সকল 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান ৷” 

এই যিক্রটির ফযীলতে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে । সকালে সন্ধ্যায় ১ বার, ১০ বার, ১০০ বার বা ২০০ বার বলতে, প্রতি 
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ওয়াক্ত সালাতের পরে বলতে ও সাধারণভাবে এই যিক্রটি বলতে নির্দেশ দিয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । এ 
বিষয়ে কিছু হাদীস আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাব । এখানে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করছি । 

হযরত আবু আইউব (রো) নবীয়ে আকরাম (৯৪) থেকে বর্ণনা করেছেন : 
০05 05 ৯২৪ sod 05 ০৮ ৩৯৩ LAA এ এ এ ০ এ ১০৯৩ এস এ] 4:০৪ ০৭ 








GL 4 ১১৯ 
“যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ... কাদীর' যিক্রটি একবার বলবে, সে একজন বা দুইজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ 
করবে ।” হাদীসটি হাসান ।* এই অর্থে হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ১ 
সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, যে ব্যক্তি এই যিক্রটি ১০ বার 
বলবে, সে ৪ জন ইসমাঈল বংশীয় ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করবে ॥ 
এখানে আবারো আমাদের মনে করা দরকার যে, এই মহান সাওয়াব, অশেষ মর্যাদা ও সীমাহীন রহমত অর্জন করতে হলে 
অবশ্যই অর্থ বুঝে, আন্তরিকতার সাথে হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে যিক্র আদায় করতে হবে । ইয়াকুব ইবনু আসিম 
বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ঞ্-এর দুইজন সাহাবী বলেছেন, তারা নবীজী #%-কে বলতে শুনেছেন: 
এ ০৯৩ ৩৮ এ BLY) 4৫৮ ৪ GLU ক্র ge ৬০০ 4৯৪০ ee Lala... Bi ৬০ JUL 
4419 এজ 0 42) এ) ১০ এস] ৩৯৬ ০০৩৯1 ০৭ LG চে! 5৪ ০০৯ ৪ sla) 
“যদি কোনো ব্যক্তি কখনো এই বাক্যগুলি বলে এবং বলার সময় তার আত্মা এই বাক্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তার অন্ত 
র এগুলির সত্যতায় আস্থা রাখে এবং তার জিহ্বা তা উচ্চারণ করে, তাহলে আল্লাহ আকাশমণ্লী ছেদ করে জমিনের এই যাকিরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করবেন । আর মহান আল্লাহ যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার জন্য হক ও সুনিশ্চিত যে আল্লাহ তার মনোবাঞ্ছনা পূরণ 
করবেনই ।” হাদীসটি হাসান ।* 
যিকর নং ৩: 
উপরের এই যিক্রটি মাসনূন যিক্রগুলির মধ্যে অন্যতম | বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অন্য যিক্রের সাথে বা শুধামাত্র এই 
যিক্রটি আমরা বারবার দেখতে পাব । কোনো কোনো হাদীসে এই যিক্রের মধ্যে তিনটি বাক্য বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে : 
[১2১ ১১৪ ০৬৪ ১ ০৯ ৬৯৩ ৯৩ ভে] LANA এ এব ০০ উ ১৯৩ আআ) এ! এ! ও 
০৪৭৪ লা 55 ৮৮৮ ৬৯৬ 
উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইলুল্লা-হু, ওয়া“হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, [ইউ“হয়ী ওয়া ইউমীতু 
ওয়া হুআ হাইয়ুন লা ইয়ামুত, বিইয়াদিহিল খাইরু] ওয়া হুআ “আলা- কুলি শাইয়িন কাদীর । 
অর্থ : “নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই | রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই । 
(তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন । আর তিনি চিরঞ্জীব অমর । তার হাতেই সকল কল্যাণ) এবং তিনি সকল কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান ৷” অনেক বর্ণনায় শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি (ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু) সংযুক্ত করে বলা হয়েছে । 
২, ৩, ৪. আল্লাহর পবিত্রতা, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি 
দ্বিতীয় প্রকার যিক্র আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাবলী । এই যিক্রের মূল বাক্য (সুবহা-নাল্লাহ) । এছাড়াও হাদীসে এই প্রকার 
যিক্রের জন্য বিভিন্ন বাক্য শিক্ষা দান করা হয়েছে আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক যিক্রের মাসনূন পাঁচটি বাক্য নিরূপ: 
যিকর নং ৪ : 81 ০০ ১৬ 
উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লা-হ" অর্থ : আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। 
যিকর নং ৫ : ১৬ ৮.২ £9 801 0৮৮০ 
উচ্চারণ : সুব“হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী । 
অর্থ : “আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বো প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি ।” 
যিক্র নং ৬ : ১ ৪৯] 4 ০৯ 
উচ্চারণ : সুবা'হা-নাল্লা-হিল আযীম । 
অর্থ : “মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি ৷” 
যিকর নং ৭: ১১ 9 ৯৪] 81 sa 
উচ্চারণ : সুবাহা-নাল্লা-হিল আযীম ওয়া বি‘হামদিহী । 





































































































৪৩ 


অর্থ : “মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি ।” 
যিকর নং ৮: 580৬ 2৯ ০১০০৪৯৪৬৮৮১ 

উচ্চারণ : সুবব্'হুন কুদ্দুসুন রাববুল মালা-ইকাতি ওয়ারর'হ । 

অর্থ : “মহাপবিভ্র, মহামহিম, ফিরিশতাগণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু” 














যিকর নং ৯: 48 aaa 

উচ্চারণ : আল “হামদু লিল্লাহ । অর্থ : “প্রশংসা আল্লহর জন্য ৷” 
আল্লাহর শেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক যিক্রের মূল মাসনুন বাক্য একটি : 
যিক্র নং ১০ : EEE al 


উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার । অর্থ : “আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

উপরের ৪ প্রকার যিক্রের মূল বাক্য চারটি : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিক্র । ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, হাদীস শরীফে “আল্লাহর 
যিক্র” বলতে এগুলিকেই বুঝানো হয়েছে । আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, এই চারিটি অর্থ এবং এই বাক্যগুলিই অধিকাং' 
মাসনূন যিক্রের মূল । পৃথকভাবে বা একত্রে এগুলির সাথে অন্যান্য বাক্য সংযুক্ত হয়েছে । 

(ক) মানব জীবনে এ সকল যিক্রের কল্যাণ ও প্রভাব : 

আমরা একটু চিন্তা করলেই অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি এ সকল যিক্রের বিশেষ প্রভাব আমাদের জাগতিক জীবনে অনুভব 
করতে পারি । 

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে । এর পাশাপাশি 
প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে । যেগুলি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য । কিন্তু সাধারণত 
মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই । শত নিয়ামতের বিপরীতে দুই চারিটি কষ্ট 
আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে । ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি | এসকল অনুভূতির স্থায়িতৃ 
আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে 
গ্রানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় । 

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাকে তার পাশে পাবে জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর 
রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস । অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত 
বাড়িয়ে দেন । 

এজন্য মুমিনকে নিজের মন কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে । সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে 
আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে । আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে 
বলতে হবে : “আল-হামদু লিল্লাহ । এই যিক্র যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্রানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, 
নিয়ামত ও বরকত তার জীবন ভরে তুলবে । 

অনুরূপভাবে “সুবহা-নাল্লাহ', “আল্লাহু আকবার", ইত্যাদি যিক্র যাকিরের হৃদয়কে আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে 
ভরে দেবে । পৃথিবীতে অন্য কারোর মহত্ব, শক্তি বা বড়ত্ব তাকে প্রভাবিত করবে না । সকল ভয় ও হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে এই হৃদয় 
পবিত্ৰ হবে । 

“সুব'হা-নাল্লাহ" বাক্যটি আরবী ভাষার বাক্য-বিন্যাসের ফলে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ , যা অনেকটা জয়ধ্বনি বা জিন্দাবাদ 
ঘোষণার মতো ৷ দেশ প্রেমিক যেমন বারবার নিজের দেশের জিন্দাবাদ বলে নিজের মনে দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তোলে তেমনি 
আবেগে আল্লাহ প্রেমিক বান্দা বারবার তার প্রভুর মহত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ প্রেমের আবেগে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে । 

বিভিন্ন হাদীসে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও এসকল বাক্যে বেশি বেশি যিক্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অপরিমেয় 
ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে এ বিষয়ে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র এ বিষয়ক সহীহ হাদীস 
সংকলিত করলেই একটি বড় বই হয়ে যাবে । এ সকল অগণিত হাদীস থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ৪৪ 
কত গুরুত্বের সাথে এ সকল যিক্র সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন । আমি নিতে এসকল যিক্রের 
ফযীলত বিষয়ক কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি । 

(খ) এ সকল যিক রের ফযীলত ও বেশি বেশি পালনের নিতদেঁশ 


উপরের চার প্রকার যিক্রের মূল চারটি বাক্য : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিক্রের একত্রে উল্লেখ করে এগুলির বেশি বেশি জপ 
করার নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে ও তার অপরিমেয় সাওয়াব বর্ণনা করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । হযরত সামুরা ইবনু 
জুনদুব রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন: 
cls ০৫৮ ১০৪ ৯০ 4013 AlN) এ! ৩৩ এ ৮০ আআ ob ৪৪9 এআ) গে! এ] এস 
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“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নান্লাহ', ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং "আল্লাহু 
আকবার’ । তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার । (বাক্যগুলির সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো 
নিয়ম বা ফযীলত নেই 1)”, 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ বলেছেন : 

০৮৮৮ তি জো] A জগ ও এআ এ! | ও এ ০৩ এ) ০০৭ ৭৬ oN 


০ ids 


“আমি ‘সুব‘হা-নাল্লাহ’, 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে এত বেশি পছন্দ করি 
যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আসে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয় ৷” ২ 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $ বলেছেন : 
El Lay ০০ -২৯৮০০০] 0 42) 9559 Lag এআ ০৬০ উ ০৪ 1৩093 কী] ০০৪০৪ 2০০০ খু 
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“তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । আমি বললাম : 
হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেন: মসজিদসমূহ । আমি বললাম: বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেন: “সুব'হা- 
নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও “আল্লাহু আকবার’ ৷” হাদীসটি হাসান ।* 

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ & হযরত আবু বকরকে (রা) বলেন : 











4১৯ 77539 লো 2০ ই 

“তুমি কি জান্নাতের বাগানে তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ফল ভক্ষণ করবে না?” তিনি প্রশ্ন করেন: “হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানের 
ফল ভক্ষণ কি?” তিনি বলেন: “সুব“হা-নাল্লাহ', “আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ ৷”? 

এভাবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদীসে এই বাক্যগুলির অপরিমেয় সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে । ইবনু মাস“উদ (রা), সালমান 
ফারিসী (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন যে, এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য 
একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয় ।£ 
আবু যার (রা) ও আয়েশা (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ £% বলেছেন : “এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্র 
করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য ।”* 
আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: “এই বাক্যগুলি কিয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে 
বেশি ভারী হবে 1”? 
আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ & বলেছেন : “এই বাক্যগুলিই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল ।”” 
আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 8 বলেন : “গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিক্রগুলি বললে 
বান্দার গোনাহ ঝরে যায় ।”* 
আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবু সাঈদ (রা) উভয়ে নবীয়ে আকরাম ৪৯ থেকে বর্ণনা করেছেন : “আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে 
পছন্দ করে নিয়েছেন । এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা 
করবেন । আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে ৮ 

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
০ BAAS আও এ J) এ] ১৩ ১ ১০৯] Sl ০৯০৭ JE ০০ 
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“এই চারিটি বাক্য যিক্রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন 1” 
অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ £% বলেন : “হযরত নূহ (আ) মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্রকে যে ওসীয়ত 





৪৫ 





করেন তা তোমাদেরকে বলছি । তিনি বলেন : 
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"আমি তোমাকে দুটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দুটি কাজ থেকে নিষেধ করছি । আমি তোমাকে ‘লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহু'-এর আদেশ 
প্রদান করছি। কারণ সাত আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা- ইলাহা ইন্লাল্লহু' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু’ ভারী হবে ... এবং আমি তোমাকে “সুর্বহা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী' -এর নির্দেশ দিচ্ছি (অর্থাৎ, এই দুটি যিক্র বেশি বেশি আদায় 
করতে নির্দেশ প্রদান করছি ৷) এই যিক্র সকল সৃষ্টির দু'আ, সালাত ও তাসবীহ এবং এর ওসীলাতেই সকল সৃষ্টি রিযিক প্রাপ্ত হয় । আর আমি 
তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি” 

সাহাবীগণও এ সকল বাক্য বেশি বেশি করে যিকর করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস“উদ (রা) বলেন : 
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“সুব'হা-নাল্লাহ, আল-“হামদু লিল্লাহ, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার - বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় সমসংখ্যক 
স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয় ।”২ 

তিনি আরো বলেন : “মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যেরূপভাবে মাল-সম্পদের রিযিক বণ্টন করেছেন তেমনভাবে তোমাদের 
আচরণ ও স্বভাব বন্টন করেছেন । আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন ও যাকে পছন্দ করেন না সকলকেই সম্পদ দেন । তবে ঈমান তিনি শুধু 
তাকেই প্রদান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন । যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় 
এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি করে “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’, ‘আল্লাহু আকবার’, ‘আল-‘হামদু 
লিল্লাহ' ও ‘সুব‘হা-নাল্লাহ’ বলতে থাকে ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ৷* 

(গ) বিশেষ তাসবীহ-তাহলীল 

উপরের চারটি বাক্য মহান আল্লাহর একত্ব, পবিত্রতা, মর্যাদা ও প্রশংসা জ্ঞাপক সাধারণ যিক্র যা সর্বদা ও বেশি বেশি করে 
আদায়ের জন্য এভাবে অসংখ্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । কোনো কোনো হাদীসে এই বাক্যগুলির এক বা একাধিক বাক্যের অর্থ 
একত্রে বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে যিক্র করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । উপরে ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং যিক্রে পবিত্রতা জ্ঞাপক 
কয়েকটি অতিরিক্ত যিক্রের উল্লেখ করেছি ।৫ ও ৬ নং যিক্রের মর্যাদার বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &ঞ বলেছেন : 
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“দুটি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, আর কিয়ামতের দিন কর্ম পরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারী এবং আল্লাহর নিকট 
প্রিয় : সুব'হা-নাল্লাহি ওয়া বি‘হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল “আযীম 1৮ঃ 
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উচ্চারণ : (১) আল-হামদু লিল্লা-হি ‘আদাদা মা- আ'হসা কিতাবুহু, (২) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি মিলআ মা- আ'হসা কিতাবৃহু, (৩) ওয়া 
আল-“হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা মা- আ'হসা খালকুহু, (8) ওয়া আল-হামদু লিল্লাহি মিলআ মা- ফী খালকিহী, (৫) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি মিলআ 
সামাওয়া-তিহী ওয়া আর্দিহী, (৬) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা কুল্লি শাইয়িন, (৭) ওয়াল'হামৃদু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি শাইয়িন । 

অর্থ : “(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, (২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তার কিতাব যা গণনা 
করেছে তা সব পূর্ণ করে, (৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তার সৃষ্টি যা গণনা করে সেই পরিমাণ, (8) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তার সৃষ্টির 
মধ্যে যাকিছু আছে তা পূর্ণ করে, (৫) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তার আসমন ও জমিন পূর্ণ করে, (৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সকল কিছুর 
সংখ্যার সমপরিমাণ, (৭) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সব কিছুর উপর ৷” 

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন : 















































































































































৪৬ 


৩:41 35 8 2০৭ Gl ALLS AS গলি ডি লে 038 ৮ এউন এও জু Ald 
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. 9538 


“রাসূলুল্লাহ (%) আমাকে দেখেন যে আমি আমার ঠোট নাড়াচ্ছি। তিনি আমাকে বলেন : হে আবু উমামাহ, তুমি কী বলে 
তোমার ঠোট নাড়াচ্ছ ? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর যিক্র করছি । তিনি বললেন : আমি কি তোমার রাতদিন যিক্রের 
চেয়েও উত্তম (ঘিক্র) তোমাকে শিখিয়ে দেব? আমি বললাম: হা, হে আল্লাহর রাসূল । তিন বলেন: তুমি বলবে ... (উপরের যিক্রগুলি 
তিনি শিখিয়ে দিলেন) । এরপর বললেন: 


























এ_ 1১ 077 idl iy 
“উপরে যেভাবে (আল-হামদু লিল্লাহ) বলেছ ঠিক অনুরূপভাবে অনুরূপভাষায় তাসবীহ “সুব'হা-নাল্লাহ, বলবে এবং 
অনুরূপভাবে তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে ৷” অর্থাৎ, উপরের ৭ টি বাক্যে আল-হামদু লিল্লাহ'- স্থলে “সুব'হা-নাল্লাহ' দ্বারা ও 
‘আল্লাহু আকবার’ দ্বারা ৭ বার করে বলতে হবে । হাদীসটি হাসান |” 
আমরা সকাল সন্ধ্যার যিক্রের আলোচনায় এই ধরনের আরো ব্যাপক অর্থবোধক তাসবীহ তাহলীলের আলোচনা করব, 
ইন্শা আল্লাহ । 
যিক্র নং ১২: 




















উচ্চারণ : আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি। অর্থ : “সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক 
অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা” । 
হযরত আবু আইউব (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 8-এর নিকট বসে এই বাক্যটি বলে । তখন রাসূলুল্লাহ 8 বলেন: 
“এই বাক্যটি কে বলল?’ লোকটি ভাবল যে, সে হয়ত কোনো বেয়াদবি করেছে এজন্য সে চুপ করে থাকে । রাসূলুল্লাহ 8% আবারো 
প্রশ্ন করলে সে বলে : “হে আল্লাহর রাসূল, আমিই বলেছি । আর আমি ভালো উদ্দেশ্যেই বলেছি" তখন রাসূলুল্লাহ & বলেন: 
dl 01 ৫১০ ৮৫ DES ০3১২০ Sls pis এও ৬) Dom জানি SUI 
“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, আমি দেখেছি তের জন ফিরিশতা দ্রুত এগিয়ে এসেছেন, কে আগে এই 
বাক্যটিকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন সে জন্য |” 
হাদীসটির সনদ হাসান । হযরত আনাস রো) থেকেও এই অর্থে আরেকটি হাদীস নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে ।* 
যাকিরকে বুঝতে হবে, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন এই যিক্রগুলি বলেন তখন আল্লাহও তার সাথে 
সাথে সাড়া দেন । কাজেই, সেভাবে আদব ও মনোযোগের সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভুতি নিয়ে যিক্র করতে হবে ৷" 
€ঘ) এ সকল যিক্র নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায়ের নির্ধারিত সাওয়াব 
উপরের হাদীসগুলি থেকে যিক্রের মহান চারিটি বাক্য বা উক্ত বাক্যগুলির অর্থের সমন্বয়ে ব্যপকার্থক বিভিন্ন বাক্য দ্বারা 
যিক্রের অপরিমেয় সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদার কথা আমরা জানতে পেরেছি । এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, 
মুমিন সর্বদা সুযোগ মতো যত বেশি পারবেন এসকল বাক্যের যিক্র করবেন । যত বেশি তিনি যিক্র করবেন তত বেশি সাওয়াব, 
বরকত ও মর্যাদা তিনি লাভ করবেন । 
তবে মুমিন হয়ত সর্বদা যিক্র করতে অপারগ হয়ে পড়েন । সে ক্ষেত্রে অন্তত নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্র করলে তিনি বিশেষ 
মর্যাদা ও সাওয়াব অর্জন করবেন । আমরা বিভিন্ন হাদীসে উপরের বাক্যগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যয় জপ করলে বিশেষ সাওয়াবের উল্লেখ 
দেখতে পাই । কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্রের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে । আমরা সে সকল হাদীস 
পরবর্তী অধ্যায়ে সকাল সন্ধ্যার যিক্র বা সময় নির্ধারিত যিক্রের আলোচনায় উল্লেখ করব । কোনো কোনো হাদীসে সাধারণভাবে 
রাতদিনে যে কোনো সময়ে এসকল যিকর নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করলে বিশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । এ ধরনের 
কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি । 
(১). “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার বলা : 
আবু তালহা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪) বলেছেন : 
Ala All ০৪১৪৮ ১৪) 2৯ Al 20৭ এ AM) ৫ 5০৭ dia ১৬৯৪৪ Sl ০১৭ JU ০৭ 
০ :450981 এ ৮৮ ০০৮৩ ডু এ এইটি ASS ০1 গেজ 0৬ এ ০০ dg 1] এ ০৬০ 18 
Aaa 2 MS ২৯৪ জল dE oi এ আখ এও all গলি 




























































































৪৭ 











“যদি কেউ ১০০ বার 'সুর্'হা-নালুহি ওয়া বি'হামদিহী” বলে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চব্বিশ হাজার) 
সাওয়াব লিখবেন । সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে 
হবে না।) তিনি বলেন : হা । তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও 
পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে । এরপর মহাপ্রভু 
রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন ৷” হাদীসটি সহীহ ৷ 

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত যত বেশি তার তত বেশি সাওয়াবের কাজ করা প্রয়োজন । আল্লাহ 
আমাদেরকে নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের তাওফিক প্রদান করুন এবং সকল অবহেলা ও পাপ ক্ষমা করে দিন । 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (&৯) বলেছেন: 

Al ২ 08৭ এ ৬৩ ১৪০৯ ০০৬০৯ 5০৩ dia টি ভেঠ ০৬৯২৩ এসএ] ০৯৯৮৭ JE ০৭ 
“যদি কেউ এক দিনের মধ্যে ১০০ বার “সুব্-হা-নাল্লা-াহি ওয়া বিহামদিহী” বলে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের 
ফেনার সমতুল্য হয় ।”২ 
(২). ১০০ বার “সুবহানাল্লাহ', ১০০ বার “আল-“হামদু লিল্লাহ', ১০০ বার “আল্লাহু আকবার’ ও ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
বলা: 

হযরত উম্মু হানী (রো) রাসূলুল্লাহ £-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন 
একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব । তিনি বলেন : “তুমি ১০০ বার “সুবহা-নাল্লাহ' বলবে, তাহলে ১০০ 
টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে । তুমি ১০০ বার ‘আল হামদু লিল্লাহ' বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য 
১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে | তুমি ১০০ বার “আল্লাহু আকবার’ বলবে, তাহলে ১০০ টি 
মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে । তুমি ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও 
জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে [এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না : দ্বিতীয় বর্ণনায়] যে ব্যক্তি তোমার এই যিক্রগুলির সমপরিমাণ 
যিক্র করবে সে ছাড়া কেউই এ দিনে তোমার চেয়ে বেশি বা উত্তম আমল আল্লাহর দরবারে পাঠাতে পারবে না ।” হাদীসটি বিভিন্ন সনদে 
বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলি হাসান বা গ্রহণযোগ্য ৷" 

আবু উমামা (রা) থেকে এই অর্থে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ $ সকলকে ১০০ বার করে উক্ত যিক্রগুলি আদায় করতে 
উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুরূপ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন । হাদীসটি হাসান | 
৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্য 

যিক্র নং ১৩ : 45! ১৬৪১৩ ০৬৯১ 

উচ্চারণ : লা- 'হাওলা ওয়া লা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ । 

অর্থ : “কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ৷” 

আল্লার উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ যিক্র এই বাক্যটি । এই বাক্যের বেশি বেশি যিক্র বা জপ করার নির্দেশে অনেক হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে । এক হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯8 বলেন : 

এ! 5৩5 ১৩ ০৩৯ ১৩ এস ৬০৯1 Cally Ey উইএ ০০০৪৮ LEY ০০ 1385০ 
“তোমরা বেশি বেশি বেশি করে “চিরস্থায়ী নেককর্মগুলি' কর । সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : এগুলি কি? তিনি বললেন : তাকবীর “আল্লাহু 
আকবার’, তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, তাসবীহ “সু্'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং 'লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা 
বিল্লাহ’ ৷” হাদীসটির সনদ হাসান ।€ 

আবু মুসা (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবু যার (রা), মু'আয ইবনু জাবাল (রা), সা"দ ইবনু উবাদাহ রো) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত 
অনেকগুলি হাদীসে রাসূলুল্লাহ % বলেছেন, তোমরা ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্তারগুলির 
মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা ৷" 

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £ বলেছেন, মে*রাজের রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আ) আমাকে বলেন 
: আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জানাতে বৃক্ষ রোপণ করে ...। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ লা হাওলা ওয়া লা 
কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলা ৷” হাদীসটির সনদ হাসান |" 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন : 

১১৬ 43০ ০১5 31] এ ১ 55 ১৩ ০৩৯ ১৩ ০৯৪ 481৩ এ) এ] 4 ০0৬৪ ১৯ ০০০৯1 AL 
AM ১7 ০১৭ ails এও 


















































































































































৪৮ 





“পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা 
বিল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে 
তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয় ৷” হাদীসটি হাসান ৷" 


৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি 


উপরের ৫ প্রকারের ঘিক্রে বান্দা তার মহান প্রভুর মহত্ব, একত্ব, পবিত্রতা, ক্ষমতা ইত্যাদি জপ করে মহান সৃষ্টার প্রতি তার মনের 
আবেগ, আকুলতা ও নির্ভরতা প্রকাশ করে ও তাকে স্মরণ করে নিজের হৃদয় মনকে পবিত্র ও উদ্ভাসিত করে । এগুলিতে সে প্রভুর কাছে 
সরাসরি বা স্পষ্টভাবে কিছু চায় না। 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে চাওয়াও আল্লাহর যিক্র । মহান প্রতিপালকের নিকট তার করুণা, বরকত, ক্ষমা, 
জাগতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চাওয়া আল্লাহর যিক্রের অন্যতম প্রকরণ । 

আল্লাহর নিকট বান্দা সবই চাইবে । নিজের জন্য চাইবে এবং অন্যদের জন্যও চাইবে । সব চাওয়াই যিক্র । তবে প্রথমে তার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করবে । আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপরেই নির্ভর করছে বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন সকল উন্নতি ও কল্যাণ । দ্বিতীয় প্রকার চাওয়া 
জাগতিক বা বা পারলৌকিক কোনো কিছু তার কাছে চাওয়া । তৃতীয় প্রকার চাওয়া অন্যের জন্য চাওয়া । 

মানব প্রকৃতির অন্যতম দিক যে, সে কোনো না কোনোভাবে নিয়মভঙ্গ করবে । তার মহান স্রষ্টা তার জাগতিক ও পারলৌকিক 
কল্যাণের জন্য যে নির্ধারিত নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তার বাইরে সে প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে চলে যায় । এভাবে প্রতিনিয়ত 
মানুষ পাপ করতে থাকে । একদিকে তার মানবীয় দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির টান ও পারিপার্শিক পরিবেশ অপরদিকে শয়তানের প্রতিনিয়ত প্ররোচনা । 

তাওবা অর্থ ফিরে আসা এবং ইসতিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা । যে কোনো পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করা ও সেই পাপ 
আর করব না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার নাম তাওবা । আর আল্লাহর নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইসতিগফার । সাধারণবাবে 
তাওবা ও ইসতিগফার এক সাথে ক্ষমা চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় । তাওবা-ইসতিগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিনের আন্তরিক 
অনুশোচনা, অনুতাপ ও পুনরায় পাপ আর না করার আন্তরিক ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত । 

পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে | তাকে তার মহান স্রষ্টার করুণার পথ থেকে দূরে নিয়ে যায় । মহান রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত 
ভালবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন । তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং সম্মানিত করেছেন । পাপ যেন মানুষকে কলুষিত করতে না পারে সে 
জন্য তিনি ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । তাওবা ও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার ফলে বান্দা শুধু পাপমুক্তই হয় না, উপরন্তু সে অশেষ সাওয়াব 
ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয় । যে কোনো মানুষ যখন পাপের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বান্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহর ক্ষমা 
লাভে সক্ষম হয় । উপরন্তু এই ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ ও ক্রন্দনের কারণে তার হৃদয় আরো পবিত্র ও মুক্ত হয় । সে আল্লাহর আরো বেশি 
নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জন করে । 

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বান্দাকে যে কোনো পাপের পরেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং ক্ষমা 
পরার্থনাকারীগণের জন্য নিশ্চিত ক্ষমা, অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাতের অনন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন । রাসূলুল্লাহ ৮ 
প্রতিদিন শতাধিকবার ইন্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন । তিনি উম্মতকে সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তিগফারের নির্দেশ 
দিয়েছেন । 

(ক) ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 

(১). সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না 

ইন্তিগফারের মাধ্যমে সকল গোনাহ ক্ষমা হয়, কিন্তু সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না। আল্লাহ যা কিছু বিধানাবলী প্রদান 
করেছেন তা তার নিজের জন্য নয়, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য । এ সকল বিধান দুই প্রকার । প্রথম প্রকার বিধান মানুষের 
ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতির জন্য । এগুলিকে সাধারণত হকুল্াহ বা আল্লাহর অধিকার বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিধান মানুষের 
সামাজিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য । এগুলিকে হুল ইবাদ বা সৃষ্টিজগতের অধিকার বলা হয় । 

প্রথম প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তার জাগতিক, মানসিক, আত্মিক ও পারলৌকিক 
উন্নতি ব্যাহত বা ধ্বংস হয় | যেমন,_ সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যিক্র ইত্যাদি নির্দেশিত কর্মে অবহেলা করা অথবা শিরক, মদপান 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া । 

দ্বিতীয় প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও তার আশপাশের কোনো মানুষ, জীব জানোয়ার বা 
কোনো প্রকার সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । যেমন, কাউকে গালি, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, কারো সম্পদ, অর্থ, সম্মান বা 
জীবনের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা । ফাকি, ধোকা, সৃদ, ঘুষ, জুলুম, খুন, ধর্ষণ সবই এই জাতীয় পাপ । কেউ যদি অন্য 
কাউকে কোনো ব্যক্তিগত পাপে প্ররোচিত করে, যেমন সালাত ত্যাগ, মদপান ইত্যাদি কর্মে অন্য কাউকে প্ররোচিত করে তাহলে 
তাও এই প্রকারের পাপে পরিণত হবে । এছাড়া আল্লাহ ও তার মহান রাসূল $$ সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্য মানুষের কিছু 
দায়িত্ব নির্ধারিত করেছেন । স্বামীর প্রতি দায়িতু, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, পিতামাতার প্রতি দায়িতৃ, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশীর 
প্রতি দায়িত্ব, কর্মদাতার দায়িত্ব, কর্মচারীর দায়িত্ব, সহকর্মীর দায়িত্ব, দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ব, অসহায়ের প্রতি দায়িত্ব, বিধবা ও 
এতিমদের প্রতি দায়িত্ব, পালিত পশুর প্রতি দায়িত্ব ও অন্যান সকল দায়িত্ব । এগুলি পূর্ণভাবে পালন না করলে তা হকুল ইবাদ বা 























































































































































































































৪৯ 





সৃষ্টির অধিকার নষ্টের পাপ হবে । 

প্রথম প্রকারের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার সুসংবাদ প্রদান করা 
হয়েছে । অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের পাপের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে : প্রথমত, আল্লাহর বিধানের অবমাননা এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর 
কোনো সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা । এ সকল পাপে নিজেকে কলুষিত করার পরে বান্দা যখন আন্তরিকতার সাথে অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার বা 
ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তার বিধান অবমাননার দিকটি ক্ষমা করতে পারেন । কিন্তু চূড়ান্ত বিচার দিনের মহান ন্যায়বিচারক তার 
কোনো সৃষ্টির প্রাপ্য ক্ষমা করেন না। তার পাওনা তিনি বুঝে নেবেন ও তাকে বুঝে দেবেন । এজন্য এই জাতীয় পাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকার নষ্ট বা সংকুচিত হয়েছে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা না নিলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না । 

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত-সিয়াম পরিত্যাগকারী, মদ্যপ, শুকরের মাংস ভক্ষণকারী বা এধরনের যে কোনো 
পাপীর জন্য ক্ষমালাভ সহজ । কিন্তু ভেজালদাতা, ফাকি দাতা, ধোকাপ্রদানকারী, যৌতুক গ্রহণকারী, এতিম, দুর্বল ও বিধবাদের সম্পদ 
দখলকারী, ঘুষ, সুদ ও জুলুম, চাদাবাজি ইত্যাদি দুর্নীতির মাধ্যমে কারো সম্পদ গ্রহণ বা অধিকার হরণকারীগণের ক্ষমালাভ খুবই 
কষ্টকর । এজন্য প্রতিটি যাকিরকে সদা সর্বদা চেষ্ট করতে হবে, দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে সর্বদা দূরে থাকার । যদি কোনো মুসলিমের পূর্ব 
জীবনে এধরনের পাপ সংঘঠিত হয়ে থাকে, তাহলে যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির থেকে ক্ষমা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে । সাথে সাথে বেশি 
করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি, ক্ষমা ও সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে, যেন তিনি এগুলি থেকে ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন । 

(২). সকল পাপই বড় 

ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিন-মনের উপলব্ধি । মানব মনের একটি অতি আকর্ষণীয় কাজ অন্যের ভুলক্রুটি ও 
অন্যায়গুলি বড় করে দেখা ও নিজের অন্যায়কে খুব ছোট ও যুক্তি বা কারণসঙ্গত বলে মনকে প্র বোধ দেওয়া । আমরা একাকী বা একত্রে 
যখনই চিন্তাভাবনা বা গল্প করি, তখনই সাধারণত অন্যের দোষক্রটি ও অন্যায়গুলি আলোচনা করি | মুমিনের আত্মিক জীবন ধ্বংসে এটি 
অন্যতম কারণ । মুমিনকে সদা সর্বদা নিজের পাপের কথা চিন্তা করতে হবে । এমনকি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের বিপরীতে তীর ইবাদতের 
দুর্বলতাকেও পাপ হিসাবে গণ্য করে সকাতরে সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে । সকল প্রকার পাপকে খুবই কঠিন, ভয়াবহ ও 
নিজের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে বারবার ক্ষমা চাইতে হবে । এই পাপবোধ নিজেকে সংকুচিত করার জন্য 
নয় । এই পাপবোধ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে ভারমুক্ত, পবিত্র, উদ্ভাসিত ও আল্লাহর নৈকট্যের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য । আব্দুল্লাহ 
ইবনু মাসউদ বলেছেন : 


৮০ ০৪ SUES 4295 এ০৪ AE 03 4৪৮ Ed 0 ০৩৪ এ ০৯৪ ১০৪ 5 AHS এ AA 
[024] 1২৩২ 4 038 4৬1 





































































































মুমিন ব্যক্তি তার পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি 
ভেঙ্গে তার উপর পড়ে যাবে ৷ আরা পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় 
বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে ৷”* 

(খ) ইস্তিগফার বিষয়ক কতিপয় মাসনূন যিক্র 

মুমিন যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন । ভাষা বা বাক্যের চেয়ে মনের অনুতাপ, 
অনুশোচনা ও আবেগ বেশি প্রয়োজনীয় । তবে রাসূলুল্লাহ ৯-এর আচরিত বা শেখানো বাক্য ব্যবহার করা উত্তম । বিশেষত যে সকল 
বাক্যের বিশেষ মর্যাদা তিনি বর্ণনা করেছেন । সাধারণভাবে বিভিন্ন হাদীসে “আসতাগফিরুল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) 
_ এই বাক্যটি ইস্তিগফারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ৷ অনেক সময় এর সাথে “ওয়া আতুবু ইলাইহি’ (এবং আমি তার কাছে তাওবা করছি) 
বাক্যটি সংযুক্ত করা হয়েছে । ইস্তিগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা আলোচনা কালে আমরা এগুলি বিস্তারিত দেখতে পাব । এখানে এ জাতীয় 
কয়েকটি মাসনূন বাক্য উল্লেখ করছি : 


















































যিকর নং ১৪ : 
(সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার) সকাল সন্ধ্যার যিক্র দ্রষ্টব্য । 
যিকর নং ১৫ : 491 ০ চিন 


উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হ.। অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 
যিকর নং ১৬: 4) ৮৬13 491 ১৯ এ 
উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আত্রু ইলাইহি । 

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তার দিকে তাওবা করছি । 
যিক্র নং ১৭ : 





০৬৬৯] 1৬ | [এ] এ] dS 
উচ্চারণ : রাব্বিগ্‌ ফিরলী, ওয়া তুব “আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফুর । 





৫০ 








অর্থ : “হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন । নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও 
ক্ষমাকারী |” 
যিক্র নং ১৮ : (৩ বার) 





42) 90৩ ০৯৬ ৩৯] ৩৯ ই! 4 এআ (০) 401 ০৬৬০৭ 
উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্‌ (আযীমাল্) লাহী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআল “হাইউল কাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহি । 
অর্থ : “আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা*বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তার কাছে 
তাওবা করছি ।” 
গে) ইস্তিগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা 
কুরআন কারীমে মুমিনগণকে বারংবার তাওবা ও ইসতিগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তাওবা ও ইসতিগফারের জন্য ক্ষমা, 
পুরস্কার ও মর্যাদা ছাড়াও জাগতিক উন্নতি ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইসতিগফারের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । আমরা দেখেছি যে, ইসতিগফার আল্লাহর অন্যতম যিক্র ৷ যিক্রের সাধারণ ফযীলত ইস্তিগফারকারী লাভ করবেন | এ 
ছাড়াও ইস্তিগফারের অতিরিক্ত মর্যাদা ও সাওয়াব রয়েছে । এ বিষয়ক কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি : 
(১). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : 
০১৩ ০৮ ০০৭ 84 29211 ০৪ 4৪]! 2559 Sl ০৯০৯ ক] 41 
“আল্লাহর কসম! আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি ।”* 
(২). হযরত আগার আল-মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেছেন: 
১৭ EEE ৭] [al ১৬৯4 এ] dl 2) sil LL 4) চো 19৯ coli টার 
“হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর । নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি বা ইস্তিগফার 
করি ।”২ 















































(৩). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (৯৪) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো 
বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার উপরের ১৭ নং যিক্রে বর্ণিত বাক্যটি (রাব্বিগ্‌ ফিরলী ... গাফুর) 
বলতেন ৷* 

(8). হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ £ঞ বলেছেন, বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবা করলে (পাপ থেকে ফিরে আল্লাহর 
আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে) সীমাহীন খুশি হন । তার খুশির তুলনা, এক ব্যক্তি বিশাল জনবানবশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে থেমেছে । তার 
সাথে তার বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে । সে একটু বিশ্বাম করতে যেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে । ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার বাহন 
হারিয়ে গিয়েছে । মরুভূমির প্রচণ্ড রোদ্র ও পিপাসায় সে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়ে একসময় অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে । ঘুম থেকে উঠে 
সে দেখতে পায় যে তার উট তার পাশে দাড়িয়ে রয়েছে । নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে এত খুশি হয় যে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে বলে: “হে আল্লাহ, আপনি আমার দাস, আমি আপনার প্রভু ৷ আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলে । উট ফিরে আসাতে এই 
ব্যক্তি যত আনন্দিত হয়েছে কোনো পাপী বান্দা পাপ থেকে ফিরে আসলে বা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন 1 

সুবহা-নাল্লাহ! কত ভালবাসেন আল্লাহ্‌ তার পাপী বান্দাকে!! এ সুযোগ শুধু পাপীদের জন্যই । আমাদের কি আগ্রহ হয় না যে 
মহান প্রভুকে এভাবে আনন্দিত করব! 

(৫). হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ £%-এর বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে 
ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না । হে আদম সন্ত 
নন, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না । 
হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা 
তোমাকে প্রদান করব ।* 

(৬). আবদ ইবনু বুসর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ £্-কে বলতে শুনেছি: 

ESA iia dias ৬৯৬৮ 

“সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার আমলনামায় অনেক ইস্তিগফার পাওয়া গিয়েছে ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ।* 


(৭). অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪) বলেছেন : যদি কেউ উপরে লিখিত ১৮ নং 
যিক্রের বাক্যগুলি: 
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৫১ 











তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন 
পাপও করে থাকে ।” হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন ৷” 

(ঘ) পিতামাতা ও সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার 

মুমিন যেমন নিজের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করবেন । বিশেষত নিজের পিতামাতা, আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের জন্য যাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দ্বীনকে পেয়েছি । 
অন্যান্য সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার করা আল্লাহর নির্দেশ । কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে যে, পরবর্তী যগের মুসলিম প্রজন্মরা বলে : 
০৪১ ১-৮ ৮২৩৮ ভে 0 শালি ৩৩ এইজ গল এআ MAY শপ আও 

ৰ ১৯৯১ 4339 এ] 05০1৭ 

“হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন । আর 
আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না । হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা 
করুণাময় ও পরম দয়ার্দ ।”২ 

এভাবে সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত । কুরআন কারীমে এ ধরনের অনেক দু'আ উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফারের ফযীলতে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ &8 বলেছেন : 
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“জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে । তখন সে বলবে : কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, 
তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, এজন্য তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।”* 
৭. দু'আ বা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি 

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা আল্লাহর যিক্রের অন্তর্ভূক্ত । প্রথম প্রকার প্রার্থনা বা ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে 
কিছু জানলাম । এখন দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা দু'আ সম্পর্কে আলোচনা করব । 

(ক) দু'আর পরিচয় ও ফযীলত 

দু'আ বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি । এই অর্থে আরবীতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয় : (১). J 
অর্থাৎ চাওয়া বা যাচ্ঞা করা (8910, pray, beg) ও (২). ৮৯ অর্থাৎ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, 
10109) । এছাড়া আরেকটি শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়: ৪2> মুনাজাত’ বা চুপেচুপে কথা বলা (whisper to each 
other, carry on a whispered conversation, converse intimately) | 

আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্র ও প্রার্থনাকেই ‘মুনাজাত’ বলা হয় । হাদীসে সালাতকে মুনাজাত বলা হয়েছে । 
রাসূলুল্লাহ (&&৪) বলেছেন : 















































4৪১ নী এ 2 2১ dS ০৮51 
“যখন কেউ সালাতে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে “মুনাজাতে' (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে ।”ঃ 
অন্য বর্ণনায় : 








[45 4০৯5 a BL] ৯০৪ ০85 ০১১৪ বে A eg আআ cla ০৪12 
“যখন কেউ সালাতে দাড়ায় তখন যে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে রত থাকে ; অতএব তার ভেবে দেখা উচিত কিভাবে এবং কী 
বলে সে তীর সাথে মুনাজাত করছে ৷” 
অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে পরিপূর্ণ আদবের সাথেই সালাত আদায় করা উচিত, কারণ সালাত তার মহান প্রভুর সাথে কথাবার্তা । 
আল্লাহর সাথে কথাবার্তা, প্রার্থনা ও দু'আকে মুনাজাত বলা হয়, কারণ তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে । তার সাথে বান্দার কথা 
গোপনে ও চুপেচুপে হয় । একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ £%-কে প্রশ্ন করে : 
484 0১ eda 59 শাল 
“আমাদের প্রভু কি আমাদের কাছে, না দূরে? যদি কাছে হন তাহলে আমরা তার সাথে মুনাজাত করব বা চুপেচুপে কথা বলব । 
আর যদি তিন দূরে হন তাহলে আমরা জোরে জোরে তাকে ডাকব ৷” জবাবে আল্লাহ কুরআন কারীমের সুরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত 
নাযিল করেন : “এবং যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে, (তখন তাদের বলুন) আমি তাদের নিকটবর্তী ।”* 
আমরা দেখেছি যে, দু'আ বা প্রার্থনা করা যিক্রের অন্যতম প্রকরণ । সকল দু'আই যিক্র ; তবে সকল যিক্র দু'আ নয় । কারণ 















































৫২ 














দু‘আর মধ্যে বান্দা আল্লাহর স্মরণ করার সাথে সাথে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করেন । আর শুধু যিক্রে বান্দা 
আল্লাহর গুণাবলী, মর্যাদা, প্রশংসা ইত্যাদি স্মরণ করেন | 

মুমিন আল্লাহর দরবারে যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রার্থনা করলে তিনি আল্লাহর যিক্রের ফযীলত ও সাওয়াব অর্জন করবেন । 
কাজেই, সাধারণ যিক্রের ফযীলতের মধ্যে দু'আও রয়েছে । তবে কুরআন ও হাদীসে দোওয়ার জন্য বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও নির্দেশ 
ঘোষণা করা হয়েছে । এখানে সংক্ষেপে তার কিছু উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি | আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি । 

(১). সহীহ মুসলিমে সংকলিত হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (৯) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন 
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“হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে পথ দেখাই সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ঠ । অতএব, তোমরা আমার কাছে হেদায়েত 
প্রার্থনা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব । হে আমার বান্দাগণ, শুধুমাত্র আমি যাকে খাইয়েছি সে ছাড়া তোমরা 
সকলেই ক্ষুধার্ত । অতত্রব, তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব । হে আমার বান্দাগণ, আমি 
যাকে কাপড় পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই উলঙ্গ । অতএব, তোমরা আমরা কাছে বস্ত্র প্রার্থনা কর, তাহলে আমি 
তোমাদেরকে বস্তু দান করব । হে আমার বান্দাগণ, তোমরা রাতদিন অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছ আর আমি সকল গোনাহ ক্ষমা 
করি । অতএব, তোমরা আমার কাছে গোনাহের ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব । ... হে আমার বান্দাগণ, যদি সৃষ্টির 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিন একত্রে দাড়িয়ে আমার কাছে (তাদের সকল প্রয়োজন) প্রার্থনা করে এবং আমি প্রত্যেককে 
তার প্রার্থনা পূর্ণভাবে দান করি, তাহলেও আমার ভাণ্ডার থেকে অতটুকুই কমবে, মহাসমুদ্ধের মধ্যে একটি সূতা ভিজালে সমুদ্রের পানি 
যতটুকু কমবে (অর্থাৎ, কিছুই কমবে না) ৷” 

(২). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, আল্লাহ বলেন : 

৮৮৪১1] বহন 0৩ ag FEU 
























































“আমি আমার বান্দার ধারণা ও বিশ্বাসের নিকট থাকি । আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন 
আমি তার সাথে থাকি ।”২ 
(৩). নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী &৪ বলেছেন: 





sa 0 ১৯ ৮৪৬] 








“দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত ৷” একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন : 
০৪:১১ ৪৭ ৮4৩৮ ০৮ ০৩১ দশ ০৯০] গে লীন ভাঙন SUN 
০১১১৭ ৯১৫ 
তোমাদের প্রভু বলেন: “তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা 
পুরণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে) তারা শীঘ্রই লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে 


জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।”* হাদীসটি সহীহ ॥ 
সুনানে তিরমিধীতে এই মর্মে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : 














Sits: 


“দু'আ ইবাদতের মগজ ।” 

এই হাদীসটির সনদ দুর্বল । ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি বর্ণনা করেই উল্লেখ করেছেন যে, তা যয়ীফ । এবং তারপরেই 
তিনি উপরের “দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত” হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন ।* তিরমিযী ছাড়াও আবু দাউদ, ইবনু 
মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে “দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত” এই সহীহ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে । 














৫৩ 





(8). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3) বলেছেন: 
CE CEE ০ 41 ৮০ ০১৩ লো EAN 
“আল্লাহর কাছে দু'আ বা প্রার্থনার চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই ।” হাদীসটি সহীহ ৷ 
(৫). হযরত উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন : 
২.৮ ৮০ ৬ ০৭ 4৪ da এ WU গো BUY) ০৬০৯ এএ ৬৬ ০৮৯ ০০০৯] ৮৮ ৮ 














“জমিনের বুকে যে কোনো মুমিন আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করলে - যে দু'আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু 
চায় না - আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেনই ৷ তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিবেন । অথবা তদানুযায়ী তার কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন ৷” 
হাদীসটি সহীহ ।২ 

(৬). হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $8 বলেছেন : 

WAS 0 ৩ এ 0) ৮৭ ০৪] ৩৩০ এ! Ula তই ০৯৩ FSAI Ab এ ০৪ 5 
১১৯১ ৮৪ “এর 

“যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে মুখ তুলে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দিবেনই ৷ তাকে তা সঙ্গে সঙ্গে 
দিবেন অথবা আখেরাতের জন্য তা জমা করে রাখবেন ৷” হাফিয মুনযিরী ও হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ মোটামুটি 
গ্রহণযোগ্য ৷" 

(৭). হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন : 

A ০৯৯৪0 এ] EDS ৪২৭ উল Sl ১৩০০ ২ ০৯০ 2৯৪৪ ১৩০০ 2৪ ০৯ ১৬০ ৬৯ ০৮৯৩ ০০০ 
এ abl: JE. AG 13 1 এ ৪৬ ০০ 4০ ০৪০০৯ 01 ও BAY ভে এ ২০৯৪ 9 ও LSS 

“যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ 
তার প্রার্থনা পূরণ করে তাকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তার প্রার্থিত বস্তুই তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তার 
প্রার্থনাকে (প্রার্থনার সাওয়াব) তার আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'আর পরিমাণে তার অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে 
দেন।” একথা শুনে সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব । তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি 
(প্রার্থনা পূরণ করবেন) । হাদীসটি সহীহ ।* 

কোনো কোনো যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দু'আর বিনিময়ে সঞ্চিত সাওয়াবের পরিমাণ ও 
মর্যাদা দেখবে তখন কামনা করবে যে, যদি আল্লাহ তার কোনো প্রার্থনাই দুনিয়াতে না দিয়ে সব প্রার্থনাই আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন 
তাহলে কতই না ভালো হতো !* 

(৮). হযরত সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন : 

০৯441১8-০ Lai 0) 45 এল] ০৯০] ৪5০1] ৮৪৯০৪ 7855 ৯ ০) এ] 

“আল্লাহ লাজুক দয়াবান । যখন কোনো মানুষ তার দিকে দু'খানা হাত উঠায় (দু'আ করতে) তাহলে তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে 
ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান !”* 

(৯). হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন : 

০০১] 2১৯ জী ০৯1 015 তাল] এ! a ভ৪ টাল ও ০৮৬] ই! ৪] ১০ ই 













































































“দু'আ ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না । মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায় । অনেক সময় 
মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় ৷” হাদীসটি সহীহ |" 

(১০). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন : 
sled ০৩ BS এড sd 0৩ dallas এড ৮ তি ৪৬ ০৭৪ ০০ ০৯ SY 








৫৪ 


এও] 2৪] ০৯৮ ও 





“সাবধানতার দ্বারা তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না। যে বিপদ বা মুসিবত নাযিল হয়ে গিয়েছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি 
(ভবিষ্যতের ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে প্রার্থনা উপকারী । আসমান থেকে বালা-মুসিবত নাযিল 
হওয়ার অবস্থায় প্রার্থনা তাকে বাধা দেয় এবং তারা উভয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে । (কোনো অবস্থাতেই দু'আ বিপদকে নিচে 
নেমে আসতে দেয় না । ফলে প্রার্থনাকরী নির্ধারিত বিপদ থেকে মুক্তি পান 1), 

(১১). হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ $৪ থেকে বর্ণনা করেছেন: 

Dd ০৯৪ ০ A এড ৪৬ ০৪ ডগি ০৩ ০৯০ ওলী 

“সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি যে দু'আ করতেও অক্ষম । আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে ৮” 

(১২). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &৪ কিছু বিপদগ্রস্ত মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন । তখন তিনি বলেন : 

৭ ৪৮ 0 1 os এ ১১৯ cis এ 





























“এরা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করত না?” 

(খ) দু'আর সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব 

১. হালাল ভক্ষণ ও হারাম বর্জন 

দু'আ, যিক্র ও সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত এ সকল ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল উপার্জন 
নির্ভর হতে হবে এবং সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকতে হবে । যে ব্যক্তি হারাম বা অবৈধ সম্পদ উপার্জন করেন এবং তা দিয়ে 
জীবিকা নির্বাহ করেন তার কোনো ইবাদত ও দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে । 

এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $8 বলেছেন : 
el ৪ 038 ০৪৮০০৭] 43 Al Las ০৯৯৭] Al এ) 013 এ! এ এ এ) 01 All এন 
a lh 04195 155৭ coll এ ৪0৬৪ axle ০৬০ Las লো] ০1915 এ ০০195 0 
484০ al বাড এও ৩ 20 ৩ ৮০] ভে ৯ ৬৪ এল এ ad) ০8৮৪ ০৯৬ ১৪২ ০ SUB 
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“হে মানুষেরা, আল্লাহ পবিত্র । তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না । আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন 
যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন (বৈধ ও পবিত্র উপার্জন ভক্ষণ করা) । তিনি রোসূলগণকে নির্দেশ দিয়ে) বলেছেন : (হে 
রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আমি জানি ।৯ (আর তিনি 
মুমিনগণকে একই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) : হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ 
কর ৫1” এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্ব, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে রত 
থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দু'আ করতে থাকে, হে পভু! হে প্রভু !! কিন্তু 
তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে । তার দু'আ 
কিভাবে কবুল হবে! ”* 

প্রিয় পাঠক, পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, এই ব্যক্তি দু'আ কবুল হওয়ার অনেকগুলি আদব ও নিয়ম পালন 
করেছে । সে মুসাফির অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাফিরের দুআ কবুল হয় । সে ধূলি ধূসরিত ও 
অসহায় অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিনয়, আকুতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশকারীর দু'আ কবুল করা হয় ৷ সে হাত তুলে দু'আ করেছে, যা 
দু'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব । এত কিছু সত্তেও তার দু'আ কবুল হবে না। কারণ তার উপার্জন হারাম ৷ সে হারাম উপার্জন থেকে 
খেয়েছে, পান করেছে ও পরিধান করেছে । হারাম জীবিকার উপর নির্ভরকারীর কোনো প্রার্থনা কবুল করা হয় না। 

এই হাদীসে আমরা দেখি যে, - হালাল, বৈধ ও পবিত্র জীবিকার উপর নির্ভর করা সকল যুগের সকল নবী, রাসূল ও 
বিশ্বাসীগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । সকল যুগের সকল নবী ও তাদের উম্মতগণের জন্য তাওহীদের পরেই ইসলামের যে মৌলিক বিধান 
অপরিবর্তনীয় রয়েছে তা হচ্ছে হালাল ও বৈধ উপার্জনের উপর নির্ভর করা । 

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাই যে, সৎকর্ম করার নির্দেশ বৈধ জীবিকা অর্জনের নির্দেশের পরে । এ থেকে আমরা বুঝতে পারি 
যে, উপার্জন ও জীবিকা বৈধ না হলে কোনো সৎকর্মই কবুল হবে না । উপরের হাদীসে বিশেষভাবে দুআর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । 
অন্যান্য অনেক হাদীসে সকল ইবাদতের কথা বলা হয়েছে । একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &$ বলেছেন : 













































































৫৫ 


cid aN 








“বৈধ ও হালাল জীবিকার ইবাদত ছাড়া কোনো প্রকার ইবাদত আল্লাহর নিকট উঠানো হয় না।”১ 

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বসরার প্রশাসক ও আমীর আব্দুল্লাহ ইবনু আমিরকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান । 
ইবনু আমির বলেন : ইবনু উমার, আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করুন না ! ইবনু উমার তার জন্য দু'আ করতে অসম্মত হন | কারণ তিনি 
ছিলেন আঞ্চলিক প্রশাসক । আর এ ধরনের মানুষের জন্য হারাম, অবৈধ, জুলুম, অতিরিক্ত কর, সরকারি সম্পদের অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদির 
মধ্যে নিপতিত হওয়া সম্ভব । একারণে ইবনু উমার (রা) উক্ত আমীরের জন্য দু'আ করতে অস্বীকার করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ £-কে 
বলতে শুনেছি ই 














yall ০০ 5453 ০০9৮ ০০ 4৪০৭ ৩ ০৪৫৭ ০৯৬৪ 5১০ LEY 


“ওযু-গোসল ছাড়া কোনো সালাত কবুল হয় না, আর ফাকি, ধোকা ও অবৈধ সম্পদের কোনো দান কবুল হয় না!” আর আপনি তো 
বসরার গভর্নর ছিলেন ।২ 

কত কঠিন সিদ্ধান্ত! অবৈধ ও দুর্নীতিযুক্ত উপার্জনে লিপ্ত মানুষের জন্য তারা দু'আ করতেও রাজি ছিলেন না! এ বিষয়ে সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণের অগণিত মতামত আমরা দেখতে পাই ৷ তারা একবাক্যে বলেছেন যে, জুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি, ফাঁকি বা অন্য কোনো 
প্রকার অবৈধ উপার্জনের অর্থ দিয়ে বা বৈধ সম্পদের মধ্যে এরূপ অবৈধ সম্পদ সংমিশ্রিত করে তা দিয়ে যদি কেউ হজ, উমরা, দান, 
মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক কর্ম, আত্মীয়স্বজন ও অভাবী মানুষদের সাহায্য, ইত্যাদি নেক কর্ম করে তাহলে তাতে 
তার পাপই বৃদ্ধি হবে, কোনো প্রকার সাওয়াবের অধিকারী সে হবে না । এমনকি এ ধরনের জুলুম, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি বা অবৈধ উপার্জনের 
অর্থে তৈরি কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ব্যবহার করতেও তীরা নিষেধ করেছেন | 

হারাম বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করা দুই প্রকারে হতে পারে । প্রথমত এরূপ কিছু ভক্ষণ করা যা আল্লাহ স্থায়ীভাবে মুমিনের 
জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন ; যেমন, শুকরের মাংস, মৃত জীবের মাংস, মদ, প্রবাহিত রক্ত, ইত্যাদি । এগুলি ইসলামে স্থায়ী 
হারাম । কেউ এগুলিকে হালাল ভাবলে তার ঈমান নষ্ট হবে এবং সে অমুসলিম বলে বিবেচিত হবে । আর হারাম জেনেও কোনো 
মানবীয় দুর্বলতার কারণে খেলে গোনাহ হবে | তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন । বিশেষ প্রয়োজনে জীবন রক্ষার জন্য খেলে 
কোনো গোনাহ হবে না । এ ধরনের হারাম দ্রব্য “হারাম উপার্জনের” মধ্যে ধরা হয় না। এগুলি “কবীরা গোনাহ’ ও আল্লাহর 
অবাধ্যতার অন্তর্ভূক্ত, বান্দা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন । দ্বিতীয় প্রকারের হারাম ভক্ষণ হলো অবৈধ ও নিষিদ্ধ 
পন্থায় উপার্জন করে তা ভক্ষণ করা । এই প্রকারের হারাম ভক্ষণে অনেক মুসলিম লিপ্ত হন । এতে তার ধর্মজীবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। 






















































































হারাম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা অন্যতম যিক্র । অপর পক্ষে যদি যাকির হারাম সম্পদ বর্জন করতে না পারেন তাহলে তার 
সকল যিক্র ও সকল ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে । এজন্য এখানে আমি আমাদের সমাজের হারাম উপার্জনগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করতে চাচ্ছি । ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম উপার্জনের মূল উৎসগুলি সংক্ষেপে নিনরূপ : 

(ক) সুদ : কুরআন করীমে বারংবার সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । উপরন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, 
যারা আল্লাহর বিধান প্রদানের পরেও সুদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে তাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের অনন্ত যুদ্ধ ঘোষিত থাকবে ।” হাদীস 
শরীফে সকল প্রকার সুদকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । সুদভিত্তিক উপার্জনের সাথে জড়িত সকলকে: সুদ 
গ্রহিতা, দাতা, লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষী সবাইকে রাসূলুল্লাহ && অভিশাপ বা লা"নত প্রদান করেছেন । দুনিয়া ও আখিরাতে 
তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন ৷ 

এভাবে ইসলামী শরীয়তে সুদের মাধ্যমে উপার্জিত সকল সম্পদ কঠিনতম হারাম উপার্জন । সুদখোর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি খণ, 
বিনিয়োগ বা অনুদান ইত্যাদির নামে নগদ অর্থ খণ প্রদান করে এবং গ্রহীতার নিকট থেকে উক্ত অর্থের জন্য সময়ের বিনিময়ে 
অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে তার উপার্জন যেমন হারাম, তেমনি সুদ-দাতা, অর্থাৎ যিনি সুদে খণ গ্রহণ করেন এবং সময়ের বিনিময়ে 
অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেন তিনিও কঠিন হারাম কর্মে লিপ্ত । 

সুদের বিভিন্ন প্রকার আছে। প্রধান প্রকার - খণ বা অর্থ প্রদান করে সময়ের উপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ । আমাদের দেশের 
ব্যাংকগুলির সকল প্রকার লেনদেন ও লাভ, বিভিন্ন বন্ড, সঞ্চয় পত্র ইত্যাদির লাভ সবই সুদ । ব্যাংক, এন.জি.ও., সমিতি ইত্যাদির খণও 
সুদভিত্তিক | বীমা কোম্পানীগুলির দেওয়া লাভ ও বীমাও সুদ । ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক ব্যাংক, এন. জি. ও. ও বীমা পরিচালনার চেষ্টা 
করা হচ্ছে । যথাযথ ইসলামী শরীয়ত মত চলছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে মুমিন এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে পারেন । 

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ বেচাকেনা বা ব্যবসা বৈধ করেছেন এবং সুদ অবৈধ করেছেন ।”১ ইসলামী শরীয়তে সুদ ও 
ব্যবসায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের অন্যতম যে, সুদ অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ অথবা কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের 




























































































৫৬ 








বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য গ্রহণ । আর ব্যবসা পণ্যের বিনিময়ে অর্থ বা অর্থের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণ | বেচাকেনা বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি 
ইসলামে বৈধ করা হয়েছে । যেমন নগদ ব্যবসা, বাকি ব্যবসা ও অগ্রিম ব্যবসা । নগদ ব্যবসায়ে পণ্য ও মূল্য হাতেহাতে লেনদেন হয় । বাকি 
ব্যবসায়ে পণ্য আগে গ্রহণ করে পরে মূল্য প্রদান করা হয় । আর অগ্রিম ব্যবসায়ে মূল্য আগে গ্রহণ করা হয় এবং পণ্য পরে প্রদান করা হয় । 
বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল বাজার দরের চেয়ে কিছু বেশি রাখা এবং অগ্রিম বিক্রয়ের জন্য পণ্যের মূল্য বাজার দর থেকে কিছু কম 
রাখা অবৈধ নয় বা সুদ নয় । তবে এরূপ ব্যবসায়ের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে । সকল ক্ষেত্রেই পণ্য, মূল্য, মূল্য প্রদানের সময় ইত্যাদি 
সুনির্ধারিত হতে হবে । নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমের কারণে নির্ধারিত মূল্য বা পণ্যের মধ্যে আর কোনো কমবেশি বা হেরফের করা যাবে 
না। এ সকল শর্ত ও পার্থক্য হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ থেকে বা আলিমদের নিকট থেকে ভালভাবে জেনে মুমিন এ জাতীয় লেনদেন করতে 
পারেন । সকল ক্ষেত্রে সুদ ও অবৈধ ক্রয়বিক্রয় থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে । 

অনেক সময় ইসলামী বৈধ ব্যবসায় ও অবৈধ সুদি লেনদেনের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য মুমিনকে ধোকা দিতে পারে । ৫০০০ টাকা 
নগদ গ্রহণ করে দু-এক বৎসরের কিস্তিতে ৬০০০ টাকা প্রদান সুদ । পক্ষান্তরে ৫০০০ টাকা মূল্যের একটি সাইকেল বাকিতে ৬০০০ টাকায় 
বিক্রয় করা বৈধ । বাকির মেয়াদ এবং একবারে বা কিস্তিতে প্রদানের বিষয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে । 

কেউ হয়ত বলতে পারেন, উভয় বিষয় তো একই | কাজেই একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার কারণ বা যুক্তি কি হতে পারে? 
বস্তুত একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার অনেক যুক্তি ও কারণ রয়েছে, যেগুলির আলোচনা এই পুস্তকের পরিসরে সম্ভব নয় । তবে মুমিনের 
জন্য সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ ও তার রাসূলের (৪) নির্দেশ । আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বিলাল (রা) উন্নত মানের বুরনি খেজুর এনে দেন 
রাসূলুল্লাহ ৪-কে । তিনি বলেন, বেলাল, তুমি এ খেজুর কোথা থেকে পেলে? তিনি বলেন, আমাদের নিকট খারাপ খেজুর ছিল, আমি প্রতি দু 
সা’ খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা’ ভাল খেজুর হিসেবে খারাপ খেজুর বিক্রয় করে এই ভাল খেজুর কিনেছি । রাসূলুল্লাহ 8 বলেন, আহা! 
এই তো সুদ! তোমার প্রয়োজন হলে, তুমি খারাপ খেজুর নগদ টাকায় বিক্রয় করে সেই টাকায় ভাল খেজুর ক্রয় করবে ৷” 

এভাবে আমরা দেখছি যে, ২০ টাকা কেজি মূল্যের ৩ কেজি ভাল চাউলের বিনিময়ে ১৫ টাকা কেজি মূল্যের ৪ কেজি খারাপ চাউল 
প্রদান বা গ্রহণ করলে তা সুদ হবে । অথচ উক্ত চার কেজি কমা চাউল নগদ বিক্রয় করে ৩ কেজি ভাল চাউল নগদ ক্রয় করলে তা সুদ হবে 
না। এখন যদি কেউ লেনদেনের ফলাফল একই বলে দাবি করেন তবে মুমিন তা গ্রহণ করবেন না । বরং উভয়ের পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা 
করবেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ &৪-এর নির্দেশ পালন করবেন । 

আমাদের দেশের বন্ধকী ব্যবস্থাও মূলত সুদ নির্ভর । বন্ধকী ব্যবস্থায় খণদাতা খণের নিশ্চয়তার জন্য জমি বা দ্রব্য বন্ধক রাখতে 
পারেন । তবে সেই বন্ধকি জমি বা দ্রব্যের মালিকানা খণ গ্রহীতা মালিকেরই থাকবে । এই জমি বা দ্রব্য খণদাতা ব্যবহার করতে পারবেন 
না। শুধুমাত্র জামানত হিসাবে তার নিকট রক্ষিত থাকবে । মালিকের অনুমতিতে তা ব্যবহার করলে তাকে ব্যবহারের জন্য ভাড়া বা 
বিনিময় দিতে হবে । যদি প্রদত্ত খণ ঠিক থাকে আবার খণদাতা কোনো বিনিময় ছাড়া উক্ত জমি বা দ্রব্য ব্যবহার করেন তাহলে তা সুদ 
হবে। 
































































































































(খ) ঘুষ : ঘুষকে হাদীসে কঠিনভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে । ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও দালাল সবাইকে অভিশপ্ত বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে । কোনো কাজের জন্য যদি কর্মী, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সরকার বা কর্মদাতার নিকট থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ 
করেন, তাহলে উক্ত কাজের জন্য সেবা-গ্রহণকারীর নিকট থেকে কোনোরূপ হাদিয়া, পুরস্কার, বখশিশ বা সাহায্য গ্রহণ করাই ঘুষ | চেয়ে 
অথবা না চেয়ে, আগে অথবা পরে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, খুশি হয়ে বা বাধ্য হয়ে, টাকায় অথবা দ্রব্যে অথবা সুযোগে যেভাবেই এই 
অর্থ, উপহার বা সুযোগ গ্রহণ করা হোক না কেন তা সন্দেহাতীতভাবে ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং হারাম উপার্জন হিসাবে উক্ত গ্রহীতার 
সাথে তার প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন করবে । শিক্ষকগণ বেতনের বিনিময়ে যে শিক্ষা ও সেবা প্রদানে চুক্তিবদ্ধ, ডাক্তারগণ বেতনের বিনিময়ে যে 
চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ সেই শিক্ষা, চিকিৎসা বা সেবার বিনিময়ে ছাত্র বা রোগীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা, 
উপহার বা অর্থ গ্রহণও একই ধরনের ঘুষ । এছাড়া কর্মী, কর্মচারী, কর্মকর্তা বা প্রশাসককে পদের কারণে উপহার-হাদীয়া প্রদান করাকেও 
ঘুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে । এমনকি কারো জন্য কোনো বৈধ সুপারিশ বা সাহায্য করার পরে সে জন্য তার থেকে হাদীয়া, 
উপহার বা মিষ্টি গ্রহণ করাকেও হাদীস শরীফে অবৈধ উপার্জন বলে গণ্য করা হয়েছে । 

(গে) জুয়া : ইসলামে জুয়াকে হারাম উপার্জনের অন্যতম উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । সাধারণভাবে জুয়া আমাদের পরিচিত । সকল 
প্রকার প্রচলিত লটারি জুয়া । এছাড়া সকল প্রকার বাজি জুয়া, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে এবং বিজয়ী পক্ষ 
সকল অর্থ গ্রহণ করে । বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ খেলাধুলাও এভাবে জুয়ার মাধ্যমে আয়োজিত হচ্ছে । কিশোরগণও এখন জুয়া নির্ভর হয়ে 
গিয়েছে! খেলাধুলা বা বৈধ প্রতিযোগিতায় ৩য় পক্ষ পুরস্কার দিতে পারে | 

(ঘ) জুলুম, জোর করা বা কেড়ে নেওয়া : কুরআন ও হাদীসে জোর বা অনিচ্ছার মাধ্যমে কারো অর্থ গ্রহণ করাকে হারাম 
উপার্জনের অন্যতম দিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । যে কোনো প্রকারে কারো নিকট থেকে কোনো প্রকারের অর্থ, উপহার, সুবিধা বা 
কোনোকিছু গ্রহণ করাই হারাম । এভাবে যা কিছু গ্রহণ করা হয় সবই অপবিত্র উপার্জন । সকল প্রকার চাদা, যৌতুক, জবরদস্তিমূলক 
উপহার, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি এই জাতীয় হারাম উপার্জন । কিছু ক্রয় করে প্রভাব দেখিয়ে মূল্য কম দেওয়া, শক্তি ও প্রভাবের 
কারণে রিকশা, গাড়ি, শ্রমিক ইত্যাদির ভাড়া বা পারিশ্রমিক কম দেওয়া একই শ্রেণীর জুলুম । সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের প্রাপ্য 
টাকাপয়সা, সরকারি অনুদান, সম্পত্তি ইত্যাদি পুরো বা আংশিক চাপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে গ্রহণ করাও এই পর্যায়ের উপার্জন । এ ধরনের 
সকল উপার্জনই হারাম, তবে সবচেয়ে নোংরা হারাম উপার্জন যৌতুক । এ জাতীয় অন্যতম আরেকটি জুলুম পিতার মৃত্যুর পরে পিতার 





































































































৫৭ 





সম্পত্তির শরীয়তসম্মত অংশ বোনদেরকে, এতিম বা দুর্বল প্রাপকদেরকে না দিয়ে দখল করা । কুরআন করীমে এধরনের ব্যক্তিদেরকে 
স্পষ্টভাবে জাহান্নামী বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 

(ঙ) ফীকি, ধোকা, ওজনে কম-বেশি, ভেজাল, খেয়ানত বা দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ : এগুলি সবই 
কঠিনতম হারাম উপার্জন ৷ কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারবার সাবধান করা হয়েছে । কর্মস্থলে ফাকি দেওয়া, কর্মচারী বা কর্মদাতাকে 
চুক্তির চেয়ে কম কর্ম প্রদান করাও এই শ্রেণীর হারাম উপার্জন । সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার সবাই নিজ 
নিজ কর্ম চুক্তি অনুসারে পুর্ণ কর্ম প্রদান করতে ইসলামী শরীয়ত মতে বাধ্য । যদি কারো অসুবিধা হয় তাহলে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন । কিন্তু 
কর্মরত অবস্থায় কর্মে অবহেলা হারাম ও এভাবে উপার্জিত বেতন হারাম । যিক্র, ওয়ায, দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অযুহাতে কর্মে অবহেলা 
করলেও একইরূপ হারাম হবে | চিকিৎসা ছুটি নিয়ে হজ্ব ,উমরা করাও হারাম উপার্জনের মধ্যে । হয় স্পষ্ট ও সঠিক কারণ দেখিয়ে ছুটি নিতে 
হবে, না হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে । কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলে বা নিজেকে উপস্থিত দেখিয়ে কর্মের বেতন গ্রহণ করা এবং সে 
সময়ে অন্য কর্ম করা জায়েয নয় । এভাবে উপার্জিত বেতন সন্দেহাতীতভাবে হারাম উপার্জন । 

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যলয়, মাদ্রাসা ইত্যাদির শিক্ষকগণ, ডাক্তারগণ নির্ধারিত সময় চাকুরি স্থলে অবস্থান করতে ও নির্ধারিত 
সেবা প্রদান করতে বাধ্য । যদি চাকুরির চুক্তি ও সুবিধাদি অপছন্দ হয় তাহলে বাদ দিতে পারেন । পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন । কিন্তু 
চাকুরিরত অবস্থায় দায়িত অবহেলা, কম পড়ানো, কম চিকিৎসা করা, ছাত্র বা রোগীকে অতিরিক্ত সেবা গ্রহণের জন্য নিজস্ব কোচিং বা 
ক্লিনিকে যেতে উৎসাহিত করা - সবই হারাম এবং এভাবে উপার্জিত অর্থ হারাম । 

সকল প্রকার ভেজাল, ধোকামূলক ব্যবসা এই শ্রেণীর হারাম । কোনো দ্রব্যের কোম্পানির বা প্রস্তুতকারকের নাম, ক্রয়মূল্য 
ইত্যাদি মিথ্যা বলে বিক্রয় করাও একই পর্যায়ের হারাম । 

মুহতারাম পাঠক, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সমাজে ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ বলে কথিত সাধারণ মানুষ, আলিম, 
নেতা, দরবেশ, তালেবে ইল্ম (লেখকসহ), যাকির, মুজাহিদ অনেকেই নির্বিচারে হারাম জীবিকার উপর নির্ভর করছেন । ব্যবসায়ী 
ব্যবসায়ে ভেজাল, ওজনে কম-বেশি ইত্যাদি হারামে লিপ্ত, চাকুরিজীবী কর্মে ফাকি, অবহেলা ইত্যাদি হারামে লিপ্ত । 

আমরা প্রত্যেকে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে এমন সকল হারাম জীবিকা অর্জন করতে দ্বিধা করি না । তবে আমাদের সাধ্যের 
বাইরে যেসকল হারাম উপার্জন তা আমরা ঘৃণা করি । যেমন, স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মে ফাকি দিয়ে হারাম উপার্জন করেন, তবে তিনি 
মন্ত্রী, সচিব ও নেতাদের কর্মে অবহেলার নিন্দা করেন । সাধারণ ধার্মিক পিতা ও যুবক অতীব আগ্রহের সাথে যৌতুকের মাধ্যমে হারাম 
উপার্জন গ্রহণ করেন, তবে রাজনৈতিক নেতাদের সন্ত্রাস, চাদাবাজী, দুনীতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন । সুযোগ পেলে নিজের বোন ও এতিম 
ভাতুম্পুত্র, ভাগ্নে ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, অর্থ ইত্যাদি অনেকেই আত্মসাৎ করেন, অথবা স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ বা ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের 
বিভিন্ন অর্থ কিছুটা এদিক সেদিক করে হজম করে নেন | তবে তিনি তার সাধ্যের বাইরে বড় বড় দুর্নীতি ও আত্মসাতের ঘটনায় বিচলিত 
হন। 























































































































অনেক সময় আমরা আবার এসকল হারাম উপার্জনকে যুক্তিসঙ্গত করতে চাই । সরকার আমাদের ঠিকমতো বেতন দেয় না, 
ঠিকমতো পড়াবো কেন ? ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করব কেন ? বেতনে পেট চলে না তাই মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিছু ভাতা নিয়ে নিলাম, 
ইত্যাদি । হারামকে হারাম জেনে ও মেনে তাতে লিপ্ত হলে ঈমান কিছুটা বাকি থাকে ও তাওবার সুযোগ থাকে । কিন্তু এধরনের যুক্তি দিয়ে 
হারামকে হালাল করে নিলে তাও থাকে না । কর্মদাতা যদি চুক্তি অনুযায়ী বেতন দেন, তাহলে কর্মী চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ কর্ম প্রদানে বাধ্য । 
চুক্তিতে অন্যায় থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, অথবা চুক্তির কর্ম ছেড়ে দিতে হবে । চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তির কর্মে ফাকি 
দিয়ে যে বেতন গ্রহণ করা হবে তা নিঃসন্দেহে হারাম উপার্জন । 

রাসূলুল্লাহ £& উম্মতের এই অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 

AOD ০৭ শি Dl ০৭ এ এ ও ৪৩ লো Y ০০৩ A ০০ ভা 

“মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নির্বিচারে যা পাবে তাই গ্রহণ করবে । হালাল সম্পদ গ্রহণ করছে না 
হারাম সম্পদ গ্রহণ করছে তা বিবেচনা করবে না ৷” 

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে : 






































“যখন এই অবস্থা হবে, তখন তাদের কোনো দু'আ কবুল করা হবে না।”২ 
মুহতারাম পাঠক, এ সকল হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, হারাম জীবিকা বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় । মানুষ যত 
পাপী হোক, যত অবাধ্য হোক মহান প্রভুর সাথে তীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাধন দু'আর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না । যখনই প্রভূকে ভুলে প্রভুর অবাধ্যতায় লিপ্ত এই 
মানুষটি বিপদে আপদে বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রভুর দরবারে হাত উঠায়, তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন । কিন্তু হারাম জীবিকা বান্দার সাথে 
প্রভুর এই ঘনিষ্টতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় । কী কঠিন পরিণতি! 
প্রশ্ন হলো, সব পাপেরই তো ক্ষমা আছে, এ পাপের কি ক্ষমা নেই? উত্তর হলো, সকল পাপের ক্ষমাই তাওবার মাধ্যমে হয় । 
তবে সাধারণ যে কোনো কঠিন পাপের তাওবা যত সহজ হারাম উপার্জনের তাওবা তত সহজ নয় । একজন মদ্যপ, ব্যভিচারী, বে-নামাধী 
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এমনকি কাফির যে কোনো সময় তার পাপে অনুতপ্ত হয়ে তার প্রভুর কাছে বেদনার্ত ও ব্যথিত মনে অনুতাপ করে আর পাপ করব না বলে 
সিদ্ধান্ত নিলেই তার তাওবা হয়ে গেল । আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন বলে কুরআন করীমে ও অগণিত হাদীসে বলা হয়েছে । 

কিন্তু যে পাপের সাথে কোনো বান্দার হক জড়িত সে পাপের ক্ষেত্রে তাওবার অন্যতম শর্ত অনুতাপ, ক্রন্দন ও পাপ পরিত্যাগের 
সিদ্ধান্তসহ যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করা । সংশিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে না পারলে তাদের 
অংশ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না । কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন । 

আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সকল হারাম উপার্জনের মূল কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করা । হারাম 
উপার্জন থেকে তাওবার জন্য প্রথমে গভীরভাবে অনুতপ্ত হতে হবে । দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার অবৈধ উপাজন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
তৃতীয়ত, যাদের নিকট থেকে অবৈধভাবে সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে, বা তাদের উত্তরাধিকারীগণকে তা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা নিতে 
হবে । - এই তৃতীয় শর্তটিই সবচেয়ে কঠিন । এতে অক্ষম হলে অবৈধভাবে উপার্জিত সকল অর্থ ও সম্পদ যাদের সম্পদ তাদের নামে বিলিয়ে 
দিতে হবে, বেশি করে তাদের জন্য দু'আ করতে হবে, বেশি করে আল্লাহর কাছে কাদতে হবে, যেন তাদের এই হক আদায়ের ব্যবস্থা করে 
দেন । সর্বোপরি খুব বেশি করে সাওয়াবের কাজ করতে হবে, যেন পাওনাদারদের দেওয়ার পরেও নিজের কিছু থাকে । সর্বাবস্থায় আল্লাহর 
দরবারে নিজের অসহায়ত্ব, আকুতি ও বেদনা পেশ করে সদা সর্বদা তাওবা করতে হবে । সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, এসব কিছুর পরও 
তার আখেরাতের নিরাপত্তার বিষয়ে কিছুই বলা যাবে না। 

মুহতারাম পাঠক, অবৈধ উপার্জনকারীর সকল কর্ম, সকল প্রার্থনা অর্থহীন হওয়ার পাশাপাশি তার অবৈধ উপার্জনের জন্য আখেরাতে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি । এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ &৪ অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন । এক হাদীসে আবু উমামা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯96) 
বলেছেন : “যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো মুসলিমের কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করবে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম নিশ্চিত করে দিবেন এবং তার 
জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করা হবে ।” এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল, যদি সামান্য কোনো জিনিস অবৈধভাবে গ্রহণ করে? তিনি উত্তরে 
বলেন : যদি 'আরাক' গাছের একটুকরো খণ্ডিত ডালও কেউ অবৈধভাবে গ্রহণ করে তাহলে তারও এই শাস্তি ৮১ 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: “যদি কেউ কাউকে জুলুম করে থাক বা ক্ষতি করে থাক তাহলে 
জীবদ্দশায় তার নিকট থেকে ক্ষমা ও মুক্তি নেবে । কারণ আখেরাতে টাকাপয়সা থাকবে না, তখন অন্যায়কারীর নেক আমলগুলি ক্ষতিগ্রস্তকে 
প্রদান করা হবে । যখন নেক আমল থাকবে না তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাপগুলি অন্যায়কারীর কাধে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে ।”* 

আরেক হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ (একদিন) বললেন : “তোমরা কি জান কপর্দকহীন 
অসহায় দরিদ্র কে ?” আমরা বললাম : “আমাদের মধ্যে যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই সেই কপর্দকহীন দরিদ্র ।” তিনি বললেন: 
“সত্যিকারের কপর্দকহীন দরিদ্র আমার উম্মাতের এ ব্যক্তি যে, কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি নেককর্ম নিয়ে 
হাজির হবে । কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ বা অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ করেছে, কাউকে 
আঘাত করেছে, কারো রক্তপাত করেছে । তখন তার সকল নেককর্ম এদেরকে দেওয়া হবে । যদি হক আদায়ের পূর্বেই নেককর্ম 
শেষ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিদের পাপ তার কাধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।”১ আল্লাহ 
আমাদেরকে রক্ষা করুন ৷ 

২. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ 

দু'আ কবুলের একটি বিশেষ আমল, সাধ্যমতো সমাজের মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ 
করা । বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোনো মুসলিম সমাজের মানুষ এই ইবাদত পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ সেই 
সমাজের খারাপ মানুষদেরকে সমাজের কর্ণধার বানিয়ে দেবেন এবং ভালো ও নেককার মানুষদের দু“'আও কবুল করবেন না । একটি 
হাদীসে হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম এ বলেছেন: 
১০০০ San 0 এ) Oi ও ০৬০৭ ০৮ GHEY ০৪১ ০১৭১ ১৬৪৪৮ GUY 

A ৮7০৮৪ ১৬ 4৪৮৩০ ০ 42০ ৩৩ 

“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ভালোকাজে মানুষদেরকে নির্দেশ প্রদান করবে এবং 
অবশ্যই অন্যায় থেকে মানুষদেরকে নিষেধ করবে । যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর তার পক্ষ থেকে শান্তি প্রেরণ 
করবেন । এরপর তোমরা তীর নিকট প্রার্থনা করলেও তিনি তা কবুল করবেন না ।”* 

এই অর্থে হযরত আয়েশা (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ৷ 

৩. সুন্নাতের অনুসরণ 

সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে । আমরা দেখেছি যে, 
সুন্নাত অনুসারে সামান্য ইবাদত বিদ'আত মিশ্রিত অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম । আমরা আরো দেখেছি যে সুন্নাতের বাইরে বা সুন্নাতের 
অতিরিক্ত কোনো ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না, ইবাদতকারী যত ইখলাস ও আবেগসহ তা পালন করুন না কেন । যিক্র, দু'আ 





































































































































































































৫৯ 





ইত্যাদিও এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভূক্ত । তবে দু'আর ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা পাই আমরা হাদীসে । হযরত আনাস (রা) নবীয়ে 
আকরাম (৪) থেকে বর্ণনা করেছেন: 
91 ০০০ ০) 47740 ৮৪০1১075051 শি] Al এও ০০ AA এও ৩ আআ 
4৩০৯ ৪ ১৩ 
“কোনো বয়স্ক বা বৃদ্ধ মুসলিম যদি সৎকর্মশীল হন এবং সুন্নাত আকড়ে ধরে থাকেন তাহলে তিনি কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ 
তার প্রার্থিত বস্তু না দিতে লজ্জা পান (আল্লাহ তীর প্রার্থনা পুরণ করেন) ।” হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য 
৪. সদা সর্বদা দু'আ করা 
মানব চরিত্রের একটি বিশেষ দিক, শান্তি ও আনন্দের সময়ে আল্লাহকে ভুলে থাকা, বা বিশেষ দুআ, আকুতি ও প্রার্থনা না 
করা । বিপদে পড়লে বেশি বেশি দু'আ করা । নিঃসন্দেহে এই আচরণ মহান রাববূল আ'লামীনের প্রকৃত দাসত্বের অনুভূতি, তার উপর 
আস্থা ও বিশ্বাস না থাকার প্রকাশ ৷ কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এই স্বভাবের কথা উল্লেখ ও নিন্দা করা হয়েছে। এক স্থানে ইরশাদ করা 
হয়েছে : 





























০০৪০০ ৪৬৭ 3৪ Al 4৪05 4: ৪০৩ ০০০৮1 SLAY) ৮ ০123 
“যখন আমি মানুষকে নিয়ামত প্রদান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় । আর যখন কোনো অমঙ্গল বা কষ্ট 
তাকে স্পর্শ করে তখন সে লম্বা চওড়া দু'আ শুরু করে ।”২ 
প্রকৃত মুমিনের উচিত সকল অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা । নিয়ামতের মধ্যে থাকলে তার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করা ও সকল 
অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া । কোনো কষ্ট বা অসুবিধা থাকলে তার কাছে আশ্রয় ও মুক্তি চাওয়া । এ মুমিনের চরিত্র । 
মুমিনের অন্তর এভাবে শান্তি পায় । আর এই অন্তরের দু'আই আল্লাহ কবুল করেন । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেছেন: 
৪৮৯০] ৪৪ slo ০৭ ৯ শিট আস Lio এ এআ নী 0 ১০৭ CH 
“যে চায় যে, আল্লাহ বিপদের সময় তার প্রার্থনায় সাড়া দিবেন, সে যেন সুখশান্তির সময় বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু'আ করে ।” 
হাদীসটি সহীহ 15 
৫. বেশি করে চাওয়া 
দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং বেশি করে চাইতে হবে । আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(ৰ) বলেছেন : 









































Adal ০৮ শীট ও ১ Sl 
“তোমাদের কেউ যখন কামনা করবে, আশা করবে বা প্রার্থনা করবে তখন বেশি করে চাইবে ; কারণ সে তো তার মালিকের 
কাছে চাচ্ছে (কাজেই, কম চাইবে কেন, তিনি তো অপারগ নন কৃপণও নন) ৷” হাদীসটির সনদ সহীহ ॥* 
৬. কেবলমাত্র মঙ্গল কামনা 
অনেক সময় আমরা আবেগ, বিরক্তি, রাগ, কষ্ট ইত্যাদির কারণে মনে মনে নিজের বা অন্যের ক্ষতিকর কোনো কিছু কামনা 
করি । বিষয়টি খুবই অন্যায় । অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করুন । সর্বদা কল্যাণময় বিষয় কামনা করুন । কষ্ট বা রাগের কারণে অকল্যাণজনক কিছু 
কামনা না করে এমন কল্যাণময় কিছু কামনা করুন যা কষ্ট, বেদনা বা রাগের কারণ চিরতরে দূরীভূত করবে । 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%%) বলেছেন : 
এ ca Ad Alan উ ক ১০০৩ ০০৪ ০৩৯৯ Al 
“যখন তোমাদের কেউ কামনা বা প্রার্থনা করে তখন সে যেন চিন্তা ভাবনা করে কামনা ৰা প্রার্থনা করে, কারণ তার কোন্‌ 
কামনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না । (কাজেই, এমন কিছু যেন কেউ কামনা বা প্রার্থনা না করে যার জন্য পরে 
আফসোস করতে হয়) ৷” হাদীসটির সনদ সহীহ ।* 
অন্য হাদীসে উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন : | 
OAH a te 0৬০98 SDL OB AGN SA fe ITY 
“তোমরা নিজেদের উপর কখনো বদদু'আ করবে না; কারণ ফিরিশতাগণ তোমাদের দু‘আর সাথে ‘আমীন’ বলেন ।”* 
আরেক হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ && বলেছেন : 
2০৮৭ এ) ০০ 021৬ ৯০1৬৭ ৮৮ 1৬৭ ১৩০৪৭১৬৮৮০৮ 15 ২৩৯ ৮০ 1৬৭ এ 
৯০ aah ৪০ এ ০১ 
“তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদদু'আ 















































৬০ 








করবে না ৷ কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার 
সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন । এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন ৷” 
৭. ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া 
দু'আর ক্ষেত্রে আমাদের বড় ক্ষতিকর একটি স্বভাব বা অভ্যাস দু'আর ফল লাভে ব্যস্ত হওয়া । বিশেষত বিপদে, সমস্যায় 
বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে আমরা যখন দু'আ করি তখন তৎক্ষণাৎ ফল আশা করি । দুই চার দিন দু'আ করে ফল না পেলে আমরা 
হতাশ হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দি। এই হতাশা ও ব্যস্ততা ক্ষতি ও গোনাহের কারণ ৷ কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া 
যাবে না । আমাদের বুঝতে হবে যে, দু'আ করা একটি ইবাদত ও অপরিমেয় সাওয়াবের কর্ম । আমি যত দু'আ করব ততই লাভবান 
হব । আমার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর সাথে আমার একান্ত রহমতের সম্পর্ক তৈরি হবে । সর্বোপরি আল্লাহ আমার দু'আ কবুল 
করবেনই | তবে তিনিই ভালো জানেন কিভাবে ফল দিলে আমার বেশি লাভ হবে । 
হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ঞ) বলেছেন : 
0 পিল শী ০৩০৯০ 2৪৮৪ এ ১৮6৯ ০০ Ili ০0৯২ 
“বান্দা যতক্ষণ পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কোনো কিছু প্রার্থনা না করে ততক্ষণ তার দু'আ কবুল করা হয়, যদি না সে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে ৷” বলা হলো : “ইয়া রাসূলাল্লাহ, ব্যস্ততা কিরূপ?” তিনি বলেন : “প্রার্থনাকারী বলতে থাকে - দু'আ তো করলাম, 
দু'আ তো করলাম ; মনে হয় আমার দু'আ কবুল হলো না । এভাবে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং তখন দু'আ করা ছেড়ে দেয় ।”২ 
হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ && বলেছেন : 
২৪ 0988 00 ০৯ ৮৪ ০855 এআ ভি ড10915 এল চিলি শে ৩৯৯৪ আগ 008 ১ 
গো ০7 A ০৪৯০ ০৮৪ 
“বান্দা যতক্ষণ না ব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়ে ততক্ষণ সে কল্যাণের মধ্যে থাকে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : ব্যস্ত হওয়া কিরূপ ? তিনি বলেন 
: সে বলে - আমি তো অনেক দু'আ করলাম কিন্তু দু'আ কবুল হলো না ।” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ৷" 
৮. মনোযোগ ও কবুলের দৃঢ় আশা 
আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, বান্দা যেভাবে তার প্রভুর প্রতি ধারণা পোষণ করবে, তাকে ঠিক সেভাবেই পাবে । কাজেই প্রত্যেক 
মুমিনের উপর দায়িত্ব, আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও ভালবাসার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখা । আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন 
এবং তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন । এই দৃঢ় প্রত্যয় মুমিনের অন্যতম সম্বল ও মহোত্তম সম্পদ । 
প্রার্থনার ক্ষেত্রেও এই প্রত্যয় রাখতে হবে । অন্তরের গভীর থেকে মনের আকুতি ও সমর্পণ মিশিয়ে নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে 
চাইতে হবে । সাথে সাথে সুদৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রার্থনা শুনবেন এবং আমার ডাকে সাড়া দিবেন । তিনি অবশ্যই 
শুনবেন । ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &8 বলেছেন: 
০৮ ০৮০৭ Lal শেল উ এ) 0 LYLE Ora ail ০৪৮ Ali এল ০৯৩ ৩৮ আ এ খু 
১৪৬ ০4৪ ০৪ 
“তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করবে যে, আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল করবেন ও পুরণ 
করবেন । কারণ কোনো বান্দা অমনোযোগী অন্তরে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন না ।”ঃ 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন: 
০১ ০) ৪৬ ৯৪ ০১৭ %৮-০এ 4০৪3 451 01০15 বাজ 05৭ ally dl 15 


কি বহি 


























































































































“তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করার সময় দৃঢ়ভাবে (একীন) বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ নিশ্চয় কবুল করবেন । আর জেনে রাখ, 
আল্লাহ কোনো অমনোযোগী বা অন্য বাজে চিন্তায় রত মনের প্রার্থনা কবুল করেন না ৷” 

৯. নিজের জন্য নিজে দু'আ করা 

অনেক সাধারণ মুসলিম সাধারণত নিজের জন্য নিজে আল্লাহর দরবারে দু'আ চাওয়ার চেয়ে অন্য কোনো বুজুর্গের কাছে দু'আ 
চাওয়াকেই বেশি উপকারী বলে মনে করেন । পিতামাতা, উস্তাদ, আলিম বা নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয । 
তবে নিজের দু'আ নিজে করাই সর্বোত্তম । আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দু'আ কি আল্লাহ শুনবেন? আসলে 
গোনাহগারের দু'আই তো তিনি শুনেন । আমার মনের বেদনা, আকুতি আমি নিজে আমার প্রেমময় প্রভুর নিকট যেভাবে জানাতে পারব সেভাবে 
কি অন্য কেউ তা পারবেন । এছাড়া এই দু'আ আমার জন্য সাওয়াব বয়ে আনবে এবং আমাকে আল্লাহর প্রেম ও করুণার পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাবে । আয়েশা (রা) বলেন : আমি প্রশ্ন করলাম, “হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম দু'আ কি?” তিনি উত্তরে বলেন : 






































৬১ 


Adis ass 





“মানুষের নিজের জন্য নিজের দু'আ ।” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ৷ 
মুমিন সর্বদা নিজের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন । অন্য কারো জন্য দু'আ করলে তখন সেই সুযোগে নিজের জন্য দু'আ করা 
উচিত | যেমন, কারো রোগমুক্তির জন্য দু'আ করতে হলে বলা উচিত : ‘আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং তীকেও সুস্থতা দান করুন ৷ 
অথবা, কেউ বললেন : ‘আমরা জন্য দু'আ করুন ॥ তখন বলা উচিত : ‘আল্লাহ আমার কল্যাণ করুন ও আপনার কল্যাণ করুন । রাসূলুল্লাহ 
&&-এর সুন্নাত কারো জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা । হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন : 
dad চি 4৮5২৪1৬৮০৩৪ SHE 41 ০৬০ ০) 
“রাসূলুল্লাহ $$ কারো কথা উল্লেখ করে দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন ৷” ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘হাদীসটি হাসান 
সহীহ গরীব !'* 
কোনো নবীর কথা উল্লেখ করলে তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করে এরপর সেই নবীর জন্য দু'আ করতেন । বলতেন : 
৮৭ ৮৩ ৮৪০০ dl 2০৯5 এআ Als ৩৪০ ali) 
“আমাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং আমাদের অমুক ভাইয়ের উপর !” যেমন, বলতেন :“আমাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং 


মুসার উপর ।” * 
আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন: 









































Adi এ ৮৮৭] OS জট এ ৫ 








নবী 8% যখন দু'আ করতেন তখন নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন ৷ 

১০. অনুপস্থিতদের জন্য দু'আ করা 

প্রত্যেক মুমিনের উচিত, তিনি যখন আল্লাহর দরবাবে প্রার্থনা করবেন, তখন শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ না করে অন্যান্য 
মুসলিম ভাইবোনের জন্যও দু'আ করবেন ৷ বিশেষত যাদেরকে তিনি আল্লাহর জন্য মহব্বত করেন, যারা কোনো সমস্যা বা বিপদে 
আছে বলে তিনি জানেন বা যারা তার কাছে দু'আ চেয়েছে । সকল বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য দু'আ করা প্রয়োজন । 
কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে উক্ত দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন এবং প্রার্থনাকারীকেও উক্ত নিয়ামত দান করবেন বলে 
বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে । 

তাবেয়ী সাফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে (আমার শ্বশুর) আবু দারদার (রা) বাসায় দেখা করতে 
গেলাম । তিনি বাসায় ছিলেন না । (আমার শাশুড়ি) উম্মু দারদা আমাকে বললেন : তুমি কি এ বছর হজ্ব করতে যাচ্ছ? আমি 
বললাম : হা । তিনি বললেন : তাহলে আমাদের মঙ্গলের জন্য দু'আ করবে | একথা বলে তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) বলেন, 
JB ০৪৯ 4৬৯৬ ৭ als 05৬৭ da Al) ২০ লী CHA ০৪৪ LAY ০০ fall 2৬৪৩ 

as এ ০৪৭ 42 55৭ এ 

“কোনো মুসলিম যখন তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন । তার 
মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকেন | যখনই এ মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল চায়, 
তখনই ফিরিশতা বলেন : আমীন, এবং আপনার জন্যও অনুরূপ ৷” 

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন : 

Alias Ms Cal 2১] এএ৪ ll ১১৪ ৯৭ soll 0৭12 

“যখন কোনো মানুষ যখন তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে, তখন ফিরিশতাগণ বলেন : আমীন, এবং 
আপনাকেও আল্লাহ অনুরূপ বস্তু প্রদান করেন । (অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার ভাইয়ের জন্য এই দু'আ কবুল করুন এবং আপনি 
আপনার ভাইয়ের জন্য যা চাচ্ছেন আল্লাহ আপনাকেও তা দান করুন) ।”১ 

রাসূলুল্লাহ ৪ দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য মাঝে মাঝে ফজর, মাগরিব বা অন্য সালাতের শেষ রাকাতের রুকুর পরে দু'আ 
করতেন । আবু হুরাইরা (রা) বলেন : 


১৫৯০-৪৪ ০4৯০] ৬০৯৯ ৮০৯০ এ ১৪০ ০৯০৯ ০৭ এ) তন 29৬৪ 419 ৪৪০৪ ০৯৯ এ ০৬০৩ ONS 
০৭ ০৯৪৬০০০০০০৩ dan) কী Cn ০৪৪০৩ alia তে এও Bo ০৪ ৩] চো ০৫] 0555 ০৫3 




































































৬২. 


০১০৪ ০১০ ০৯১৭ ৭৫৯৮০ als ০০০৮০ Lilly ১৬ ০৫0 coxa) 
“রাসূলুল্লাহ ৪ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ", “রাববানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলে নাম 
উল্লেখ করে করে অনেকের জন্য দু'আ করতেন । তিনি বলতেন : আল্লাহ, আপনি ওলীদ ইবনুল ওলীদ, সালামাহ ইবনু হিশাম, আইয়াশ 
ইবনু আবী রাবীআহ এবং দুর্বল মুমিনদেরকে রক্ষা করুন । হে আল্লাহ আপনি মুদার গোত্রকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন এবং ইউসূফ 
(আ)-এর দুভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিপতিত করুন ৷” 
মুসনাদে বাযযারের বর্ণনায় হাদীসটি নিূপ : 


০9৮৩ ৪০৯৯ 08 Mba ০০৬ (0 03 ২9 080৮০ ৩৯৩ ০০০ ৩৬৪ 445 5 উঠ Bil ০৭১ ০ 
১০০৭ 054042১৬2১৯ Ohi Y Cal ০৯৮০] 2৬৮৩ Bl ০৯ 1903 eno ভে ও 


“রাসূলুল্লাহ & সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী বসা অবস্থায় মাথা উঠিয়ে বলেন : আল্লাহ সালামাহ ইবনু হিশাম, 
আইয়াশ ইবনু আবী রাবিয়াহ, ওলীদ ইবনু ওলীদ ও দুর্বল মুসলমানদেরকে (মকর কাফেরদের হাত থেকে) রক্ষা করুন, যারা তাদের 
হাত থেকে বেরিয়ে চলে আসার কোনো পথ পাচ্ছে না ৷” 

বাষ্যারের সনদ মোটামুটি গ্রহণ যোগ্য ।২ উপরের বর্ণনাটি বেশি প্রসিদ্ধ । সম্ভবত, কখনো কখনো তিনি সালাতের পরেও এভাবে 
দু'আ করেছিলেন । 

১১. সকল বিষয় শুধু আল্লাহর নিকটেই চাওয়া 

প্রার্থনা দুই প্রকার : লৌকিক ও অলৌকিক 

প্রার্থনা বা চাওয়ার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের হতে পারে | এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ 
স্বাভাবিকভাবে করতে পারে । এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে 
তা প্রদান করতে পারে । যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া, মাথার 
বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত | জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের 
সাহায্য প্রার্থনা করে । 

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা অলৌকিক বা অপার্থিব । জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা । 
এ জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো “ধর্মের অনুসারী” বা “বিশ্বাসী” করেন । “বিশ্বাসী” শুধুমাত্র আল্লাহ, ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস 
করেন, অথবা যার সাথে ‘ইশ্বরের’ বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে ‘এশ্বরিক’ ক্ষমতা আছে, তার কাছেই প্রার্থনা করেন । 

এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রার্থনা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে করার অর্থ - আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা । কারণ, 
এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী (অলৌকি সাহায্য, ক্ষমতা, ঈশ্বরত্ব বা এশ্বরিক শক্তি) কল্পনা করা হয় । আর 
আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুকে কোনো গুণ, ক্ষমতা বা কর্মে আল্লাহর মতো মনে করা বা কারো মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করাই 
শিরক । আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, মানুষ, প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে কোনো অলৌকিক বা অপার্থিব কল্যাণ বা 
অকল্যাণের বিশ্বাসই সকল প্রকার শিরকের মূল । এজন্য কুরআন কারীমে মুশরিকদের শিরকের প্রতিবাদ করতে যেয়ে বিভিন্ন স্থানে 
বারংবার, প্রায় ১৫/১৬ স্থানে, ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রকার মঙ্গল, অমঙ্গল, কল্যাণ, অকল্যাণ, ক্ষতি 
বা উপকার করার কোনোরূপ ক্ষমতা নেই বা আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেননি । 

বস্তুত, মুশরিকগণের দাবি ছিল যে, আল্লাহ এ সকল সৃষ্টিকে ভালবেসে এদেরকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন 
তাদের কাছে প্রার্থনা করলে তারা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাবলে বা আল্লাহর নিকট থেকে প্রার্থনা করে ভক্তদের মনবাঞ্চনা পূরণ করতে 
পারেন । তারা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বা কারামত ও মুজিযাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত । এখানে ঈসা (আ)-এর বিষয়টি উল্লেখ করা 
যায় । রাসূলুল্লাহ ৪-এর যুগের পূর্ব থেকেই খৃস্টানগণ ঈসা মসীহ বা “যীশু খৃস্টের’ মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা এশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে 
তাদের দাবি ছিল, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, তার মধ্যে কল্যাণ- 
অকল্যাণের এশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে । তারা তীর নিকট প্রার্থনা করত, সাহায্য চাইত এবং তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত ৷ এছাড়া তীর মাতা 
মরিয়মকেও তারা সেন্ট বা সাধ্বী রমণী হিসেবে এশ্বরিক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত এবং তার কাছে প্রার্থনা করত, তীর 
মুর্তি বা সমাধিতে সাজদা করত এবং তার নামে মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদত করত । 

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এই শির্কের প্রতিবাদ করা হয়েছে । মাসীহ বা তার মাতার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না বা 
নেই তা উল্লেখ করা হয়েছে । এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে: “মরিয়ম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত 
হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল । তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করত । দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি! আরো 
দেখ, তারা কিভাবে সত্য-বিমুখ হয়! বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি 
বা উপকার করার?”* 

লৌকিক প্রার্থনা লোকের কাছে চাওয়া যায় 































































































































































































৬৩ 








প্রথম প্রকার প্রার্থনা জাগতিকভাবে যে কোনো মানুষের কাছে করা যায় । এগুলি একান্তই জাগতিক বা লৌকিক সাহায্য 
সহযোগিতা | কেউ এই জাতীয় সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা উচিত ও দায়িত্ব । মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে । আমি সামনে 
কোনো মানুষের আভাস পেয়ে চিৎকার করে বললাম, ভাই, আমার গরুটি একটু ধরে দেবেন! অথবা আমি পথ চিনতে পারছি না, তাই 
কোনো মানুষকে দেখে অথবা কোনো বাড়ির বাইরে দীড়িয়ে ভিতরে মানুষ আছে অনুমান করে চিৎকার করে বলছি, ভাই অমুক স্থানে কোন 
দিক দিয়ে যাব একটু বলবেন! 

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি । এ মানুষের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা এশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না । এ ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না । আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে বা উক্ত 
স্থানের একজন বাসিন্দা স্বাভাবিকভাবে পথটি চিনবে বলে আশা করা যায় । এজন্য আমি তার থেকে এই লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি । 

যদি কোথাও এই প্রকারের জাগতিক সমস্যা হয় এবং সেখানে কোনো মানুষজন না থাকে তাহলে উপস্থিত অদৃশ্য 
ফিরিশতাগণের নিকটও সাহায্য চাওয়া যায় । মুমিন জানেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতাগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন । এছাড়া 
অদৃশ্য সৃষ্টি জীনেরাও বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে । উপরের পরিস্থিতিতে যদি কোনো দৃশ্যমান মানুষকে না দেখে তিনি অদৃশ্য ফিরিশতা বা 
জ্বিনের কাছে লৌকিক সাহায্য চান তাহলে তা জায়েয হবে । কারণ তিনি কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা অলৌকিকত্ব কল্পনা 
করছেন না। তথায় কোন্‌ ফিরিশতা আছেন বা কোন্‌ জিন রয়েছেন তাও তিনি জানেন না বা জানা তার কাছে কোনো গুরতত্ব বহন করে 
না। তিনি জানেন যে, এখানে কোনো ফিরিশতা বা জন থাকতে পারেন । আল্লাহর অন্য কোনো বান্দাকে দেখছি না, কাজেই এখানে 
উপস্থিত আল্লাহর অদৃশ্য বান্দাদের কাছে একটু সাহায্য চেয়ে দেখি কী হয় । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : 
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“বান্দার সাথে তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ ছাড়াও আল্লাহর অনেক ফিরিশতা আছেন যারা সারা বিশ্বে কোথায় কোন 
গাছের পাতা পড়ছে তাও লিখেন । যদি তোমাদের কেউ কোনো নির্জন প্রান্তরে আটকে পড়ে বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে সে ডেকে বলবে 
: হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের রহমত করুন ৷” 

অনুপস্থিতের কাছে অলৌকিকভাবে লৌকিক পার্থনা শিরক 

এই প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা শিরক হবে ৷ যেমন, কারো রিকশা উল্টে গেছে বা গাড়িটি খাদে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক লৌকিক কর্ম যে, 
সে কাউকে দেখতে পাক বা না পাক, সে চিৎকার করে সাহায্য চাইবে : কে আছ একটু সাহায্য কর । এখানে সে লৌকিক সাহায্য চাচ্ছে । 

কিন্তু যদি সে এ সময়ে সেখানে অনুপস্থিত কোন সৃষ্টি, জীবিত বা মৃত মানুষকে ডাকতে থাকে তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হবে । কারণ 
সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান বা সদা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত | কাজেই, তিনি 
দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার 
মতো “অলৌকিক” ক্ষমতা তার আছে । এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকেকত্, এশ্বরিক শক্তি বা মহান আল্লাহর গুণাবলী 
আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে । এছাড়াও সে মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে । 

এই প্রার্থনাকারী বা আহবানকারী এ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা বা গুণ কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহর জন্য 
নির্ধারিত গুণাবলী । এই প্রাথনাকারী এই গুণাবলীকে শুধুমাত্র আল্লাহর বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এই ক্ষমতার মধ্যে 
আল্লাহর শরীক আছে । এই ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে । তবে সে সম্ভবত তার কল্পনার মানুষটির 
ক্ষমতাকে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে বেশি বা দ্রুত বলে বিশ্বাস করে | এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে । 

এক্ষেত্রে মুশরিকদের দাবি যে, এসকল বাবা, মা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জ্বিনদেরকে আল্লাহই ক্ষমতা প্রদান করেছেন । ক্ষমতা 
মূলত আল্লাহরই, তিনি এদেরকে কিছু বা সকল ক্ষমতা প্রদান করেছেন । মক্কার কাফিররাও এই দাবি করত বলে কুরআন কারীমে ও হাদীস 
শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কঠিনভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে । 

আমাদের নেককার বা বুজর্গ মানুষদেরকে নিয়ে এজাতীয় অনেক মিথ্যা কাহিনী, কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি রয়েছে । সকল মুশরিক 
সমাজেই এই জাতীয় কিংবদন্তী আছে । “অমুক বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে তাকে 
উদ্ধার করে দিয়েছে ।” আর এগুলির উপর ভিত্তি করে মানুষ আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত বা আল্লাহর মতো ক্ষমতাবান 
বা “এশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী” বলে কল্পনা করে শিরকে লিপ্ত হয় । 

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহর সৃষ্টির কাছে চাওয়া যায় । তা সত্তেও এ 
ধরনের বিষয়ও কারো কাছে না চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করেছেন উম্মতের রাহবার মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ ৪% । জাগতিক ও সৃষ্টিজগতের সাধ্যাধীন বিষয়ে একে অপরের সাহায্য প্রর্থনা জায়েয আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ইবাদত ও 
সাওয়াব । অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের সাহায্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া হারাম ও শিরক আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ইবাদত 
ও সাওয়াব । 








































































































































































































৬৪ 








কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে দু'আর অন্যতম দিক যে, বান্দা তার সকল বিষয় শুধুমাত্র তার প্রভু, প্রতিপালক, পরম করুণাময় 
আল্লাহর কাছেই চাইবেন । আমরা কুরআন কারীমের আয়াতে দেখেছি আল্লাহ বান্দাগণকে তারই কাছে প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন 
এবং তিনি তাদের সকল প্রার্থনায় সাড়া দিবেন বলে জানিয়েছেন । যারা তার কাছে দু'আ করবে না বা তাকে ডাকবে না ,তাদের জন্য 
ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে । 
হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (9) জাগতিক ও ধর্মীয় সকল কাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে 
নির্দেশ দিয়েছেন । এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন । লবণের দরকার হলেও 
আল্লাহর কাছে চাইতে হবে । 
.. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন: .. 
“ude i WAS ২০০ 4405 ৮৯ Gk ARG UD LS লিন 
০৮1 
“তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও তার কাছেই চাইবে । এমনকি 
লবণও তীর কাছেই চাইবে ৷” 
আয়েশা (রা) বলেন: 



































ডিশ ১০৯ শি 01 BN 08 ddl ০০৯ ভি US AD) 1৩৮ 
“তোমরা সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইবে । এমনকি জুতার ফিতাও আল্লাহর কাছে চাইবে । কারণ আল্লাহ ব্যবস্থা না করলে জুতার 
ফিতাও মিলবে না ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ১ 
হাদীস শরীফে আমরা দেখতে পাই যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু না চান, তা যত ক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়ই হোক, 
তাহলে রাসূলুল্লাহ % তার জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন । সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বললেন : 
Ab 40803 Gnd ০] 0০৮১ 9 ৪৮1০৯] SiS ০০ 
“কে আছে, যে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে কারো কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব ।” সাওবান 
ন : “আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ৷” এরপর সাওবান (রা) কারো কাছে কিছুই চাইতেন না। অনেক সময় উটের পিঠে থাকা 
অবস্থায় তার লাঠি পড়ে যেত । তিনি কাউকে বলতেন না যে, আমার লাগিটি উঠিয়ে দিন । বরং তিনি নিজে উটের পিঠ থেকে নেমে নিজের 
হাতেই লাঠিটি উঠাতেন । হাদীসটি সহীহ ১ 
আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪% আমাকে বলেন, “তুমি কি আমার কাছে বাই'আত (প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করবে, যদি কর তাহলে 
তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত ।” আমি বললাম : “হা এবং আমি আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম ৷” তখন রাসূলুল্লাহ £৪ আমার উপর শর্তারোপ 
করলেন : 















































১১৯৩ 42) 090 ০৯ ১০ 1০৬০৪ 0) ০৬ ১৩ 0৪ ০৯০ এ ০ All Sd ই 
“মানুষের কাছে কিছুই চাইতে পারবে না । আমি বললাম : হাঁ । তিনি বললেন : তোমার ছড়িও যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে তা 
কারো কাছে চাইতে পারবে না । নিজে নেমে তা তুলে নেবে ।” হাদীসটি সহীহ ॥ 
হযরত আউফ ইবনু মালিক বলেন, আমরা ৭ জন বা ৮ জন বা ৯ জন রাসূলুল্লাহ ৪-এর দরবারে বসেছিলাম । আমরা কিছু 
পূর্বেই বাই'আত গ্রহণ করেছি । তখন তিনি বললেন : তোমরা বাই'আত গ্রহণ করবে না ? আমরা বললাম : আমরা তো ইতোমধ্যেই 
বাই'আত গ্রহণ করেছি । তিনি ৩ বার একই কথা বললেন । তখন আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম । আমাদের মধ্য থেকে একজন বলল : 
আমরা কিসের উপর বাই"আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন : 


JE 22 2406 ১195150519০ ০১০৯ ৪ 9৮] 19109 0 এ 15১৮ ও 1 19 ০) 
১৪] 419১5 ০1২৯ 0০4 ৮২ 4৮৭ ৬০৪ AM এড ০০৬৪ ONS AB 05 0৪ MAN 19৮ ও 
































“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কোনো শিরক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রাষ্ট্রের আনুগত্য 
রবে ... এবং মানুষের নিকট কিছুই চাইবে না ।” হাদীসের রাবী বলেন : “এ মানুষগুলি তাদের ছড়িটি পড়ে গেলেও কাউকে তা উঠিয়ে 

দিতে বলতেন না ৷” 

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাইবে কেন মুমিন ? কেউ তো তার ইচ্ছার বাইরে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার 
নূন্যতম ক্ষমতা রাখে না । তিনিই তো সব ক্ষমতার মালিক । আমি কেন অন্যের কাছে চেয়ে নিজেকে হেয় ও আমার মহান দয়ময় প্রভুর 
প্রতি আমার আস্থাকে কমিয়ে ফেলব? 

হযরত ইবনু আব্বাস রো) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ £-এর পিছনে ছিলাম | তিনি আমাকে বললেন : 
cai 123 491 ০০ ০০৪1 AUS ১ এ BS) ০৬০৯৪ 4০1 BS) এমএ ০০ ভে ৯১৩৬ ও 





























৬৫ 


৩ এএ 41 ALS Beda এ! এ ৪৬৪ al sade dail ০ ৮৮ খন এ এ) 0৮৮1৩ AL cil 
dal ০৬৯৩ DENN cad) এ Al ALS Bs da ই! এড এ ভিন dx ০৮০ lS 
“হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি । তুমি আল্লাহকে (তার বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি 
তোমাকে রক্ষা করবেন । তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে । যখন 
চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে । যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে | জেনে রাখ, 
যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ 
নির্ধারণ করেছেন । আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে 
পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন । কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে” হাদীসটি সহীহ ৷ 
সাধারণ বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখ বা সমস্যার কথা আমরা অনেক সময় অন্য কোনো মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা 
করি বা অন্তত মনকে হাল্কা করি । কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস যে, সে কোনো বান্দার কাছে কোনো ব্যথার কথা না বলে তার সকল 
ব্যথা, বেদনা, কষ্ট ও যাতনার কথা তার মালিকের কাছে পেশ করা । একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন । আর তিনি না 
করলে তো কারো কিছু করার নেই । শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তার দরজাই মুমিনের গন্তব্যস্থল । আব্দুল্লাহ ইবনে মাস“উদ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেনু: ,... কারার রাযি রা যারা 
4 5 2৬৪ এন SL BG ক এ ৩৩ BE LS তি এন আও আও ক ডে ৬৭ 
| | 2, ০৯] 3 ০৯০ 3০০৪ 
“যদি কোনো ব্যক্তি কষ্ট-অভাবে পতিত হয়ে তার অভাবে কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তাহলে তার 
অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা 
দূরবতী রিযক প্রদান করবেন ।” হাদীসটি সহীহ ৷* 
১২. আল্লাহর মহান নাম ও ইসমু আ'যম ছারা দু'আ 
সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মুমিনের উচিত যে কোনো দু'আর আগে বেশি বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা ও 
হামদ-সানা করা, মহান আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ ধরে তাকে ডেকে ডেকে এবং তার পবিত্র নাম ও গুণাবলির ওসীলা দিয়ে দু'আ 
করা । এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । দু'আর আগে এভাবে হামদ সানা ও আল্লাহর মহান নামসমূহ ধরে দু'আ করলে 
একদিকে যেমন মনে আল্লাহর প্রতি আবেগ, ভালবাসা আসে, তেমনি দু'আতে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় । এভাবে দু'আ করলে দু'আ 
কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 
মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন : 
০৩১০ 115 La 03০৯৯ Mla ৪৪ ০৩০৯ 0৪] 13955 এল ০৪০৭৩ ৮১০৯০ ৪৮৯1 এ 
“এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ ; কাজেই তোমরা তাকে সে সকল নামে ডাকবে । যারা তার নাম বিকৃত করে 
তাদেরকে বর্জন করবে | তাদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই তাদেরকে প্রদান করা হবে ।”* 
সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (986) 
বলেছেন : 
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“আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০'র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”* 

এই হাদীসে নামগুলির বিবরণ দেওয়া হয়নি ৷ ৯৯ টি নাম সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও অন্য 
কয়েকজন মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন ।€ কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত বিবরণকে যয়ীফ বলেছেন | ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি 
হাদীসটি সংকলন করে তার সনদের দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন । কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, ৯৯ টি নামের তালিকা 
রাসূলুল্লাহ (%) বা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নয় । পরবর্তী রাবী এগুলি কুরআনের আলোকে বিভিন্ন আলিমের মুখ থেকে 
সংকলিত করে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন । কুরআন করীমে উল্লেখিত অনেক নামই এই তালিকায় নেই ৷ কুরআন করীমে মহান 
আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ডাকা হয়েছে ‘রাবব’ নামে । এই নামটিও এই তালিকায় নেই ৷" 

এক্ষেত্রে আগ্রহী মুসলিম চিন্তা করেন, রাসূলুল্লাহ (&৯8) ৯৯ টি নাম হিসাব রাখতে নির্দেশনা দিলেন কিন্তু নামগুলির 
নির্ধারিত তালিকা দিলেন না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আংশিক গোপন রাখা 
হয়, মুমিনের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য । যেমন, লাইলাতুল কদর, জুম'আর দিনের দু'আ কবুলের সময়, ইত্যাদি । অনুরূপভাবে 
নামের নির্ধারিত তালিকা না বলে আল্লাহর নাম সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন বান্দা আগ্রহের সাথে কুরআনে 




































































৬৬ 








আল্লাহর যত নাম আছে সবই পাঠ করে, সংরক্ষণ করে এবং সেসকল নামে আল্লাহকে ডাকতে থাকে ও সেগুলির ওসীলা দিয়ে 
আল্লাহর কাছে দু'আ করে ৷” 
কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিধীর সংকলিত তালিকাটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন ।২ সর্বাবস্থায় 
আগ্রহী যাকির এই নামগুলি মুখস্থ করতে পারেন ৷ এছাড়া কুরআন করীমে উল্লেখিত আল্লাহর সকল মুবারাক নাম নিয়মিত কুরআন 
পাঠের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখতে হবে । 
যিক্র নং ১৯: আল্লাহর নামসমূহের ওসীলায় দুশ্চিন্তা মুক্তির দু'আ 
04 এ AILS তই ০১৮ ০০৩৯ ই ০৪০ Ss Al এ ওই এড of এস লা ০৫] 
Me ০ ৭২ ০80 এ এড ০1২৯ 4৮ Sl 045 ৬৪ 42191 এ 4০ এ সিন এএ ৩৯৬ ~~! 
০১3৬ ৮:১৯ ₹১ [০১৬৭ ০৬৮ 231৩০ A] Sra ৬৩ Al 2 015৬] ০৪৯ ০) এ ll 
Lenny 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আবদুকা, ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা, না-সিয়্যাতি বিইয়াদিকা, মা-দিন ফিইয়্যা 
হুকমুকা, 'আদলুন ফিইয়্যা “কাদাউকা, আসআলুকা বিকুলি ইসমিন হুআ লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা, আউ আনযালতাহু ফী 
কিতা-বিকা, আউ “আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালকিকা, আউ ইসতা-সারতা বিহী ফী “ইলমিল “গাইবি ইনদাকা আন তাজ আলাল 
কুরআ-না রাবী“আ কালবী, ওয়া নূরা বাসারী [সাদরী] , ওয়া জালা-আ হুযনী, ওয়া যাহা-বা হাম্মী। 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা, আপনার (একজন) বান্দার পুত্র, (একজন) বান্দীর পুত্র । আমার কপাল আপনার 
হাতে । আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কার্যকর । আমার বিষয়ে আপনার বিধান ন্যায়ানুগ । আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি 
আপনার সকল নাম ধরে বা নামের ওসীলা দিয়ে, যে নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনা 
কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন, অথবা যে নাম আপনি গাইবী জ্ঞানে আপনা 
একান্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (সকল নামের ওসীলায় আমি আপনার কাছে চাচ্ছি যে,) আপনি কুরআন কারীমকে আমার অ 
রের বসন্ত, চোখের আলো, বেদনার অপসারণ ও দুশ্চিন্তার অপসারণ বানিয়ে দিন । (কুরআনের ওসীলায় আমাকে এগুলি দ 
করন) |” 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস*উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 
110 ১০৬ 4৩৯ 0৬০ এও বি এস AIT... OF এ ৯ এআ 1 ৪ ৪ 08 0 
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“যে কোনো ব্যক্তি যদি কখনো দুশ্চিন্তা ও উৎকষ্ঠাগ্রস্ত অবস্থায় বা দুঃখ বেদনার মধ্যে নিপতিত হয়ে উপরের বাক্যগুলি বলে 
দু'আ করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করবেনই এবং তার বেদনাকে আনন্দে রূপান্তরিত করবেনই |” উপস্থিত 
সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমাদের উচিত এই বাক্যগুলি শিক্ষা করা । তিনি বললেন : “হা, অবশ্যই, যে এগুলি শুনবে তার উচিত এগুলি 
শিক্ষা করা ৷” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।* 
মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম : 
বিশেষ করে আল্লাহর ইসমে আ'যম’ বা শ্রেষ্ঠতম নাম ধরে দু'আ করতে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । বিভিন্ন হাদীসে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহর “ ইসমে আশ্যম '-এর ওসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আল্লাহ দু'আ কবুল করবেন । কিন্তু ইসমে আ'যম’ 
কী সে বিষয়ে একাধিক সহীহ ও যয়ীফ রেওয়ায়েত রয়েছে । এখানে কয়েকটি সহীহ হাদীস এ বিষয়ে উল্লেখ করছি : 
যিক্র নং ২০ : মহান আল্লাহর ইসমু আ*যম-১ 
(১). বুরাইদাহ আসলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ %-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আ 
করছে নিঢের কথা দিয়ে : 
4409 As Ig As LAH wall ১৯৪) এ ই! বউ Al এ এ অনি লো BL জা] ৩৫, 
4৯ 198 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআরী আশহাদু আন্নাকা আনতালল্লা-হু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতাল আ-হাদুস সামাদুল 
লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুআন আ'হাদ । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ 
নেই । আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জনুদান করেননি ও জনুগ্রহণ করেননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই !” 
তখন রাসুলুল্লাহ ৪ বলেন : 
Adil শএ- লী] এ পিএ 131 ৬খ ১5০১) 4০০০০ এ] 0০ এ ১৬ ৮৪ ৬ 
৮৮1 


“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে 
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হা গ্ে 
















































































৬৭ 








নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন ।” হাদীসটি সহীহ ৷" 

যিক্র নং ২১ : মহান আল্লাহর ইসমু আ*যম-২ 

(২). হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ 4৪-এর সাথে বৃত্তাকারে বসে ছিলাম । এ সময় এক ব্যক্তি সালাত 
আদায় করছিল । সে সালাতের তাশাহহুদের পরে দু'আ করল এবং দু'আর মধ্যে বলল : 
টেল] 103 581৬ allel শু [OU] 10০] এ ই! এ! ৩০৯] এ ০৪ এন ভে ০৫ 

292৪ ৮ bal, 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, [আল-মান্নানু], [ইয়া-] 
বাদী‘আস সামাওয়া-তি ওয়াল আরদি, ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম, ইয়া- হাইউ ইয়া- কাইউম । 

অর্থ: “হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি (এই বলে) যে, সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ছাড়া কোনো 
মা'বুদ নেই, হে মহাদাতা, হে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক, হে মহত্ত্ব ও সম্মানের মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বকর্তৃত্বময় 
অভিভাবক ৷” 

৮৮০৮1 4 051 আলী কি ভান | GH bY) Al lb ৬৭ এএ 
“নিশ্চয় সে আল্লাহর কাছে তার ইসমে আ'যম ধরে দু'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে চাইলে তিনি 
প্রদান করেন ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ৷ 

যিক্র নং ২২ : ইসমু আ“যম-৩ , দু'আ ইউনূস : 

(৩). একটি হাদীসে দু'আ ইউনূসকে আল্লাহর ‘ইসমু আ’যাম’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, ইউনূস (আ) যে দু'আ বলে দু'আ করেছিলেন সেটি আল্লাহর ইসমু আ’যাম, যা দিয়ে ডাকলে 
আল্লাহ সাড়া দেন এবং যদ্দ্বারা চাইলে আল্লাহ প্রদান করেন ।১ 

অন্য হাদীসে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ বলেন: 

AE (০৪। ০০০৪ তো] এ IY) AY) ০৬৯৯ ০৮৪ ভে ৬২৩ ৮৭ YOM ৪৩ 5৪০৭ 
A 41 জী এ! ৪ ৮ ভে ০৮০ ০৯০ ৮৪৪৯ ৪ 

“যুনুন (ইউনুস আ) মাছের পেটে যে দু'আ বলে দু'আ করেছিলেন : (লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা সুর্বহা-নাকা ইম্নী কুনতু মিনায যা- 
লিমীন) : (আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত), - এই দু'আ দ্বারা যে 
মুসলিমই যে কোনো বিষয়ে দু'আ করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার দু'আয় সাড়া প্রদান করবেন (দু'আ কবুল করবেন) ৷” হাদীসটি সহীহ ।* 

আল্লাহর নামের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া বিষয়ে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এছাড়া মুমিন তার নেক কর্ম ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে 
আল্লাহর কাছে দু'আ চাইতে পারে বলে ২/১ টি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি । যেমন,_ “হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমি অমুক কর্মটি 
আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, সেই ওসীলায় আমার প্রার্থনা কবুল করুন । হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য নেক 
আমল নেই যে, যার ওসীলা দিয়ে আমি আপনার পবিত্র দরবারে দু'আ চাইব । শুধুমাত্র আপনার হাবীব নবীয়ে মুসতাফা &৪৪৯-এর সামান্য মহব্বত 
হৃদয়ে ধারণ করেছি, এই মহব্বতটুকুর ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন । হে আল্লাহ, আমার কিছুই নেই, শুধুমাত্র আপনার নবীয়ে আকরাম 
£৪-এর সুন্নাতের মহব্বতটুকু হদয়ে আছে, সেই ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দু'আ কবুল করুন । হে আল্লাহ, আমি কিছুই আমল 
করতে পারিনি, তবে আপনার পথে অগ্রসর ও আমলকারী নেককার বান্দাদেরকে আপনারই ওয়াস্তে মহব্বত করি, তাদের পথে চলতে চাই, 
আপনি সেই ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন ... ৷” ইত্যাদি । 

১৩. দু'আর শুরুতে ও শেষে সালাত পাঠ 

দু'আর অন্যতম আদব ও দু'আ কবুলের অন্যতম ওসীলা দু'আর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (&) -এর উপর সালাত বা দরুদ পাঠ করা । 
আমরা এ বিষয়ে কিছু পরে আলোচনা করব ; ইন্শা আল্লাহ । 


১৪. দু'আয় ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলা : 
































































































































যিক্র নং ২৩: ৯১০1 ০১115 
আল্লাহর নাম নিয়ে দু'আর ক্ষেত্রে বিশেষ একটি নাম 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম’ । দু'আর মধ্যে এই নাম বেশি বেশি বলতে 
রাসূলুল্লাহ % নির্দেশ দিয়েছেন । রাবীয়া ইবনু আমের (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন: 
[ ০১০319১৯013 1751৩ 1 
“তোমরা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'-কে [অর্থ: হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী] সর্বদা আকড়ে ধরে থাকবে (দু'আয় বেশি 




















৬৮ 


বেশি বলবে) ৷” 
১৫. মুনাজাত শেষে নির্দিষ্ট বাক্য সর্বদা বলা 


এই হাদীস থেকে দু'আর মধ্যে বা শেষে ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলার ফযীলত জানতে পারছি । এছাড়া সালাতের পরে 
মুনাজাতের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ ৪ ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে ‘আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ... যাল 
জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলতেন । এজন্য অনেকে সর্বদা দু'আ বা মুনাজাতের শেষে ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলেন । 

এই বাক্যটি দ্বারা দু'আ বা মুনাজাত শেষ করা ভালো ও ফযীলতের কাজ । তবে “আল্পহুম্মা আনতাস সালাম ... * ছাড়া অন্য 
সকল দু'আ ও মুনাজাতের শেষে সর্বদা উক্ত বাক্যটি বলা উচিৎ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ & ও তার সাহাবীগণ সর্বদা এই বাক্য দিয়ে 
দু'আ শেষ করতেন না । সুন্নাতের নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে সর্বদা করণীয়-রীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয় । 

অনেকে সর্বদা “আল-হামদু লিল্লাহি রাবিবল আ'লামীন* বলে দু'আ শেষ করেন । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, “আল-হামদু 
লিল্লাহ" সর্বোত্তম দু'আ । এছাড়া কুরআন করীমে জান্নাতের অধিবাসীগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের শেষ দু'আ “আল-হামদু 
লিল্লাহ” । এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে দু'আর মধ্যে ও শেষে “আল-হামদু লিল্লাহ’ বা “আল-হামদু লিল্লাহি রাবিবল আলামীন’ - 
বলা ভালো ও ফযীলতের । তবে সর্বদা বলা উচিত নয় । কারণ, রাসূলুল্লাহ &&৯ঞ ও তার সাহাবীগণ সর্বদা এভাবে সকল দু'আ বা মুনাজাত 
এই বাক্য দ্বারা শেষ করেননি । 

আমরা “এহ্‌ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ৪ যা অধিকাংশ সময় করেছেন তাও সবসময় করতে 
নিষেধ করেছেন ইমাম আবু হানীফাসহ সাহাবী-তাবেয়ী যুগের ইমাম ও ফকীহগণ (রাহ) ৷ কারণ, এতে খেলাকে সুন্নাত হবে এবং মাঝে 
মাঝে যা করেছেন সেই সুন্নাত বাদ দেওয়া হবে । 

এজন্য আমাদের উচিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসনূন বাক্য, দু'আ ও মুনাজাত ব্যবহার করে দু'আ করা । 

কালেমা তাইয়্যেবা দ্বারা দু'আ শেষ করা 

আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রচলিত অভ্যাস দু'আর শেষে কালেমাহ তাইয়্যেবাহ “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বলে 
দু'আ বা মুনাজাত শেষ করা । আমার জানা মতে দু'আর শেষে এই কালেমাহ পাঠের কোনো ভিত্তি রাসূলুল্লাহ $৪ বা তার সাহাবীগণের 
শিক্ষা বা কর্মের মধ্যে অর্থাৎ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবার মধ্যে নেই । কালেমাহ তাইয়্যেবাহ আমাদের ঈমানের ভিত্তি । “লা- ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু” সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র । দু'আ বা মুনাজাতের শেষে বা অন্য কোনো সময়ে এগুলি পাঠ করা কখনই না-জায়েয নয় । কিন্তু সুন্নাতের 
বাইরে কোনো কিছুকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয় । 

কখন কোন্‌ কালেমা, যিকর ও দু'আ পড়তে হবে তারও সুন্নাত রয়েছে । সাধারণ ফযীলত বিষয়ক হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোনো 
নিয়মিত ইবাদত বা রীতি তৈরি করলে তা সুন্নাত পরিত্যাগ বা সুন্নাত অবহেলা করার মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে । এ বিষয়ে আমি 
“এহ্‌ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 
এখানে শুধু দু'আর বিষয়টি দেখি । রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণ আজীবন অত্যন্ত গুরুত সহকারে সর্বদা দু'আ ও মুনাজাত করেছেন । 
তাদের প্রার্থনা, দু'আ বা মুনাজাতের সকল খুঁটিনাটি শব্দ, বাক্য, সময়, অবস্থা ইত্যাদি আমরা জানতে পারছি । আমরা দেখছি যে, তারা 
নিয়মিত তো দূরের কথা কখনো “কালেমাহ তাইয়্যেবা’ দিয়ে মুনাজাত শেষ করেননি । এর ফযীলতেও কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি । 
“কালেমাহ তাইয়্যেবা'-র ফযীলত তাদের চেয়ে বেশি কেউ জানত না । মুনাজাতের গুরুত্বও তাদের চেয়ে কেউ বেশি দেননি । তা সত্তেও 
তারা এভাবে মুনাজাত করেননি । আমাদের উচিত তাদের সুন্নাতের মধ্যে থাকা | তাদের সুন্নাতই আমাদের নিরাপত্তার উৎস ও সকল 
কামালাতের একমাত্র পথ । 







































































































































































আমার মনে হয়েছে হযরত আদম (আ) সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা আমাদের এই রীতির কারণ । একটি অত্যন্ত যয়ীফ 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “হযরত আদম (আ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করে বলেন : হে প্রভু, আমি মুহাম্মাদের হক্ক (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন । 
তখন আল্লাহ বলেন : হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মাদকে (৪%) চিনলে, আমি তো এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বলেন : হে 
প্রভু, আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রুহ (আত্মা) ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা 
তুলে দেখলাম আরশের খুঁটিসমূহের উপর লিখা রয়েছে : 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" । এতে আমি জানতে পারলাম 
যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তার নামকে সংযুক্ত করেছেন । তখন আল্লাহ বলেন: হে আদম, 
তুমি ঠিকই বলেছ । তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি । তুমি আমার কাছে তার হক্ব (অধিকার) দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে 
দিলাম । মুহাম্মাদ (৪৪8) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না ৷” 

হাকিম নাইসাপুরী হাদীসটি সংকলন করে একে সহীহ বলেছেন । অন্যান্য মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি যয়ীফ | তবে মাউযু 
কিনা তাতে তারা মতভেদ করেছেন Ws হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ নামক 
গ্রন্থে ।* এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীসটিতে ‘কালেমা তাইয়্যেবা’ দ্বারা মুনাজাত শেষ করার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা নেই । আমাদের 

































































৬৯ 





উচিত মাসনূন, মাশহুর হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা । সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে রীতি বা নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা কখনোই 
উচিত নয় । 

তাবিয়ী আ'মাশ (১৪৮ হি) বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখ'য়ীকে (৯৬হি) জিজ্ঞাসা করা হলো, ইমাম যদি সালাতের 
সালাম ফেরানোর পরে বলে : 








4১) | 411 ১ ৬ শিশিত ভে এ) ভে ও 
“আল্লাহর সালাত মুহাম্মাদের উপর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা*বুদ নেই ।” তবে তার বিধান কি ? তিনি বলেন : 
1১5১ 2৮ ০৫ 5 ০০ ০১১৪ 0২ 
“এদের আগে যারা চলে গেছেন তীরা (নবী এ ও সাহাবীগণ) এভাবে বলতেন না ৮১ 
সুবহানাল্লাহ! মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুটি যিক্র - 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ ও সালাত পাঠ । এই দুটি যিক্রের 
ফযীলতের বিষয়ে ইবরাহীম নাখ'য়ী ও সকল তাবেয়ী একমত । কিন্তু সালতের সালামের পরে তা বলতে তাদের আপত্তি । কারণ 
সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা কাজে তাদের আগ্রহ ছিল না। তাদের একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ 8% ও তার সাহাবীগণ | যেহেতু 
তারা সালামের পরে এই যিক্র দুটি এভাবে বলতেন না এজন্য তিনি এতে আপত্তি করেছেন । 
১৬. দু'আ কবুলের অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা 
যে সকল অবস্থায় দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে সে সকল অবস্থায় বেশি বেশি 
দোওয়া করা উচিত | যেমন,_ সফর অবস্থায় দু'আ, হজ্ব পালন অবস্থায় দুআ, সিয়াম অবস্থায় দু'আ, ইফতারের সময়ের দু'আ । 
ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক বা শাসক, মাজলুম, মুসাফির, সায়িম, পিতা-মাতা, প্রমুখের দুআ কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা 
হয়েছে ।২ 
১৭. বারবার চাওয়া বা তিনবার চাওয়া 
দু'আর একটি মাসনূন আদব আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে অনেকটা নাছোড়বান্দা করুণাপ্রার্থীর মতোই একই সময়ে 
বারবার চাওয়া, বিশেষত তিনবার চাওয়া । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: 
১১৩ ১৪ ৯০০০৩ 0১৩ ৬০০৪ ০ এল US Hs ০৬০৭ এ! 
“রাসূলুল্লাহ & খুবই পছন্দ করতেন যে, তিনি দু'আ করলে তিনবার করবেন, ইন্তিগফার করলে তিনবার করবেন ৷” 
হাদীসটি সহীহ ৷" 
অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন : 
১ ০0-০0-1215 BD es ৬এ 0 HE All ০৩ 
“নবীয়ে আকরাম (8৪) যখন দু'আ করতেন তখন তিনবার দু'আ করতেন এবং তিনি যখন চাইতেন বা প্রার্থনা করতেন 
তখন ৩ বার করতেন ।”ঃ 
১৮. দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া 
মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করতে পারেন এবং আল্লাহর দরবারে তার আরজি পেশ করতে পারেন । ওযু বা ওযুহীন 
অবস্থায়, যে কোনো দিকে মুখ করে বা দাড়ানো, বসা বা শোয়া যে কোনো অবস্থায় মুমিন যিক্র ও দু'আ করতে পারেন । তবে 
কিবলার দিকে মুখ করে দোওয়া করা উত্তম, বিশেষত যখন বিশেষভাবে আগ্রহ সহকারে দু'আ করা হয় । হাদীস শরীফে কিবলামুখী 
হয়ে দু'আ করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ ৪৪ কিবলামুখী হয়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে। বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানের আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আর সময়, আরাফা, মুযাদালিফা ও অন্যান্য স্থানে 
দু'আর সময়, বিশেষ আবেগ ও বেদনার সময়, কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবীর জন্য দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ & অন্য 
অবস্থা থেকে ঘুরে বিশেষভাবে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ।* 
এছাড়া সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বসার জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । আবু হুরাইরা (রা) 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন: 





















































































































































2] ল ভা) ALS এল] Lads lari IS) 
“প্রত্যেক বিষয়ের সাইয়্যেদ বা নেতা আছে । বসার নেতা কিবলামুখী হয়ে বসা ।” হাদীসটির সনদ হাসান ৷* 





৭০ 








এ সকল হাদীসের আলোকে যাকিরের জন্য সম্ভব হলে যিক্র ও দু'আর জন্য কিবলামুখী হওয়া উত্তম ৷ আল্লাহর সাথে কথা 
বলার অনুভূতি নিয়ে মনকে একাগ্র করে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করা উত্তম । তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোনো 
ফযীলতের হাদীস পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ৪৪ ও তার সাহাবীগণ কিভাবে পালন করেছেন তার আলোকে পালন করতে হবে । 
ফযীলতের হাদীসের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মনোমতো আমল করলে বা রীতি তৈরি করে নিলে কিভাবে নিন্দনীয় বিদ"আতে 
নিপতিত হতে হয় তার অনেক উদাহরণ আমি “এহইয়াউস সুনান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছি । 

দু'আর অন্যান্য আদব ও কিবলামুখী হয়ে দু'আর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম হলেও 
রাসূলুল্লাহ && সর্বদা দু'আর সময় কিবলামুখী হতেন না । অনেক সময় যে অবস্থায় রয়েছেন এ অবস্থায় দু'আ করতেন । অনেক সময় তিনি 
ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেছেন । এথেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি : প্রথমত, যে সকল দু'আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 
£8 কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন, সে সময় কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাত । দ্বিতীয়ত, যে সময় ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে ঘুরে দু'আ 
করেছেন, সে সময়ে ঘুরে দু'আ সুন্নাত । অন্য সময়ে কিবলামুখী হওয়া উত্তম, কিন্ত মুস্তাহাব পর্যায়ের উত্তম । 

এজন্য এ সকল সাধারণ ক্ষেত্রে একে বেশি গুরুত্ব দিলে, না করলে কিছুটা অন্যায় হবে বা খারাপ হবে মনে করলে বা সর্বদা 
পালনীয় রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ“আতে পরিণত হবে । “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে আমরা এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেখেছি যে, 
রাসূলুল্লাহ ৪ যে কাজ মাঝে মাঝে করতেন তা মুস্তাহাব হলেও নিয়মিত রীতিতে পরিণত করতে ইমামগণ নিষেধ করেছেন । 

রাসূলুল্লাহ £ঞ সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলা থেকে ঘুরে বা কিবলার দিকে পিছন ফিরে যিক্র ও দু'আ করতেন । 
এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) সালাম ফেরানেরা পরে ইমামের কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বা দু'আ করা “মাকরুহ বা অপছন্দনীয় 
বলেছেন ।১ হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা সারাখসী লিখেছেন: যদিও কিবলামুখী হয়ে বসা শ্রেষ্ঠতম বসা বা সকল বৈঠকের 
নেতা, কিন্তু সালাতের সালাম ফেরনোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসা ইমামের জন্য মাকরুহ, কারণ সাহাবী-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে 
যে, ইমামের জন্য সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বিদ'আত ।২ 

১৯. দু'আর সময় হাত উঠানো 

আমরা দেখেছি যে, মুমিন বসে, শুয়ে, দাড়িয়ে বা যে কোনো অবস্থায় দু'আ করতে পারেন । তবে দু'আর একটি বিশেষ আদব 
দুই হাত বুক পর্যন্ত বা আরো উপরে ও আরো বেশি এগিয়ে দিয়ে, হাতের তালু উপরের দিকে বা মুখের দিকে রেখে, অসহায় 
করুণাপ্রার্থীর ন্যায় কাকুতি মিনতির সাথে দু'আ করা । 

দু'আর সময় হাত উঠানোর বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । তন্মধ্যে কতগুলি হাদীস দু'আর জন্য হাত উঠানোর ফযীলত 
সম্পর্কিত । অন্য দু'একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (9) ও সাহাবীগণ কখনো কখনো দু'আর জন্য 
হাত উঠাতেন 

প্রথম প্রকারের একটি হাদীস ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি । রাসূলুল্লাহ ঈ বলেছেন, কোনো বান্দা হাত তুলে দু'আ করলে মহান 
আল্লাহ সেই হাত খালি ফিরিয়ে দিতে চান না । অন্য হাদীসে হযরত মালিক ইবনু ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
১১৪৫৭ ১: ১৩ ০৯৪৬ 51 0৮৯ ০:৮৪ 4৪1 aia 13) 

“তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন হাতের পেট বা ভিতরের দিক দিয়ে চাইবে, হাতের পিঠ দিয়ে চাইবে না ৷” 
হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ৷“ 

এছাড়া কয়েকটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ % ও তার সাহাবীগণ কোনো কোনো সময়ে দু'আ করতে দুই হাত তুলে 
দু'আ করতেন । 

হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ && বলেছেন : 

০ 41 এ ৩ ৯ ০5 1 idles ৩৪ এআ Ail 

“যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাদের হাতগুলিকে উঠাবে, তখনই আল্লাহর উপর হক্ বা নির্ধারিত হয়ে যাবে 
যে তিনি তারা যা চেয়েছে তা তাদের হাতে প্রদান করবেন ।” হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন । পক্ষান্তরে শেখ 
আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন ॥ 

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : 

৮7 ৮০৩ el ৩০৭১ gd La ক ০৮ ভা ৪০৯ ৬৮৭৪ 4৪৪ nH ০০ ৫1 
ALI 1 ALLS 0৯ তক লেস জি ১৩ ০ 

“রাসূলুল্লাহ ৯৪) তীর মুবারক হাত দু'খানা উঠিয়ে দু'আ করতেন, এমনকি আমি তীর (বেশি বেশি) হাত উঠিয়ে দু'আ করাতে 

ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে পড়তাম; তিনি এভাবে দু'আয় বলতেন : হে আল্লাহ, আমি একজন মানুষ মাত্র । আমি কোনো মানুষকে গালি দিয়ে 






















































































































































































৭১ 





ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ৷” 

অনুরূপ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, আরাফাতের মাঠে দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য 
চাওয়ার সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো সময়ে দু'আর জন্য তিনি হাত তুলেছেন ১ 

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা দু'আর সময় হাত তুলে দু'আ করার ফযীলত জানতে পারছি । তবে এক্ষেত্রেও আমাদের মনে 
রাখতে হবে যে, এই ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (3) ও তার সাহাবীগণই পূর্ণতম আদর্শ ৷ তাদের সুন্নাতের আলোকেই 
আমাদের এই ফযীলত পালন করতে হবে । রাসূলুল্লাহ ৪ হাত তুলে দু'আ করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন । এই ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে 
তার ও তার সাহাবীগণের কর্ম ছিল কখনো কখনো হাত তুলে দু'আ করা এবং সাধারণ ক্ষেত্রে হাত না তুলে শুধুমাত্র মুখে দু'আ করা । এ 
থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হাত উঠানো দু'আর আদব এবং একান্ত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত, অর্থাৎ পালন করলে ভালো, না করলে 
কোনো দোষ নেই | একে বেশি গুরুত্ব দিলে, হাত না উঠালে “কিছু খারাপ হলো” মনে করলে - তা খেলাফে সুন্নাত হবে । 

যেখানে ও যে দু'আয় রাসূলুল্লাহ (৪) হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত । যেখানে উঠাননি বলে 
জানা গিয়েছে সেখানে হাত না উঠানো সুন্নাত । চলাফেরা, উঠাবসা, খাওয়াদাওয়া, মসজিদে প্রবেশ, মসজিদ থেকে বের হওয়া, ওযুর 
পরে, খাওয়ার পরে, আযানের পরে, সালাতের পরে ইত্যাদি দৈনন্দিন মাসনূন দু'আর ক্ষেত্রে হাত না তুলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুখে দু'আ 
করাই সুন্নাত । যে সকল দু'আ মাসনূন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ £৪ বা তার সাহাবীগণ যে সকল দু'আ বা যে সকল সময়ে দু'আ করেছেন, অথচ 
তীরা হাত উঠিয়েছেন বলে বর্ণিত নেই, সেসকল স্থানে নিয়মিত হাত উঠনোকে রীতি বানিয়ে নেওয়া বা হাত উঠানোকে উত্তম মনে করা 
আমাদেরকে বিদ“আতে নিপতিত করবে | বাকি সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো ও না উঠানো উভয়ই জায়েয । আবেগ, আগ্রহ ও বিশেষ দু'আর 
সময় হাত তুলে আকুতির সাথে দু'আ করা উত্তম । 

এখানে আমাদের সাধারণ মুসলমানদের মনের একটি ভুল ধারণা দূর করা দরকার । আমরা সর্বদা দুই হাত তুলে প্রার্থনা করাকে 
মুনাজাত বলে মনে করি । মুখে কোনো দু'আ পাঠ বা মুখে মুখে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করাকে কখনই মুনাজাত বলে মনে করি না । এটি 
একেবারেই ভিত্তিহীন ধারণা । এই ধারণাটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, বরং সত্যের বিপরীত । আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, 
মুনাজাত’ অর্থ সকল প্রকার যিক্র, দু'আ, প্রার্থনা । হাত উঠানো হোক বা না হোক, শুয়ে, বসে, দাড়িয়ে, হাটতে চলতে বা যে কোনো সময় 
বান্দা যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাকে ডাকে, তার কাছে কিছু চায় বা এক কথায় তার সাথে সঙ্গোপনে কথা বলে তখন বান্দা 
মুনাজাতে রত থাকে | তেমনি হাত উঠানো হোক বা না হোক, শুয়ে, বসে, দাড়িয়ে বা যে কোনো অবস্থায় বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে বা 
তার কাছে কিছু চায় সে তখন দু'আয় রত থাকে । মুনাজাত ও দু'আ মূলত একই বিষয় । আর হাত উঠানো, কিবলামুখী হওয়া, বসা, ইত্যাদি 
দু'আ বা মুনাজাতের বিভিন্ন আদব । এগুলিসহ বা এগুলি ব্যতিরেকে বান্দা আল্লাহর সাথে “মুনাজাতে' বা চুপিসারে কথায় রত থাকতে পারে 
বা প্রার্থনায় রত থাকতে পারে । 

২০. দু‘আর শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা 

দু'আ বা মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ অনেকগুলি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দু'আ শেষে হাত দুটি দ্বারা 
মুখমণ্ডল মোছার বিষয়ে তদ্রপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল সনদে । একটি 
হাদীসে বলা হয়েছে : 









































































































































“দু'আ শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমদের মুখ মুছবে ৷” হাদীসটি আবু দাউদ সংকলিত করে বলেন : “এই হাদীসটি 
কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সবগুলিই অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অচল । এই সনদটিও দুর্বল ।”* 

অন্য হাদীসে হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 
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“রাসূলুল্লাহ &৪ যদি দু'আ করতে হাত তুলতেন তাহলে হাত দু'টি দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন না ।”$ 

হাদীসটির সনদ দুর্বল । কারণ হাম্মাদ ইবনু ঈসা আল-জুহানী (মৃ. ২০৮ হি) নামক এক ব্যক্তি এই হাদীসের একমাত্র 
বর্ণনাকারী । তিনি বলেছেন যে, তিনি তার উন্তাদ হানযালাহ ইবনু আবী সুফিয়ান, তিনি সালেম, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, তিনি উমার 
(রো) থেকে হাদীসটি শুনেছেন । হাদীসটি হযরত উমার থেকে অন্য কোনো সূত্রে কেউ বর্ণনা করেননি । উমরের অন্য কোনো ছাত্র বা 
আব্দুল্লাহর অন্য কোনো ছাত্র, বা সালেমের অন্য কোনো ছাত্র বা হানযালার অন্য কোনো ছাত্র এই হাদীসটি বর্ণনা করেননি । মূলত এই 
হাম্মাদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ $৪-এর কর্ম বলে দাবি করেছেন । এই হাম্মাদ জীবনে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন 
সবগুলি হাদীস পর্যালোচনা করে তার যুগের হাদীসের ইমামগণ দেখেছেন যে, তিনি হাদীস ঠিকমতো মুখস্থ রাখতে পারতেন না । তার 
বর্ণিত সব হাদীসের সনদ ও শব্দ তিনি উল্টেপাল্টে গুলিয়ে ফেলেছেন । এজন্য তারা তাকে যয়ীফ’ বা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে ঘোষণা 
করেছেন । কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করে বানোয়াটভাবে এসকল উল্টোপাল্টা হাদীস বলেছেন । 

তৃতীয় হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুর'আ (মৃ. ২৬৪ হি) বলেন : হাদীসটি মুনকার বা একেবারেই দুর্বল । আমার ভয় হয় 
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হাদীসটি ভিত্তিহীন বা বানোয়াট । একারণে কোনো কোনো আলিম দু‘আর পরে হাত দু’টি দিয়ে মুখ মোছাকে বিদ'আত বলেছেন | কারণ 
এ বিষয়ে একটিও সহীহ, হাসান বা অল্প দুর্বল কোনো হাদীস নেই । এছাড়া দু'আর সময় হাত উঠানো সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে 
পরিচিত ও প্রচলিত ছিল, কিন্তু দু'আ শেষে হাত দিয়ে মুখ মোছার কোনো প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না ৷” 

অপরপক্ষে কোনো কোনো আলিম উপরের হাদীসের দুর্বলতা স্বীকার করেও একে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন । ৯ম হিজরী 
শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ইবনু হাজার (মৃ. ৮৫২ হি) বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও অনেকগুলি সূত্রে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে 
মূল বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য বা হাসান বলা উচিত ৷: সুনানে তিরমিধীর কোনো কেনো পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে ইমাম তিরিমিযী হাদীসটি 
হাসান বা সহীহ বলেছেন । কিন্তু ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি) বলেন যে, সুনানে তিরমিধীর সকল নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত কপি ও পাণ্ডুলিপিতে 
ইমাম তিরমিধীর মতামত হিসাবে উল্লেখ আছে যে, হাদীসটি গরীব বা দুর্বল । ইমাম নববীও এ বিষয়ক সকল হাদীস যয়ীফ বলে উল্লেখ 
করেছেন ।” ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম বাইহাকী (মৃ. ৫৬৮ হি) বলেন : দু'আ শেষে দুই হাত দিয়ে মুখ মোছার 
বিষয়ে হাদীস যয়ীফ, তবে কেউ কেউ সে হাদীসের উপর আমল করে থাকে ৷” 

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী (মৃ. ২১১ হি) তার উত্তাদ ইমাম মা"মার ইবনু রাশিদ (মৃ. ১৫৪ 
হি) থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব আয-যুহরী (মৃ. ১২৫ হি) থেকে বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন: আমি দেখেছি যে, কখনো 
কখনো আমার উস্তাদ মা’মার এভাবে দু'আর শেষে মুখ মুছতেন এবং আমিও কখনো কখনো তা করে থাকি ।: এ থেকে বুঝা যায় যে 
তাবেয়ীগণের যুগে কেউ কেউ দু'আ-মুনাজাতের শেষে এভাবে মুখ মুছতেন । 

এভাবে আমরা দেখি যে, দু'আর সময় হাত উঠানো যেরূপ প্রমাণিত সুন্নাত, দু'আ শেষে হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মুছা অনুরূপ 
প্রমাণিত বিষয় নয় । এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদীস আছে, যার সম্মিলিত রূপ থেকে কোনো কোনো আলিমের মতে এভাবে মুখ মোছা 
জায়েয বা মুস্তাহাব । আল্লাহই ভালো জানেন । 

২১. দু'আর সময় শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা 

দু'আর সময় হাত উঠানোর অনুরূপ আরেকটি মাসনূন পদ্ধতি দু'আর সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলি উঠিয়ে কিবলার দিকে 
রেখে ইশারা করা । সালাতের মধ্যে ও সালাতের বাইরে দু'আর সময় এভাবে ইশারা করার বিষয়ে কতগুলি হাদীস বর্ণিত হয়েছে৷ একটি 
হাদীসে ইবনু আব্বাস(রা) বলেন রাসূলুল্লাহ %% বলেছেন : 
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“প্রার্থনা করা এই যে, তুমি তোমার দুই হাত তোমার দুই কীধ বরাবর বা কাছাকাছি উঠাবে । আর ইস্তিগফার এই যে, তুমি তোমার 
একটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে । আর ইবতিহাল বা কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করা এই যে, তুমি তোমার দুই হাতই সামনে এগিয়ে 
দেবে ।” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।* 

এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে । শুধু একটি আঙ্গুল, ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (৯৪) ইশারার সময়, বিশেষত সালাতের মধ্যে দু'আর সময় 
আঙ্গুলটি সোজা কিবলামুখী করে রাখতেন এবং নিজের দৃষ্টিকে আঙ্গুলের উপরে রাখতেন । তিনি এই সময় আঙ্গুল নাড়াতেন না ।? 

২২. দু'আর সময় দৃষ্টি নত রাখা 

দু'আর মধ্যে বিনয়ের একটি দিক দৃষ্টি নত রাখা ৷ বেয়াদবের মতো উপরের দিকে তাকিয়ে দু'আ করতে হাদীসে নিষেধ করা 
হয়েছে । বিশেষত সালাতের মধ্যে দু'আর সময় উপরের দিকে নজর করতে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে । আবু হুরাইরা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (%%) বলেছেন: 
sled গো! ৪১০ কই ৪৮৮৯] ২০ ৫৯০৩ শি ০৪ AH Ei 
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“যে সমস্ত মানুষেরা সালাতের মধ্যে দু'আর সময় উপরের দিকে দৃষ্টি দেয় তারা যেন অবশ্যই এই কাজ বন্ধ করে, নাহলে তাদের দৃষ্টিশক্তি 
হরণ করা হবে ।”” অন্য বর্ণনায় ‘সালাতের মধ্যে’ কথাটি নেই, সব দু'আতেই দৃষ্টি উধ্বে উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে ৷* 

২৩. দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা 

(ক). রাত, বিশেষত শেষ রাত 
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মুমিন সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করবেন । তবে হাদীস শরীফে কিছু কিছু সময়কে দুআ কবুলের জন্য বিশেষ করে চিহ্নিত করা 
হয়েছে ৷ তনাধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম সময় রাত । বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাত মুমিনের দু'আ ও একান্ত 
ইবাদতের সময় | শরীয়তের পরিভাষায় মাগরিবের শুরু থেকে ফজরের ওয়াক্তের শুরু পর্যন্ত রাত | শীতের সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে 
আমাদের দেশে রাত প্রায় ১২ ঘণ্টা থাকে (সন্ধ্যা ৫.৩০ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত) । অপরদিকে জুন/ জুলাই মাসে রাত প্রায় ৯ ঘণ্টা হয়ে 
যায় (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ভোর ৩.৪৫ টা পর্যন্ত) । রাতের এই সময়টুকুকে হাদীসের আলোকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি : 

(১). প্রথম তৃতীয়াংশ (প্রথম ৩/৪ ঘণ্টা) : এই সময়টির ফযীলত সম্পর্কে বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই । তবে কোনো কোনো 
হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ রাতে দু'আ কবুল করেন । জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন : 
১৬ ৮৮ ০৮ 0৯ 4৮৮৮৪ ০৪০৭ ০০ ০৯ 2৬5 ১০ ৪৮ AAS 

১৯৪] ত ৮৪ ০৯ এ ০৪ ৪৬ 

“আল্লাহ প্রত্যেক রাতে সর্বনি আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন: কোনো প্রার্থনাকারী বা যাচ্ঞ্রাকারী কেউ কি আছে ? যদি 
কেউ কিছু চায় তাহলে আমি তাকে তা প্রদান করব । ক্ষমা চাওয়ার কেউ কি আছে? যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব । এভাবে তিনি 
ফজর শুরু হওয়া পর্যন্ত বলেন ৷” হাদীসটির সনদ সহীহ ৷” 

এই হাদীসে রাত বলতে পুরো রাতই বুঝা যায় । এতে রাতের প্রথম অংশও ফযীলতের মধ্যে এসে যায় । তবে অন্যান্য বিভিন্ন 
হাদীসে এই ফযীলত রাতের পরবর্তী অংশগুলির জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে । 

সহীহ মুসলিম গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেছেন, আমি নবীজী && -কে বলতে শুনেছি : 
05 4৫১৪ ০৩] ০১০০1 YJ) ৪১৯১৪ এ Al ০৭1৯৯ এ] ০৯০ 0৪1৬৪ ৩ 2৮০এ ০৪ ভ৪ ০ 
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“নিশ্চয় রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যে সময় কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে পার্থিব, জাগতিক বা পারলৌকিক যে কোনো 
কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দিবেন । এভাবে প্রতি রাত্রেই ।”২ 
রাতের এই সময়ও সারা রতের প্রথম মুহূর্ত থেকে সারা রাতের যে কোনো সময় হতে পারে | তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে এই 
সময় শেষ রাতে হবে বলেই বুঝা যায় । 
(২). প্রথম তৃতীয়াংশের পর থেকে পরবর্তী মাঝ রাত পর্যন্ত, এবং পরবর্তী সারা রাত : শীতের সময় রাত ৯.৩০ টা বা ১০ টা থেকে 
১২ টা পর্যন্ত এবং গরমের সময় রাত ১০ টা থেকে প্রায় ১১.৩০ টা পর্যন্ত ; এবং এরপর বাকি রাত । এই সময়ে আল্লাহ দু'আ কবুল করেন বলে 
সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
BE এ ই এ ০২৪ ৮০০19 AB SM 2৪০] ১১৯১] ৮৬] ০০০৯ ভে ৮০ ও ০ ২৬ 
০3-৭3-4530 ০৬ ০ শা] ৪08 ৯ তত ০ ০5 উপ ভা] ০৯৩ ৩৮ এএ। ৯ 
(৮8৮8 ৮৪০০০৮৪০৪৬৭ | 4০৬৪ is Leia এ El 1 এেেজ্ছ 
“আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে ইশা'র সালাত রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করতাম । কারণ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত 
হলে মহান প্রভু আল্লাহ সর্বনি আসমানে নেমে আসেন । প্রভাতের শুরু পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকেন । তিনি বলেন: কেউ কি চাইবে যাকে দেওয়া 
হবে? কেউ কি ডাকবে যার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে? কোনো পাপী কি আছে যে ক্ষমা চাইবে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে? অসুস্থ কেউ আছে 
কি? যে রোগমুক্তি চাইবে ফলে তাকে সুস্থতা প্রদান করা হবে |” 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন : 
০৮৭ dl) Ul এ] Uf 59855 ০91 ০৪৭ El ০০৪ ০১৯ 4০৪] dS | lad) চে bl ০১৪ 
0005 ১৪ 2৪০ ৮:১০ ভঞ 1২ ০০ 4৪৪৪০ ভে GDN CAA Al ১৪০৯ GN 
১৯৯৪] ra ০:৯৯ 4135 
“মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাতে, রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে এবং বলেন : আমিই 
বাদশাহ, আমিই মালিক । কে আছ আমাকে ডাকবে? ডাকলেই আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আছ আমার কাছে চাইবে? চাইলেই আমি তাকে 
প্রদান করব ৷ কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? চাইলেই আমি তাকে ক্ষমা করব । এভাবেই বলতে থাকেন প্রভাতের আলোর বিকীরণ হওয়া 
পর্যন্ত ৷” 
















































































(৩). মধ্য রাত থেকে (রাত ১১.৩০ টা বা ১২ টা থেকে) রাতের শেষ তৃতীয়াংশের শুরু পর্যন্ত এবং বাকি রাত : উপরের হাদীসের 
আলোকে রাতের এই অংশ স্বভাবতই দু'আ কবুলের সময় | এ ছাড়া এই অংশ সম্পর্কে বিশেষ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । উসমান ইবনু আবীল 
আস (রা) বলেন, নবীয়ে মুসতাফা $% বলেছেন: 

0 ০ 0৯ A আলী 2৮৪ £15 0৯ 0৯ এ এ এ as ৪০ শাল CS 
Yada দিন এ! 2৬০ ডি শি এষ 9 ০ ১৬8৪ ৩০ ০০ ০৯ ৮৮৬৪৪ 
০০৫৪ fh ii 
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“মধ্য রাতে আসমানের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয় । তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন : “কোনো প্রার্থনাকারী আছ কি? যদি কেউ 
প্রার্থনা করে তাহলে তা কবুল করা হবে । কোনো যাচ্ঞাকারী আছ কি? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে তাকে তা দেওয়া হবে । কোনো বিপদগ্রস্ত 
আছ কি? বিপদ মুক্তি চাইলে তার বিপদ কাটানো হবে ।' এ সময়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তার প্রার্থনা 
কবুল করবেন । শুধুমাত্র দেহ ব্যবসায়ী ব্যভিচারিণী ও টোল আদায়কারী (নাগরিকদের কষ্ট দিয়ে যে টোল খাজনা ইত্যাদি আদায় করে) বাদে ৷” 
হাদীসটির সনদ সহীহ ৷" 

(৪). রাতের সবচেয়ে মুবারক অংশ (রাত ১ টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত) : যাকিরের সবচেয়ে বড় সম্পদ, প্রার্থনাকারীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ, আল্লাহ প্রেমিকের জীবনের সর্বোত্তম ক্ষণ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ । রাত আনুমানিক ১টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত । এই 
সময়ের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে৷ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু 
হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 

০০ ০৬৪৪৪ ০৯১) এ] এ এও ০৪৯ জা sled) এ! 2955 Aig এ ৩০ ৫5৪৪ 
A ASE ৮2১৪৮৮০৪০০৩ 4৯৪৪ Als ০০৩ এ ৯৯৭৬ ৮১৪০৯ 
“আমাদের মহান মহিমান্বিত প্রভু প্রতি রাতে, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন 
: কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব । কেউ যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করব । কেউ যদি 
আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব !”* 

আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহকে (৯6) প্রশ্ন করা হলো: “কোন দু'আ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয় ? তিনি 

উত্তরে বলেন : 












































0555411555০) 5 ০৯ 0300 ০৫০ 
“রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয সালাতের পরে (দু'আ বেশি কবুল হয়) ৷” ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । এই অর্থে আরো অনেক 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে ৷" 

আমর ইবনু আম্বাসা রো) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৪-কে বলতে শুনেছি : 

০৪ AY) এ 18৬] এ ৪ sha: 2৪123 oi ই কও 0৭ all 0৩ ৮০5৪ 
058 Acad) এও ৪ 481 55৬ ০০০ 0৬ ০ ০০০৭ 

“বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সাজদায় থাকে এবং যখন সে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে [বা শেষাংশে] 
সালাত আদায়ের জন্য দাড়ায় । অতএব, রাতের এ সময়ে যারা আল্লাহর যিক্র করেন, তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তা 
হবে ৷” হাদীসটি সহীহ ॥ 

কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, কোনো হাদীসে আমরা দেখছি রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে, কোনো হাদীসে 
দেখছি রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে আসেন । এখানে তো বৈপরীত্য দেখা দিল । প্রকৃতপক্ষে 
বিষয়টিতে কোনো বৈপরীত্য নেই । আল্লাহর অবতরণ, আগমন এগুলির প্রকৃতি ও পদ্ধতি আমাদের বোধগম্য নয় । তার হাবীব মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ (&৯9) যেভাবে বলেছেন আমরা সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি । তবে আমরা এতটুকু দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহ এই 
সময়ে তার বান্দাদেরকে বিশেষ নৈকট্য প্রদান করেন, যা অন্যান্য নৈকট্য থেকে ভিন্ন ও মর্ধাদাময় । আমাদের দায়িত্ব এই মহান সময়ের 
বরকতময় সুযোগ গ্রহণ করা । মহান রাব্বুল আলামীনের এগিয়ে দেওয়া রহমতের, বরকতের ও কবুলিয়্যতের খাঞ্চাকে অবহেলায় ফিরিয়ে না 
দেওয়া । বরং পরম আগ্রহে ও গভীর আবেগে এই দান গ্রহণ করা । 

গ আমাদের চেষ্টা করতে হবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ইবাদত ও দু'আ করার চেষ্টা করা । যখন সকলেই ঘুমিয়ে 
থাকবেন তখন বান্দা তার মনের সকল আবেগ উজাড় করে তার প্রভূকে ডাকবে, তার মনের সকল বেদনা, আকুতি, কষ্ট ও আবেগ সে 
পেশ করবে তার প্রভুর দরবারে, যিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান মহাকরুণাময় পরম দয়ালু ও দাতা । তিনিই, শুধু তিনিই তো পারেন তার 
আরজি পূরণ করতে । আনন্দ, বেদনা ও প্রেমের অশ্রু দিয়ে যাকির তার এই সময়ের ইবাদত ও দু'আকে সুষমাময় করবেন । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে তাওফীক প্রদান করুন । 

এ সময়ে সম্ভব না হলে অন্তত রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টার দিকে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে 
অন্তত কিছু সময় দু'আয় কাটানো প্রয়োজন | অযু করে, কয়েক রাকাত নফল সালাতসহ বিতিরের সালাত আদায় করে এই সময়ে কিছু 
সময় যিক্র ও দু'আয় কাটানো খুবই প্রয়োজন । 

(খ). পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর 

আমরা উপরে আবু উমামা (রা) বর্ণিত হাদীসে এর বিবরণ দেখেছি । হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ৪ সালাতের পরে পালন করার 
জন্য অনেক যিক্র ও দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন । যা আমরা পরে আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ । 


























































































































৭৫ 





গে). আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় 
দু'আ কবুলের অন্যতম সময় আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, আযানের সময় ও ইকামতের সময় । বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে যে, এ সময়ের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন । সুন্নাতের নির্দেশ আযানের সময় মুয়াযযিন যা বলেন তা বলতে হবে (হাইয়া আলা-র 
সময় লা হাওলা ..) । এরপর রাসূলুল্লাহ ৪-এর জন্য সালাত (দরুদ) পাঠ করতে হবে । এরপর রাসূলুল্লাহ 8-এর জন্য আল্লাহর কাছে 
ওসীলা ও মর্যাদা চাইতে হবে । এরপর মুমিন নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবেন । 
হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯) বলেছেন: 
1৬০3৩ ১১৫১ 22313 00১81 ০ [৮৬] sis ci 
“আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না । অতএব, তোমরা এই সময়ে প্রার্থনা করবে ।” হাদীসটি সহীহ ৷" 
অন্য হাদীসে সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন : 
০ লি) ১৪৩ [5১ এ ০৪৯] sla ৬০ ৪৬ oil ০৪ ও 0০ এল 
৮০ ০৫০ ৯৯০ ০১৯৯ [491 ০2৯ 2 dal ৰ] 
“দুটি দু'আ কখনো ফেরত দেওয়া হয় না, বা খুব কমই ফেরত দেয়া হয় : আযানের সময় দু'আ [দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে : 
ইকামতের সময় দুআ] এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময় দু'আ, যখন (মুসলিম ও কাফির) উভয়পক্ষ যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখী হয় এবং 
একে অপরের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি যুদ্ধে মিশে যায় ৷” হাদীসটি সহীহ ১ 
অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, এককব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মুয়াযিনগণ তো আমাদের উপরে 
উঠে গেলেন ও আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা অর্জন করে নিলেন । তখন রাসূলুল্লাহ ৫৪ বলেন : 
4250 07718 এশাাতাত। 088 ০০৬88 ও 02 
ঙ “মুয়াযযিনগণ যা বলে তুমি তা বল । যখন (আযানের জবাব দেওয়া) শেষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে বা 
দু'আ করবে । এই সময়ে তুমি যা চাইবে তোমাকে তা দেওয়া হবে ৷” 
হাদীসটির সনদ হাসান ।* 
(ঘ). জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 
উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, এই সময় দু'আ কবুল হয়। 
ডে). দু'আ কবুলের অন্যান্য সময় 
গ দু'আ কবুলের অন্যান্য বিশেষ সময় : রমযান মাস, ফরয বা নফল সিয়াম অবস্থায়, ইফতারের সময়, যমযমের পানি পান 
করার সময়, ইত্যাদি । 
চে). সালাতের মধ্যে দু'আ 
সালাত মহান প্রভুর সাথে বান্দার সর্বোচ্চ সংযোগ ৷ সালাত মহান প্রতিপালকের সাথে বান্দার “মুনাজাত? ৷ শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত পুরো সময়টাই মূলত দু'আর সময় । আল্লাহর প্রশংসা করা, স্তুতি গাওয়া ও প্রার্থনা করা, এই তো সালাত । 
সালাতের পুরো সময়েই রাসূলুল্লাহ && অত্যন্ত আবেগী ও সুন্দর ভাষায় দু'আ করতেন । সালাত শুরু করেই, তাকবীরে 
তাহরীমার পরেই তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করে দু'আ করতেন । সুরা ফাতিহা মানব ইতিহাসের মহোত্তম প্রার্থনা । এরপর 
কুরআন তিলাওয়াতের সময় থেমে থেমে তিনি দু'আ করতেন । রুকুতে তাসবীহের পাশাপাশি দু'আ করতেন মাঝে মাঝে । 
সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময় সাজদার সময় | সাজদা সালাতের মধ্যে মহান প্রভুর কাছে বান্দার সমর্পণের 
চূড়ান্ত পর্যায় । সাজদা আল্লাহর সাথে বান্দার চুড়ান্ত সংযোগ । মানব জীবনে দু'আ কবুলের অন্যতম সময় সাজদার সময় । রাসূলুল্লাহ 
£ আমাদেরকে এ কথাই শিখিয়েছেন । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
ssi 1১5 এ এ শী৮এ ৩৯ বু ০১৭ ৬ alma 
“বান্দা যখন সাজদায় রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা এই সময়ে বেশি বেশি দু'আ 
করবে |” 
অন্য হাদীসে হযরত ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ (ওফাত দিবসের ফজরের সময়) তার ঘরের পর্দা তুলে দেখলেন 
সাহাবীগণ হযরত আবু বকরের (রা) পিছে কাতারবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছেন । তখন তিনি বললেন : 
JA so এ ৯৮] ০৪ 2 G3 YN) 5৬] ০০০০০ 0০ Gm শি এ] All এ 
১৬৯ নিও ০৯৩ ৩০ 2A ৪ 19৯8 £5৬ এ Laan ঞ ০ 01198 ০ ০৪৫ ৮ 



































































































































৭৬ 


AY ৮০৯০০৪০০১৪৪ slo ভে 1৩০৫ 

“হে মানুষেরা, নবুয়্যতের আর কিছুই বাকি থাকল না, শুধুমাত্র নেক স্বপ্ন ছাড়া, যা মুসলিম দেখে । শুনে রাখ, আমাকে রুকু ও সাজদা 
অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে রুকু অবস্থায় তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর মর্ধাদা-বাচক স্তুতি পাঠ করবে । আর সাজদা 
রত অবস্থায় তোমরা খুব বেশি করে দু'আ করবে, কারণ এই সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি ।” 

সাজাদার সময় বেশি বেশি দু'আর নির্দেশনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ $$ নিজে এ সময়ে বেশি বেশি দু'আ 
করতেন । এখানে দুটি দু'আ লিখছি : 

যিকর নং ২৪ : সাজদার দু‘আ-১ 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (৪) সাজদার মধ্যে বলতেন : 

১৮০ 423০৩ ০১৯৯ 43 42s 4৪৭ Als Hl লে ০৪৪) ০৫ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফির লী যাস্বী কুল্লাহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউআলাহু ওয়া আ-খিরাহু, ওয়া “আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া 
সিররাহু। 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন 





























পাপ ।”২ 


যিকর নং ২৫ : সাজদার দু‘আ-২ 

(২). আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ &৪৯-কে বিছানায় পেলাম না । (অন্ধকারে) আমি তাকে খুঁজলাম । তখন 
আমার হাত তার পায়ের তালুতে লাগল । তিনি তখন সাজদায় ছিলেন ও পা দুটি খাড়া ছিল । তিনি বলছিলেন: 
৮৩ ৮৯৯ এডি এ ২৪51৩ এ 2৩৬০ ০০ এ ও এ ৮০৯৭ ০০ এ ১৬5 ag) 

Sadi ০৮০ এল aS এ ৪৬ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আউযু বিরিদা-কা মিন সাখাতিক, ওয়া বি মুআ-ফা-তিকা মিন “উকুবাতিকা, ওয়া আ'িযু বিকা মিনকা, 
লা- উহসী সানা-আন “আলাইকা । আনতা কামা- আসনাইতা “আলা- নাফসিকা । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রাথনা করছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি । এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে আপনার থেকে । আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না । আপনি ঠিক 
তেমনি যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন ৷” 

আমাদের দেশে অনেকে অজ্ঞতাবশত বলেন : আমাদের মাযহাবে সাজদার সময় দু'আ করা যাবে না বা উচিত নয় । ধারণাটি 
সঠিক নয় । আমরা আগেই দেখেছি ইমাম আবু হানীফা (রা) সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠের সময় দু'আ করে করে পাঠ করতে বলেছেন । 
তবে তার মতে, ফরয সালাত যথাসম্ভব নির্ধরিত যিক্র আযকার ও দু'আর মাধ্যমে আদায় করতে হবে । আর বাকি সকল সুন্নাত, নফল, 
তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সালাতের শুরুতে, তিলাওয়াতের সময়ে, রুকুতে, সাজদায় ও শেষে তাশাহহুদের পরে বেশি বেশি করে দু'আ করতে হবে । 
তার এই মতটি সুন্নাতের আলোকে জোরদার ৷ কারণ আমরা অধিকাংশ হাদীসেই দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (&) অতিরিক্ত দু'আ 
সাধারণত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সুন্নাত বা নফল সালাতের মধ্যে বলতেন । প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার মনের সকল আবেগ, আকুতি, বেদনা ও 
প্রার্থনা মহান প্রভুর দরবাবে পেশের সর্বোত্তম সুযোগ হলে সালাত, বিশেষত সাজদার অবস্থায় । পৃথিবীর কোনো নেতা যদি আমাদের 
বলতেন, অমুক সময় আমার কাছে আবেদন করলে আমি তা কবুল করব, তাহলে আমরা সেই সময়টিকে সদ্ব্যবহার করতে প্রাণপণে চেষ্টা 
করতাম । কিন্তু আফসোস! মহান রাব্বুল আলামীনের এই মহান সুযোগ আমরা অবহেলা করে এড়িয়ে চলছি । আমাদের সকলেরই উচিত, 
যথাসম্ভব মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে সেগুলি দিয়ে সাজদায় দু'আ করা । 

সালাতের মধ্যে দু'আর আরেকটি বিশেষ সময় তাশাহহুদের পরে সালামের পূর্বে । এই সময়ে দু'আ করা রাসূলুল্লাহর (8৪) 
নিয়মিত কর্ম ও বিশেষ নির্দেশ । তিনি তার উম্মতকে তাশাহহুদ শিক্ষা দান করে বলেছেন : 

৬০৪৪ 42) 4৯91 এ] ০০ জিও ৯ fede a 0] ০০ ৬৯ ৪ 

“তাশাহহুদের পর মুসল্লী তার পছন্দ অনুসারে দু'আ বেছে নিয়ে দু'আ করবে ৷” 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন, “তোমরা যখন শেষ তাশাহহুদ শেষ করবে, তখন চারটি বিষয় 
থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে : জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জাগতিক জীবনের ও মৃত্যুর ফিতনা 
(পরীক্ষা বা বিপদ) থেকে এবং দাজ্জালের অমঙ্গল থেকে 1৮? 


যিক্র নং ২৬ : তাশাহহুদের পরের দু'আ : 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস*উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ আমাদেরকে তাশাহহুদের পরে দু'আর কিছু বাক্য শিখিয়েছেন : 
IS ডো]! ০৮8 ০৪ ০৪৪৪ ০১ এন ৪1৩ Ui ald (নও ৪৬৪ ০৯৪ Al ০৫: 






































































































































৭৭ 


৮৯199 ৮১5৩ ৮০৪৩ ৪৮০ লাই ০৫ এ ০১৪ ৮৩ a RE 0০৪৯৩ এ 
৮০০ ৮613 ৮895 ৪ 0৯০ এ] 0855৮ 0৯ ৯৬ ও এ এ] ৪৪০ ও ১৪০৬৪ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা-, ওয়া আসলি'হ যা-তা বাইনিনা-, ওয়াহ্‌দিনা- সুবুলাস সালা-ম, ওয়া নাজ্জিনা- মিনায 
যুলুমা-তি ইলান নূর । ওয়া জান্নিবনাল ফাওয়া-হিশা মা যাহারা মিনহা- ওয়া মা- বাতান । ওয়া বা-রিক লানা- ফী আসমা-ইনা-, ওয়া আবসা-রিনা- 
, ওয়া কুলুবিনা-, ওয়া আহওয়া-জিনা, ওয়া যুররিয়্যা-তিনা- । ওয়া তুব “'আলাইনা-, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম । ওয়াজ “আলনা- শা- 
কিরীনা লিনি*মাতিকা, মুসনীনা বিহা- কাবিলীহা, ওয়া আতমিমহা- 'আলাইনা-। 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন । আপনি আমাদের 
মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রদান করুন । আপনি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 
আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন । আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের 
দৃষ্টিশক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের দাম্পত্য সঙ্গীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন । আপনি 
আমাদের তওবা কবুল করুন । নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময় । আপনি আমাদেরকে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা 
আদায়ের, নিয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা করার এবং নিয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের 
জন্য প্রদত্ত আপনার নিয়ামতকে পূর্ণ করুন |” হাদীসটি সহীহ ৷ 
এ সময়ে পাঠের জন্য অনেক দু'আ সুন্নাতে নববীতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । এসকল মাসনুন দু'আ শিক্ষা করে অর্থের দিকে 
লক্ষ্য রেখে তদ্দবারা দু'আ করা আমদের কর্তব্য । হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) সালাতের মধ্যে মাসনুন দু'আর অর্থের কাছাকাছি শব্দে 
দু'আ করার অনুমতি প্রদান করেছেন । কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে যে সকল দু'আ আছে সবই সালাতের মধ্যে পাঠ করা যায় । এ 
সকল দু'আর অর্থবোধক কাছাকাছি শব্দেও দু'আ করা যায় ।২ তবে নবুয়্যতের নূর রয়েছে মাসনূন দু'আর মধ্যে । এ সকল নববী দু'আ অর্থ 
বুঝে হুবহু মুখস্থ করে তা দিয়ে দু'আ করা খুবই প্রয়োজন । 
বিতিরের শেষে কুনুতের দু'আ 
কুনুত শব্দের অর্থ আনুগত্য, দণ্ডায়মান হওয়া, প্রার্থনা করা বা ডণ্ডায়মান অবস্থায় দু'আ করা । সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম 
মাসনূন সময় বিতিরের সালাতের কুনুত । বিতির সালাতের শেষ রাক'আতে রুকুর আগে রাসূলুল্লাহ $ দু'আ পাঠ করতেন, যা কুনুত বা 
দু'আ কুনুত নামে পরিচিত । এ সময়ে রাসূলুল্লাহ &ঞ বিভিন্ন দু'আ পাঠ করেছেন । আমাদের সমাজে “দু'আ কুনুত’ নামে পরিচিত দু'আটিও 
সহীহ সনদে বর্ণিত ১ কিন্তু আমরা অজ্ঞতাবশত মনে করি যে, আমাদের মাযহাব অনুসারে কুনুতের সময় এই দু'আটিই পাঠ করতে হবে, 
অন্য কোনো দু'আ পাঠ করা যাবে না । ধারণাটি ভূল । ইমাম আবু হানীফা (রা) ও তার সঙ্গীঘয় স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য 
কোনো দু'আ নেই, কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে না । ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ) তার “আল-মাবসৃত” গ্রন্থে লিখেছেন: 
৩ ৮৪৮৮] এ জি sla ll 1 9৪5 0৪ 05 JE এও] od ALA) 038০ Lad এ 
Y 0৩ 8০ ৮৭ ৭৪৪ ০৫5 DB EI 
“আমি বললাম : তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাড়িয়ে দু'আ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন : বলা হতো যে, সূরা “ইযাস সামাউন 
শাক্কাত' ও সুরা “ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ' পরিমাণ । আমি বললাম : কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দু'আ আছে ? বা কোনো দু'আ 
নির্দিষ্ট করা যাবে? তিনি বললেন : না”? 


















































































































































ইমাম মুহাম্মাদের অন্য গ্রন্থ “আল-হুজ্জাত”-এ তিনি লিখেছেন : 
৭৪0০ 49) এ ll SS ভেপও Al ০ OGY JE ০৪৬০ ৪9৩ EEN ভে ০৫৪ এ 
এএ 1 ৩৩ ৬৮১৫৬ ০৮ AY 
“আমি বললাম : তাহলে কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে ? তিন 
বললেন : না। বরং তুমি আল্লাহর হামদা বা প্রশংসা করবে, নবীয়ে আকরাম $&-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং তোমার 
সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো দু'আ করবে 1৮ 
যিক্র নং ২৭ : কুনুতের দ্বিতীয় মাসনূন দু'আ 
বিতরের কুনুত হিসাবে দুটি মাসনূন দু'আ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। একটি “আল্লাহুম্মা ইন্না 
নাসতাঈনুকা...” যা আমাদের দেশের সকল ধার্মিক মুসলিমের মুখস্থ । দ্বিতীয় দু'আটি সম্পর্কে ইমাম হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) 
আমাকে নিন্র বাক্যগুলি শিক্ষা দিয়েছেন বিতিরের সালাতে বলার জন্য : 
০৮ ৪৮০ ৮ ভা এ ০৪ ০৯৪ ly ০৪৪৬ ০৪ ভিড ০৪৬৬ ০৪ Ail শর] 
[-. ৮১০ ০১০ ৩০৪] Aly ০০ 0৯ 43 এ ৮৬৪ ৩ এ ০৯৪৪ এ ০৪ জিও 





























৭৮ 


১৩০ ৩৩০ 5০৪৩ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্‌ দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া “আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া 
বা-রিক লী ফীমা- আ'‘অ্‌ তাইতা, ওয়া ক্রিনী শার্রা ক্বাদ্বাইতা, ফাইন্নাকা তাকৃদ্বী, ওয়ালা- ইউকৃদ্বা “আলাইকা, ইন্নাহু লা- ইয়ািলু মান 
ওয়া-লাইতা, [ওয়ালা- ইয়া‘ইয্যু মান “আ-দাইতা], তাবা-রাক্তা রাব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইতা । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়েত দান করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়েত করেছেন তাদের সাথে । আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্ত ও 
সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে । আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করুন), যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে | আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন । 
আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন । কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন, আপনার 
বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না । আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না । আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না । মহামহিমান্বিত বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভূ, মহামর্ধাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি ।”১ 

আমরা কখনো এই দু'আ ও কখনো প্রচলিত দু'আ পড়ব । আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই সময়ে যে কোনো বিষয়ে 
দু'আ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন । তবে মাসনূন দু'আ পাঠের চেষ্টা করতে হবে । এই দুটি কুনুতের দু'আ ছাড়াও অন্যান্য মাসনূন দু'আ, যেমন 
এই বইয়ে উল্লেখিত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং যিক্র বা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত যে কোনো দু'আ আমরা মুখস্থ করে 
অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ সময়ে পাঠ করতে পারি । 

আমি “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে* উল্লেখ করেছি যে, হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কুনুতের জন্য, এবং সালাতের মধ্যে যে কোনো 
স্থানে দু'আর জন্য কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন । কারণ এতে দু'আর প্রাণ থাকে না। মুসাল্লী ঠোটস্থভাবে অমনোযোগের সাথে 
সালাতের যিক্র ও দু'আ আউড়ে যান । এক পর্যায়ে এভাবে প্রাণহীন সালাত শেষ হয়ে যায় । সর্বদা একটি নির্ধারিত দু'আ পাঠ করলে সালাতের 
খুশু, আবেগ, প্রাণবন্ততা বিনয় ও আকুতি নষ্ট হয়ে যায় । প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিভিন্ন মাসনূন শব্দের দু'আ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে একেক সময় 
একেক দু'আ পাঠ করা । এতে মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুশু ও বিনয়ের সাথে দু'আ করা সহজ হয় । আল্লাহ আমাদেরকে 
তাওফীক প্রদান করুন । 


ছে). শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত 


শুক্রবারের দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে যে সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই আল্লাহ তাকে দিবেন । রাসূলুল্লাহ 

















































































































১৩] ০৮০০] ১11১৯ 49) ০০০৪ ৮০৪ MG ala (৪৪ ১ 45১ এয ওঠ এ 

“নিশ্চয় শুক্রবারে একটি সময় আছে, যে সময় কোনো মুসলিম দাড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা 
করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন 1” 

এই মুহূর্তটি রাসূলুল্লাহ £8 নির্ধারণ করে দেন নি। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন । তাদের 
মধ্য থেকে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন যে, শুক্রবারের দিন সূর্যাস্তের পূর্বের মুহূর্ত দু'আ কবুলের সময় । এ সময়ে যদি কোনো মুসলিম 
মাগরিবের সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে সালাতের অপেক্ষায় বসে দু'আয় মশগুল থাকে তবে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন । অন্য অনেকে 
বলেছেন যে, ইমামের খুতবা প্রদান শুরু করা থেকে তীর সালাতের সালাম ফেরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এই মুহূর্তটি রয়েছে ।* 

২৪. দু'আ কবুলের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা 

দু'আ সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠ করলে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায় । রাসূলুল্লাহ (8৪) তার উম্মতকে দু'আর আদব, 
নিয়ম, পদ্ধতি, শব্দ ইত্যাদি সব শিক্ষা দিয়েছেন । কখন কী-ভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন তা বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি | 
দু'আ কবুলের সময় সম্পর্কে আমরা অনেক হাদীস দেখতে পাই । কিন্তু দু'আ কবুলের স্থান সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আমরা পাই না 
বললেই চলে । আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (88) শেষ রাত্র, সালাতের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে 
দু'আ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন । কিন্তু “অমুক স্থানে গিয়ে দু'আ কর” এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা কোনো হাদীসে পাই না। 
শুধুমাত্র হজ্ব ও আল্লাহর ঘর কেন্দ্রিক কয়েকটি হাদীসে পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যয়ীফ বা দুর্বল । এ সকল হাদীসের 
আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাইতুল্লাহর দরজার কাছে মুলতাযামে, সাফা ও মারওয়ার উপরে, তাওয়াফের সময়, আরাফাতের 
মাঠে দু'আ করা উচিত । এ সকল স্থানের দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন । এছাড়া দু'আর স্থান নির্দেশ করে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। 
সম্ভবত এর কারণ ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনিত বিধান । সকল যুগের সকল স্থানের মানুষই 
ইচ্ছা করলে সহজেই দু'আর জন্য মুবারক সময়গুলির সুযোগ নিতে পারবেন । কিন্তু দু'আ কবুলের কোনো বিশেষ স্থান থাকলে হয় 
সেখানে যাওয়া অনেকের জন্য সম্ভব হতো না । এজন্য আল্লাহর তার সকল বান্দার জন্য দু'আ দরজা খুলে দিয়েছেন । 

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে, আমাদের দেশের অগণিত মুসলিম আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য অগণিত সহীহ হাদীসে 
নির্দেশিত সময়ের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখেন না । কিন্তু তারা দু'আর জন্য “স্থান” খুঁজে বেড়ান । বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা ওলী 
বুজুর্গগণের মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে দু'আ তাড়াতাড়ি কবুল হয় । এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাযারগুলি আজ 
মুসলিমের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে । মাযারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভণ্ড ব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা । যেখানে 























































































































৭৯ 








অগণিত সরল মুসলিম টাকা-পয়সা, হীস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদির সাথে নিজের ঈমানও রেখে চলে আসেন । 
আমরা কবর কেন্দ্রিক দু'আর শিরক বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করব । এখানে শুধু এতটুকু আমাদের জানতে হবে যে, 
রাসূলুল্লাহ % থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি যে, কোনো ওলী বুজুর্ণের মাযারে গিয়ে নিজের হাজত ও প্রয়োজনের জন্য দু'আ করলে 
আল্লাহ সে দু'আ কবুল করবেন । একটি হাদীসও নেই এই মর্মে । আধখানা হাদীসও নেই । কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেছেন: 
০০০১3 Ell ০৬০৭ লী 593৪ ভে ৮১০ ৬১৬০ dilly 
“এবং যদি আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাদের নিকটবর্তী । প্রার্থনাকারী যখন 
আমার কাছে প্রার্থনা করে (আমাকে ডাকে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দি (প্রার্থনা কবুল করি) ৷” 
আল্লাহ বললেন তিনি কাছে আছেন । ডাকলেই সাড়া দেবেন । আর আপনি তার কথা বিশ্বাস না করে আর কোথায় দৌড়ে 
বেড়াচ্ছেন । কেন দৌড়াচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ ৯৪ কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো ওলী বা বৃজুর্ণের কবরে বা মাযারে যেয়ে দু'আ 
করলে তা কবুল হবে ? কোথাও বলেননি । কাজেই আপনার অস্থিরতা মূলত মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের (88) ওয়াদা ও শিক্ষার প্রতি 
আপনার অবিশ্বাস । রাসূলুল্লাহ %% উম্মতকে দু'আর সকল নিয়ম ও আদব শিখিয়ে গেলেন, অথচ এ কথাটি শিখালেন না! সাহাবীগণ প্রশ্ন 
করেছেন, কিভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন । তিনি বিভিন্ন সময়, পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও 
বলেননি যে, ওলী আওলিয়ার মাযারে বা কবরে যেয়ে দু'আ করলে কবুল হবে | বরং তিনি বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরস্থ 
ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দু'আ করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোনো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন । 
সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মধ্যে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের হাজত 
প্রয়োজন প্রার্থনার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে । ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল এর 
কারণ । জনশ্রুতি আছে - অমুক বুজুর্ণের কবরের কাছে দু'আ করলে তা কবুল হয়। ওমনি কিছু মানুষ ছুটলেন সেখানে দু'আ করতে । 
পরবর্তী যুগের অনেক জীবনী গ্রন্থে এমন অনেক জনশ্রুতির কথা পাবেন । সরলমনা অনেক আলিম ও নেককার মানুষও এসকল বিষয়ে 
জড়িয়ে গিয়েছেন । 
প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার প্রেমময় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করছেন । যিনি তার মহান রাসূলের (&৪) মাধ্যমে দু'আর সময় ও 
নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন । আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করে ও তার রাসূলের (8৪) শিক্ষায় অনাস্থা এনে মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কোথাও 
দৌড়ে বেড়াবেন না । আল্লাহ ও তার রাসূলের (8৪) শিক্ষার মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করুন । আর কোনো কিছুরই আপনার প্রয়োজন নেই । 
গে) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পরিত্যাগের পরিণাম 
উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দু'আ করা আল্লাহর নির্দেশ, তার রাসূল $৪-এর নির্দেশ । দু'আ করা 
ইবাদত । দু'আ না করা অক্ষমতা, অপরাধ ও আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা দু'আ না করার 
তিনটি অবস্থা ও পর্যায় রয়েছে । আমরা নিচে এই তিনটি অবস্থার আলোচনা করছি । আল্লাহর তাওফীকই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল । 
প্রথম অবস্থা, আল্লাহর যিক্রের কারণে দু'আ পরিত্যাগ 
যদি কেউ দু'আর বদলে অনবরত আল্লাহর যিক্রে নিমগ্ন থাকেন তাহলে তা দু'আর মতোই ইবাদত ও আত্মসমর্পণ হিসেবে 
আল্লাহর দরবাবে কবুল হবে বলে হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি | যয়ীফ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমার (রা) বা জাবির 
(রা) রাসূলুল্লাহ 3 থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেছেন: 
Call) ৮০০] a ০০০) 4৪৮০1 এ ০৪ ভ 5৪৩ Adi ০০ 
“আমার যিক্রে ব্যস্ত থাকার কারণে যে ব্যক্তি আমার কাছে চাইতে পারেনি, আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাকে তার চেয়ে উত্তম 
(পুরস্কার) প্রদান করি ।”২ 
অন্য হাদীসে আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪%বলেন, আল্লাহ বলেন: 
০৯৮০এ। ৮০০1 ৮২ Sad Ais] lla ০৪ ও 5৪৬৩ 009৬ এ Cu 
“যাকে কুরআন ও আমার যিক্র আমার নিকট প্রার্থনা থেকে ব্যস্ত রাখে আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাকে তার চেয়ে উত্তম 
(পুরস্কার) প্রদান করি 1৮* 
আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সকল দু'আই যিক্র । তবে সকল যিক্র দু'আ নয় । বিভিন্ন বাক্যে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে 
শুধুমাত্র আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশ করা দু'আ বিহীন যিক্র । অনেক সময় বান্দা বিপদে আপদে মনপ্রাণ আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে শুধু তার 
যিক্র করতে থাকেন | এই যিক্রই তার দু'আ । এই যিক্র দুআ-পরিত্যাগ নয় । বরং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের দু'আ । এই যিক্রের কারণেই 
আল্লাহ তার বিপদ কাটিয়ে দিবেন । কুরআনে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, নবী হযরত ইউনূস (আ) মাছের পেটের মধ্যে ভয়ঙ্করতম বিপদে পড়ে 
আল্লাহর কাছে সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন: 

























































































































































































Cal ০০ ০৩ লে Lm এ এ! এ ই 





“আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান!, আমি তো সীমালংঘনকারী ৷” 

এখানে আমরা দেখছি যে, কোনো প্রার্থনা নেই, শুধুমাত্র যিক্র । কিন্তু আল্লাহ এই যিক্রকেই দু'আ বা নিদা অর্থাৎ আহ্বান নামে অভিহিত 
করেছেন এবং তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন । তার কারণ এই আকুতিময় যিক্রই দু'আ । আর উপরের হাদীসে এধরনের 
যিক্রের কথা বলা হয়েছে । আমরা ইতঃপূর্বে ইসমু আযম বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ %8 বলেছেন : ইটা (আ)-এর এই 
NU Tn NRT UE 

যিকর নং ২৮ ৯১ হও LE ৫৫৯ ঢু 

উচ্চারণ: ইয়া a হয়া কাইয়ুম । অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক । 

হযরত আলী (রা) বলেন : 
০ 5 He Sl dm) dad a BY ৬০০৬০ লী AS JOB ০০ পি এ ০৯ ag ols এ 
ED 5 ০৮ dl ০৮৯১ ০৩ ০৫৭৮০ ০৪১ 2৬৪ ও সি উ 2৯৪ উ ৯ ৩0385 al ৩৯ 3 

Axle 41 05858 AS 05৬8 ৩৯৬ ০৯০ ০৪ JUN গে ০৯১৭ ai Al 0558 ১৯৮ ৬৯৬ 

“বদরের যুদ্ধের দিনে আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ && কি করছেন তা দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসলাম । এসে 
দেখি তিনি সাজাদা রত অবস্থায় রয়েছেন এবং শুধু বলছেন : “ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম' (হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক), এর বেশি কিছুই 
বলছেন না । অতঃপর আমি আবার যুদ্ধের মধ্যে ফিরে গেলাম । কিছুক্ষণ পরে আবার আসলাম । দেখি তিনি সাজদা রত অবস্থায় এ কথাই 
বলছেন । এরপর আমি যুদ্ধে ফিরে গেলাম ৷ কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসলাম । এসে দেখি তিনি এ কথাই বলছেন । এরপর 
আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন ।” হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন ।২ 

এ হাদীসেও আমরা দেখছি, কিভাবে যিক্রের মাধ্যমে দু'আ করা হয় | এইরূপ সমর্পিত যিক্র সর্বোত্তম দু'আর ফল এনে 






























































দেয় । 

যিকর নং ২৯ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু'আ-১ 

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বিপদ বা কষ্টের সময় বলতেন: 
asl 20813) ক ৩0950 25813) AY al ৯5০11 41 1 ৭] 

AO) ০১১] 5৩ ০০৩ 5৪ 

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইন্নাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্া-হু রাববুল আরশিল আযীম, লা- ইলা-হা ইল্পাল্লা- 
হু রাববুস সামাওয়া-তি ওয়া রাববুল আরদি ওয়া রাববুল আরশিল কারীম । 

অর্থঃ “নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান, মহাধৈর্যময় মহা বিচক্ষণ, নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি 
মহান আরশের প্রভু, নেই কোনো মা*বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি আসমানসমূহের, জমিনের ও সম্মানিত আরশের প্রভু ৷”* 

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &ঞ্ আমাকে কোনো কষ্ট বা বিপদে পড়লে উপরের এই দু'আ পড়তে শিখিয়েছেন ।* 
এখানে আমরা দেখছি যে, এই দু'আ মূলত শুধুমাত্র যিক্র । এখানে কোনো দু'আ নেই । কিন্তু আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তার কাছে 
আত্মসমর্পণ করেই দু'আ করা হচ্ছে। 

যিকর নং ৩০ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু'আ-২ 

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ তার পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে বলতেন: “তোমাদের কেউ কখনো দুশ্চিন্তা বা 
বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে বলবে : 















































5 এ ILA উ ৯9 9) এ 2 ক এড তি aol Sl 
উচ্চারণ : আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী শাইআন । আল্লাহু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী শাইআন । 
অর্থ : “আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না, আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি 











না।” 





হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও অন্যান্য কয়েকটি সনদে একই দু'আ বর্ণিত হয়েছে । এজন্য হাদীসটি হাসান 1 এই দু'আও 
মূলত যিক্র । বিপদগ্রস্ত মুমিন-হৃদয় এভাবে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর করুণা সন্ধান করেন ৷" 
দ্বিতীয় অবস্থ, আল্লাহ জানেন বলে বা তাওয়াক্কুল করে দু'আ পরিত্যাগ 
আল্লাহ দেখছেন বলে দু'আ না করা বা আল্লাহর তাকদীরের উপর নির্ভর করে দু'আ থেকে বিরত থাকা কঠিন অপরাধ ও সুন্নাত 
বিরোধী কর্ম । সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ ৪৪৪-এর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ ৪-এর সুন্নাত এবং 
একটি অতিরিক্ত ইবাদত । সুন্নাতের আলোকে আমরা একটি ঘটনাও খুঁজে পাব না, যেখানে রাসূলুল্লাহ $ঞ দু'আ না করে তথাকথিত 





























৮১ 








তাওয়াক্কুল’ করেছেন । অথবা আল্লাহ তো আল্লাহ আমার অবস্থা দেখছেন কাজেই দু'আর কী দরকার? - একথা বলে দু'আ করা থেকে বিরত 
থেকেছেন এমন একটি ঘটনাও আমরা খুঁজে পাব না। 

মুহতারাম পাঠক, সাহাবীগণের যুগের পর থেকে, অনেক বুজুর্গ ও নেককার মানুষের ঘটনা আপনি বিভিন্ন গ্রন্থে পাবেন, যেখানে তারা 
বিপদে আপদে দু'আ করেননি । দু'আ করতে বলা হলে তারা বলেছেন, “আল্লাহ তো আমার অবস্থা দেখছেন, অথবা আল্লাহই আমার বিপদ 
দিয়েছেন আমি কেন তার কাছে বিপদ কাটাতে বলব, ইত্যাদি ৷” কেউ হয়ত বলেছেন, দু“আর চেয়ে তাওয়াকুলই উত্তম । 

এ সকল বুজুর্গের কর্ম, কারামত ও ঈমানের এই দৃঢ়তা দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে মনে করি এই বুঝি ঈমানের ও তাওয়াকুলের 
সর্বোচ্চ স্তর! এই সময়ে আমরা ভুলে যাই যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ৯) -এর । তার পরেই তার সাহাবীগণ । 
আমরা রাসূলুল্লাহ $8-এর জীবনের একটি ঘটনাও পাব না যে, তিনি কখনো কোনো সমস্যায়, বিপদে বা প্রয়োজনে দু'আ না করে তাওয়াক্কুল 
করেছেন । তিনি সর্বদা দু'আ করেছেন ও দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । দু'আই ইবাদত, দু'আই তাওয়াক্কুল এবং দু'আই ঈমানের সর্বোচ্চ স্ত 
র। উপরিউক্ত বৃজুর্গগণের স্তর এর নিচে । তারা কঁলবের বিশেষ হালতে এসকল কথা বলেছেন । তাদের হালতের চেয়ে উচ্চ হালত রাসূলুল্লাহ 
£-এর এবং তার পরে তার সাহাবীগণের হালাত । 

ইবাদত, বন্দেগি, নির্জনবাস, ধিক্র আযকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টি খুব বেশি মনে রাখতে হবে । অগণিত 
বুজুর্গের অগণিত আকর্ষণীয় বিবরণ আমরা দেখতে পাব । এগুলি হয়ত ভালো । তবে রাসূলুল্লাহ $-এর আদর্শই অনুকরণীয় আদর্শ । 

বানোয়াট একটি গল্প আমাদেরকে ভুল বুঝতে সাহায্য করে ৷ এই ঘটনায় বলা হয়েছে: ইবরাহীমকে (আ) যখন আগুনে নিক্ষেপ 
করা হয় তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাকে বলেন : আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন । তিনি বলেন : আপনার কাছে আমার 
কোনো প্রয়োজন নেই | জিবরাঈল (আ) বলেন : তাহলে আপনি আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন । তখন ইবরাহীম (আ) বলেন : 

“তিনি আমার অবস্থা জানেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, অতএব আমার আর কোনো প্রার্থনার প্রয়োজন নেই ৷” 

এই কাহিনীটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা । ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী, সনদহীনভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে । কুরআন 
কারীমে হযরত ইবরাহীমের অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি কখনো কোনো প্রয়োজনে দু'আ করেননি এরূপ কোনো ঘটনা কুরআন 
বা হাদীসে বর্ণিত হয়নি ৷” 

সর্বোপরি দু'আ পরিত্যাগ করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার বিপরীত । উপরের বিভিন্ন হাদীসে দু'আ করার নির্দেশ আমরা 
দেখেছি । ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাও দেখেছি । উপরন্তু না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন । আবু হুরাইরা (রা) 
রাসূলুল্লাহ (৯৪) থেকে বর্ণনা করেছেন : 











































































































৭৮০ এ) শি এ £শল শি ০৪ 
“কেউ আল্লাহর কাছে না চাইলে বা দু'আ না করলে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্থিত হন ৷” হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য | 
আমরা দেখেছি যে, কুরআন করীমে আল্লাহর কাছে দু'আ না করার ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলা হয়েছে ৷ আল্লাহ বলেছেন : “এবং 
তোমাদের প্রভু বললেন : তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করা আমি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিব । নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার 
করে তারা লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে ৷” আমরা দেখেছি যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : দু'আই 
ইবাদত । আল্লাহর কাছে দু'আ না করাই আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করা । 
তৃতীয় অবস্থা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ 
আল্লাহর কাছে দু'আ না করার সর্বশেষ অবস্থা আল্লাহর কাছে দু'আ না করে অন্যের কাছে দু'আ করা । বিশেষ বিপদে বা বড় 
বড় সমস্যায় আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া । বাকি ছোটখাট বা সাধারণ বিপদ আপদ, সমস্যা, হাজত, প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা । এই অবস্থা শির্কের অবস্থা ও ভয়ঙ্করতম ধ্বংসের কারণ । 
শিরকের মূলই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা 
কুরআন কারীমের আলোকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, যুগে যুগে অধিকাংশ কাফির মুশরিক আল্লাহর উপর ঈমান থাকা 
সত্বেও, আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টা, রিষিকদাতা, পালনকর্তা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস করার পরেও এই দু'আর কারণেই 
মুশরিক হয়ে গিয়েছে । 
কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারি যে মক্কার মুশরিকগণ বিশ্বাস করতো যে - আল্লাহই এই বিশ্বের 
একমাত্র সুষ্টা, প্রতিপালক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তার উপরে কারো ক্ষমতা নেই, তিনিই একমাত্র রিযিক দাতা, জীবন ও মৃত্যুর 
মালিক | তারা একবাক্যে তা স্বীকার করতো । কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে একথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে ।* অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস 
করতো যে,- ‘লা খালিকা ইল্লাল্লাহ’, “লা রাববা ইল্লাল্লাহ’ , ‘লা রাষিকা ইল্লাল্লাহ’, ‘লা মালিকা ইলুল্লাহ' ইত্যাদি । কিন্তু তারা এই বিশ্বাস 
সত্তেও আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, প্রতিমা, পাথর, গাছ ইত্যাদির ইবাদত বা পূজা করত । অর্থাৎ, তারা 'লা- 






















































































৮২ 





ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ মানত না ৷” 

শিরকের উৎপত্তি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে নয় । শিরকের উৎপত্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ, ফিরিশতা, গাছ, পাথর 
বা প্রাকৃতিক শক্তিকে অলৌকিক বা অপার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণের এশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের ইবাদত বা পূজা করা । 
বিশেষত তাদের কাছে সাহায্য, কল্যাণ, আশ্রয় ও বিপদমুক্তি প্রার্থনা করা ৷ হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
আল্লাহর প্রিয়, নেককার ওলী, বুজুর্গ, নবী বা ফিরিশতাগণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, অতিভক্তি ও তাদেরকে মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতার 
অধিকারী মনে করার কারণে মানব সমাজে শিরক প্রবেশ করেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে । এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় । হাদীস 
থেকে শুধুমাত্র মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের দু'টি কহিনী আলোচনা করছি। 
প্রথম ঘটনা : প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম । আদম (আ)-এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ 
তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল । এরপর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয় | সহীহ 
বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে, তাফসীরে তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সকল বর্ণনার 
সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগৃস, ইয়াউক ও নাসর - এই পাঁচ ব্যক্তি খুব নেককার বুজুর্গ মানুষ 
ছিলেন । তাদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাদের বেলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন | তাদের 
মৃত্যুর পরে তাদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোনো কোনো মু'তাকীদ বলেন : আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা 
আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে । এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের 
মানুষদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি । তারা তো এদের ইবাদত করত 
এবং এদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত । তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল ৷ 

দ্বিতীয় ঘটনা : তাওহীদের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) | তদেরই বংশধর 
আরব জাতি | তারাও তাওহীদের উপর ছিল । তাদের মধ্যে শিরকের প্রচলন সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার “সীরাতুন্নবী” গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী 
ও তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন : এরা বলেন যে, ইসমাঈলের বংশে আরবদের মধ্যে শিরক প্রচলনের কারণ ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি 
করত । তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না । যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা সাথে 
করে কাবাঘরের তাযীমের জন্য কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন । তারা যেখানেই যেতেন সেখানে এই পাথরগুলি রেখে তার তাওয়াফ 
করতেন ও সম্মান করতেন । পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায় । পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো 
বিভিন্ন পাথর পূজা করতে শুরু করে । এছাড়া আরবদের নেতা আমর ইবনু লুহাঈ তার কোনো কাজে সিরিয়ায় গমন করেন । সেখানের 
মানুষেরা মূর্তি পূজা করত । তিনি তাদের বলেন : এসকল মূর্তি তোমরা কেন পূজা কর? তারা বলে : আমরা এদের পূজা করি । এদের 
কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করি । তখন এরা আমাদের বৃষ্টি দান করে । বিপদে আমরা এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি । তখন এরা আমাদের 
সাহায্য করে । তখন তিনি তাদের থেকে কয়েকটি মূর্তি এনে মক্কায় স্থাপন করেন এবং মক্কাবাসীকে এদের তাযীম করতে নির্দেশ দেন ।”* 

আল্লাহর ফিরিশতা, নবী ও ওলীদের নিকট প্রার্থনা করার যুক্তি 

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ছিল দুটি : প্রথম যুক্তি - এরা সবাই আল্লাহর প্রিয়, আল্লাহর নবী বা 
ফিরিশতা । অথবা আল্লাহর পুত্রকন্যা । এদের ইবাদত করলে আল্লাহ নিশ্চয় খুশি হবেন এবং এভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে 
পারব । কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে : 
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“আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু ) গ্রহণ করেছে তারা বলে : আমরা তো এদের শুধু এজন্যই 
ইবাদাত করি যেন এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেবে |” £ 

দ্বিতীয় যুক্তি - আল্লাহই একমাত্র প্ৰভু , প্রতিপালক এবং সকল ক্ষমতার মালিক । তবে কিছু মানুষ ও ফিরেশতা আছেন যারা 
আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় , তাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করেন । এ সকল ফিরেশতা ও মানুষের ইবাদাত করলে, এরা খুশি হয়ে আল্লাহর 
কাছে সুপারিশ করে মানুষের বিপদ কাটিয়ে দেন, প্রয়োজন পূরণ করেন । এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন : 
৪ 4০1 ১ Used ds Ons CEA ১৬ ৯৯৬০৪ উ ও SM) 0৩৭ ০৭ US | 
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“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা 
বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী শাফায়াতকারী । আপনি বলুন : তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি 
জানেন না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে ? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান, সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধ্বে 1” 

মুশরিকগণ যদিও মনে করত যে, একমাত্র আল্লাহই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং এসকল উপাস্য আল্লাহর নিকট থেকেই 
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সুপারিশ করে এনে দেন, তবুও তাদের ধারণা ছিল আল্লাহর সাথে এদের যে সম্পর্ক তাতে এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলতে পারবেন না । 
এভাবে এদের মধ্যে “মানুষের মঙ্গল বা অমঙ্গল করার এক ধরনের ক্ষমতা আছে বলেই তারা মনে করত । অর্থাৎ, তারা মনে করতো যে, 
মূল ক্ষমতা আল্লাহরই । তবে এদেরকে তিনি (আল্লাহ) কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন । এজন্য কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে ইহুদি, নাসারা ও 
কাফিরদের শিরকের প্রতিবাদে আল্লাহ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, “এরা আল্লাহকে ছাড়াও যে সকল নবী, ফিরিশতা, ওলী বা প্রতিমার 
ইবাদত বা পূজা করে তারা কোনো মঙ্গল বা অমজলের ক্ষমতা রাখে না ৷” 

তাহলে শিরকের ভিত্তি ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ফিরিশতা, ওলী বা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে অপার্থিব ও অলৌকিক মঙ্গল 
ও অমঙ্গলের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বা তাদের সাথে আল্লাহর সরাসরি বিশেষ সম্পর্ক ও সুপারিশের বিশেষ অধিকার আছে মনে করে 
এদের কাছে প্রার্থনা করা । দু'আ বা প্রার্থনাই মূলত সকল শিরকের মূল । উৎসর্গ, কুরবানি (38011009), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, 
গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু'আর জন্যই । যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পুরণ করেন বা 
হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম । অপরদিকে এদের কাছে প্রার্থনা মূলত জাগতিক । ফসল, রোগব্যাধি, 
বিপদাপদ, সন্তান, বিবাহ, ইত্যাদি জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই এদের কাছে প্রার্থনা করা হয় । জান্নাত বা স্বর্গ লাভ, ক্ষমা, স্রষ্টার 
প্রেম, আখেরাতের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে এদের কাছে চাওয়া হয় না। 

এজন্য আমরা কুরআন করীমের বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, মুশরিকরা ফিরিশতা, নবী, প্রতিমা ইত্যাদির ইবাদত করত মূলত 
দু'আর মাধ্যমে । সাধারণভাবে মুশরিকদের শিরকই ছিল যে, তারা আল্লাহকেও ডাকত বা আল্লাহর কাছে দু'আ চাইত, আবার আল্লাহ ছাড়া 
অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, বুজুর্গ, পাথর, প্রতিমা ইত্যাদির কাছেও দু'আ চাইত । এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 
“দু'আ' নামে অভিহিত করা হয়েছে । প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে “দু'আ” বলে অভিহিত করা হয়েছে । 

সাধারণ বিপদ ও হাজত বনাম বড় বিপদ ও হাজত 

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, মুশরিকদের এসকল দু‘আ-প্রার্থনা সবই ছিল মূলত পার্থিব ও জাগতিক সমস্যাদি কেন্দ্রিক । 
রোগ, ব্যধি, বৃষ্টিপাত, সন্তান, বাণিজ্যে উন্নতি, বরকত, বিপদমুক্তি, রিযিক বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েই মুশরিকগণ এসকল উপাস্যের কাছে 
প্রার্থনা করত, যেন তারা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের হাজত পূর্ণ করে দেয় । আখেরাতের মুক্তি, জান্নাত, কামালাত ইত্যাদির জন্য এদের 
কাছে কেউ যেত না । মূলত অধিকাংশ মুশরিক আখেরাতে অবিশ্বাস করতো । 

জাগতিক এ সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুশরিকের সাধারণ নিয়ম ছিল, ছোটখাট বিপদ আপদ প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া 
অন্যান্য উপাস্যদের কাছে চাওয়া । আর খুব কঠিন বিপদে আল্লাহর কাছে চাওয়া । সম্ভবত তারা ভাবতো, ছোটখাট বিষয়ে মহান আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনকে বিরক্ত করার কী দরকার । এজন্য তো আল্লাহর প্রিয় ফিরিশতা, নবী, আল্লাহর মেয়ে, স্ত্রী ইত্যাদি রয়েছে । একান্ত 
যে সকল কঠিন বিপদে এরা কুল পান না, সেখানে মহাপ্রভু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ডাকা যেতে পারে । 

কুরআন কারীমে এ বিষয়ে অনেক স্থানে বলা হয়েছে । বারবার বলা হয়েছে যে, মুশরিকগণ যখন কঠিন বিপদে পড়ে, নদীতে 
বা সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে, বা আল্লাহর আযাব বা প্রাকৃতিক গজব এসে উপস্থিত হয় তখন মনেপ্রাণে আল্লাহর নিকট বিপদমুক্তির 
জন্য প্রার্থনা করে । অথচ সাধারণ হাজত প্রয়োজনে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যদের নিকট প্রার্থনা করে ।২ 

কুরআনের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ মুশরিকই এইভাবে চলত । সূরা হজ্বের একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, 
কিছু মানুষ সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত করত । কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা খুবই কম । এজন্য কঠিন বিপদে 
পড়লে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলত এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ত । তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যর কাছে চাওয়া শুরু করত ।৩ 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ওলী, ফিরিশতা বা কারো কাছে প্রার্থনা 
করা শিরকের মূল । এবং একারণেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্তেও শিরকে লিপ্ত হয়। এজন্যই মহান আল্লাহ 
কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন : 













































































































































































০5১০৭ বইও | এড ৯১ সি Cy ও 
“অধিকাংশ মানুষই শিরকে রত অবস্থায় আল্লাহর উপর ঈমান আনে 1” 

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, আমির, ইবনু সিরীন, হাসান বসরী, কাতাদাহ, 
ইবনু যাইদ প্রমুখ সকল সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী, মুফাস্সির একথাই বলেছেন যে, সকল মুশরিকই বিশ্বাস করে যে,আল্লাহই 
সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা, প্রভূ, প্রতিপালক এবং আল্লাহই রাব্বুল আলামীন ৷ কিন্তু তা সত্তেও তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে তার 
সাথে শিরক করে | 

মুসলিম সমাজের “দু'আ কেন্দ্রিক শিরক’ 

দু'আর আলোচনার মধ্যে উপরের “দু'আ কেন্দ্রিক শিরক'-এর আলোচনার উদ্দেশ্য এই শিরক থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকা । 

আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে পূর্বতন ধর্মের প্রভাবে, ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতার 









































৮৪ 











কারণে, বিপদে আপদে মূর্ত কাউকে আকড়ে ধরে মনের আকুতি জানানোর মানবীয় দুর্বলাতার কারণে, আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাবে ও অন্যান্য 
আনুষঙ্গিক কারণে দু'আ কেন্দ্রিক শিরক ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে । 

আমাদের সমাজেও অগণিত মুসলিম বিপদে আপদ, রোগব্যাধি, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের 
অগণিত মাযারে গিয়ে মাযারে শায়িত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন । তাদের নিকট সমস্যা মেটানোর আব্দার করেন । তারা যেন খুশি হয়ে 
সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করেন এই আশায় প্রার্থনার পূর্বে নযর, মানত, উৎসর্গ, ভেট, টাকা-পয়সা, সাজদা, ক্রন্দন ইত্যাদি পেশ করা হয় । এই 
কঠিন শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা মুমিনের অন্যতম কাজ | শিরক থেকে মুক্ত হতে না পারলে বাকি সকল কর্মই ব্যর্থ । অনন্ত ধ্বংস থেকে 
মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না । 

এখানে লক্ষণীয় যে কাফির মুশরিক ও পৌত্তলিক সমাজের মতো আমাদের দেশের মানুষেরাও সাধারণত কোনো পারলৌকিক বা 
আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মর্যাদার জন্য এ সকল কবর, মাযার বা দরবারে যান না । আপনার সমাজের আনাচে কানাচে ছড়ানো অগণিত 
মাযারে গিয়ে দেখবেন সকলেই পার্থিব বিপদ আপদ, সন্তান, রোগব্যধি, মামলা ইত্যাদি জাগতিক সমস্যার দ্রুত নিস্পত্তি ও হাজত 
পূরণের জন্য এ সকল স্থানে নযর, মানত ইত্যাদি নিয়ে হাজিরা দেন । দু'চার জন মানুষ যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যিয়ারত করেন, 
তারা নযর, মানত ইত্যাদির ধার ধারেন না । নীরবে যিয়ারত করে চলে যান । 

এই বইয়ের পরিসরে কবরে দু'আ কেন্দ্রিক শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না । আমার “এহ্‌ইয়াউস সুনান” 
গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি ৷” এখানে এতটুকুই বলতে চাই যে, উপরের অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ && শুধুমাত্র আল্লাহর 
কাছেই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন | কোথাও কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, কোনো প্রকার বিপদে অথবা ছোটখাট প্রয়োজনে আল্লাহ 
ছাড়া কারো কাছে তোমরা প্রার্থনা করবে, অথবা কারো কবরে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবে | উপরন্তু কঠিনভাবে বারবার নিষেধ করেছেন 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইতে | বিশেষ করে কবর-কেন্দ্রিক ইবাদত থেকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন । কবরকে কেন্দ্র 
করেই যে শিরক প্রসার লাভ করে, - তা বিশেষভাবে জানিয়েছেন । এ ধরনের মানুষদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন | 

সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে । অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে অমুক বুজুর্গকে ডেকেছিল, তিনি তাকে উদ্ধার করে দিয়েছেন । 
অমুক ব্যক্তি অমুকের মাযারে গিয়ে দু'আ করে বিপদ কেটে গিয়েছে । এগুলিতে কান দেবেন না । হিন্দু, খিষ্টান ও সকল মুশরিক সমাজেই 
এই ধরনের কথা প্রচলিত । 

ভাবতে বড় অবাক লাগে, এই সকল লোকমুখের কথা আমাদের অনেক মুসলমান ভাইয়েরা কত সহজে বিশ্বাস করেন! অথচ কুরআন 
ও হাদীসের কথায় আমাদের আস্থা আসে না । আল্লাহর রাব্বুল আলামীন ও তার মহান রাসূল 3% অগণিত ঘটনায় বলেছেন যে,_ অমুক, অমুক 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিপদ মুক্ত হয়েছে । ইউনুস (আ) মাছের পেটের গভীরতম অন্ধকারে কঠিনতম বিপদে আল্লাহকে ডেকে বিপদ মুক্ত 
হলেন । এই কথায় আস্থা রেখে এরা আল্লাহকে ডাকতে চান না । অস্থির হয়ে শিরকের মধ্যে নিপতিত হন । 

প্রিয় পাঠক, কুরআন ও হাদীসের বিবরণে আস্থা রাখুন ৷ শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকুন । তার রহমত থেকে আস্থা হারাবেন না । 
আল্লাহ আমাদেরকে শিরকের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে রক্ষা করুন । 
৮. রাসূল (&)-এর উপর সালাত-সালাম জ্ঞাপক বাক্যাদি 

আল্লাহর যিক্র ও দু'আর একটি বিশেষ প্রকরণ রাসূলুল্লাহ ৯৪) -এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা । সালাত ও সালাম 
প্রার্থনা মূলক যিক্রের অন্যতম | এতে মুমিন বান্দা আল্লাহর স্মরণ করেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তার মহান নবীর 
উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন । সালাত ও সালাম পাঠকারী উপরের বিভিন্ন হাদীসে সাধারণভাবে বর্ণিত যিক্রের ফযীলত ও 
সাওয়াব অর্জন করবেন । কিন্তু সালাত ও সালামের বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা ও রুহানী আসর রয়েছে, যে জন্য পৃথকভাবে তার আলোচনা 
করতে ইচ্ছা করছি । আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি । 

(ক) সালাত ও সালাম : অর্থ ও অভিব্যক্তি 

লা ভাষায় বিভিন্ন ইসলামী শব্দের ফার্সী অনুবাদ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করার ফলে তা মূল আরবী আবেদন হারিয়ে ফেলেছে এবং 

অনেক সময় আমরা মূল আরবী পরিভাষা যা কুরআন করীম, হাদীস শরীফ ও সকল ইসলামী গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা জানিও না। এ 
সকল পরিভাষার মধ্যে অন্যতম “সালাত | ‘সালাত’ ইসলামের অন্যতম পরিভাষা । মুসলিম জীবনের অন্যতম দুটি ইবাদত “সালাত” নামে 
পরিচিত ; প্রথমটি ,_ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ , ইসলামের অন্যতম ইবাদত ‘সালাত’ যা আমরা বাংলায় ফার্সী প্রতিশব্দ ‘নামায’ বলে অভিহিত 
করি । দ্বিতীয়টি ,_ মানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহর প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মুহাম্মাদ -এর জন্য ‘সালাত’ প্রেরণ করা, যাকে আমরা 
বাংলায় ফার্সী শব্দে দরুদ বলে থাকি । 

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে দুরাইদ: আবু বকর মুহাম্মাদ বিন হুসাইন (৩২১ হি) লিখেছেন : ‘সালাত’ শব্দের 
মূল: দু'আ বা প্রার্থনা । 4:৮ - “সাল্লি আলাইহি” অর্থাৎ, “তার জন্য দু'আ কর” ।* এ শতকের অন্যতম ভাষাতত্ববিদ আহমদ ইবনে 
ফারিস (৩৯৫হি) লিখেছেন : “এই মূল ধাতুটির ২টি মূল অর্থ রয়েছে : একটি অর্থ আগুন বা আগুন জাতীয় উত্তাপ, জ্বর ইত্যাদি বোধক । 
দ্বিতীয় অর্থ - এক ধরনের উপাসনা |... দ্বিতীয় অর্থে সালাত শব্দের অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা ৷... আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত অর্থ 
রহমত । হাদীস শরীফে এসেছে : 3 ৬ ৩৮৬ এ ৮৫ “হে আল্লাহ, আপনি আবু আউফার বংশের উপর সালাত প্রদান করুন 
(অর্থাৎ রহমত বা করুণা করুন)।”* চতুর্থ হিজরী শতকের অন্য ভাষাবিদ আল্লামা ইসমাঈল বিন হাম্মাদ আল জাওহারী (৩৯৮ হি) 
তার প্রখ্যাত “আস সিহাহ” অভিধান গ্রন্থে লিখেছেন : “সালাত শব্দের অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা । আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ : রহমত 























































































































































































































৮৫ 


গ১ 








বা করুণা । এছাড়া আগুনে পোড়ান বা ঝলসানকেও আরবীতে সালাত বলা হয় । 

পরবর্তী সকল ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা উপরের কথাগুলিই বলেছেন । তারা বলেছেন, সালাত শব্দের অর্থ রহমত ও বরকতের 
জন্য দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা । ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতকে (নামায) সালাত নামকরণের কারণ এই ইবাদতের মূল আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করা, তার করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা । আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত প্রদানের বা সালাত পাঠানর অর্থ রহমত, করুণা ও বরকত 
প্রদান । আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূল ৪-কে সালাত প্রদান বা সালাত প্রেরণের অর্থ তাকে রহমত প্রদান, সর্বোত্তম মর্যাদা ও প্রশং 
প্রদান । ফিরিশতারা কারো উপর সালাত প্রেরণ করেছেন অর্থ তারা আল্লাহর কাছে উক্ত ব্যক্তির জন্য রহমতের, মর্যাদা ও ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা 
করেছেন । কোনো মানুষ অন্যের উপর “সালাত প্রদান করেছে বা “সালাত, প্রেরণ করেছে বলতে বুঝান হয় এ মানুষটি তাকে মর্যাদা ও 
সম্মান প্রদান করেছে, তীর জন্য রহমত, ক্ষমা ও মর্যাদার দু'আ করেছে ।২ 

খে) কুরআন করীমে সালাত 

, _ আলুহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন : 
ASE Aa এ] 3৯ Maly 594 bs NAS VO83 41h 1953) aT 08৯ wi, 
৮৯১ ০৯০৪৭ ০১৪ BE ৮ 0০051 ০০ ৯৯০৯৪ 45523 

“হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহ স্মরণ (যিক্র) কর এবং প্রভাতে ও বিকালে তার পবিত্রতা বর্ণনা (তাসবীহ) 
কর। তিনি তোমাদের উপর সালাত প্রদান করেন (তোমাদেরকে দয়া করেন, ক্ষমা করেন, তোমাদের প্রশংসা ছড়িয়ে দেন এবং 
তোমাদেরকে সম্মানিত করেন) এবং তার ফিরেশতাগণও (তোমাদের জন্য তীর কাছে প্রার্থনা করেন)"; যেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে 
আলোতে বের করে নিয়ে আসেন । তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি করুণাশীল ।”+ 

এখানে আমরা দেখছি যে, আল্লাহ সকল বিশ্বাসীকে সালাত প্রদান করেন, অর্থাৎ তার অফুরন্ত করুণা, ক্ষমা ও বরকত তাদেরকে 
দান করেন । আর তার সম্মানিত ফিরিশতাগণ আল্লাহর কাছে বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য করুণা, ক্ষমা ও বরকত চেয়ে প্রার্থনা করেন । এ 
ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ বিশেষভাবে কোনো কোনো বিশ্বাসীর জন্য সালাতের উল্লেখ করেছেন । বিপদে আপদে যারা ধৈর্য 
ধারণ করেন তাদের বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে : | | 

০২৩৫৭] ০ 453 4০৯১ টে ০৮ ০৬৮০ ৫৮০ ag 
এ সকল মানুষদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেক “সালাত'-সমূহ (অগণিত করুণা, ক্ষমা, বরকত ও সু-প্রসংসা) এবং রহমত এবং 
তারাই সুপথপ্রাপ্ত ।”১ 

এখানে আমরা দেখছি বিশেষভাবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ বিশেষ ‘সালাত’ প্রদান করেন । এছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা তার মহান রাসূল (ক) কেও মুমিনদের জন্য ‘সালাত’ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ ইরশাদ হয়েছে : 

২ 203 Bel 0৪৭ 9০ 0) পি Loy 2 ও ১২:৫০ 285০ রন ৩৭ ৬০ | 
১১৫ 

“(হে রাসূল) আপনি তাদের (মুমিনদের) সম্পদ থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পবিত্রতা, বরকত ও বৃদ্ধি 
প্রদান করবে এবং আপনি তাদের উপর ‘সালাত’ দান করুন (তাদের কল্যাণ, বরকত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দু'আ করুন) । নিশ্চয় আপনার 
সালাত’ তাদের জন্য রহমত, শান্তি ও তৃপ্তি ।' আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন ৷” 

সর্বোপরি, মহান আল্লাহ ও তীর ফিরিশতাগণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ £8-এর উপর সালাত প্রদান করেন আর বিশ্বাসীদের 
দায়িত্ব তার (নবীর) উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করা । আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: 

51515581517 829 এ] ০০ ০৬৮০ 5৯০৩ এ 9) 

“নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফিরিশতাগণ নবীর উপর ‘সালাত’ প্রদান করেন (আল্লাহ তার মহান নবীকে রহমত করেন, সর্বোত্তম 
মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তার সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্বাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর ফিরিশতাগণ তার জন্য আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করেন)” । হে বিশ্বসীগণ, তোমরা তার উপর ‘সালাত’ ও “সালাম* প্রেরণ কর ।”৯ 

আল্লাহ বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিলেন তার প্রিয়তম রাসূলের উপর সালাত ও সালামের | কাউকে সালাম প্রদান করলে তাকে সম্মান 
প্রদান করা হয়। সাহাবীগণ আগে থেকেই রাসূলে আকরাম &৪ কে সালাম দিয়ে আসছিলেন । সালাম প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি তাদের 
সুপরিচিত : “আস-সালামু আলাইকুম ...” | কিন্তু তাকে তারা কিভাবে “সালাত” জানাবেন? সালাত তো দু'আ করা । তিনিই তো তাদের জন্য 





















































































































































৮৬ 








দু'আ করবেন, তীরা কিভাবে সৃষ্টির সেরা নবীদের নেতা মানব জাতির মুক্তির দূতকে দু'আ করবেন । কিংকর্তব্যবিমুড় হয়ে পড়লেন সাহাবায়ে 
কেরাম । কিভাবে তারা ২ আয়াতের নির্দেশ পালন করবেন । অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ -কে প্রশ্ন করলেন । 


যিকর নং ৩১ : দরুদে ইবরাহীমী-১ 
হযরত দা আজুরা (রা) বলেন: 
JAM ০ ০ ৮৮০৩ Es 1৬ Cll ০০ 0৬৮০ এও Aly ০ এ 











ভি 

যখন উপরের আয়াতটি নাযিল হলো তখন সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর নবী, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত প্রেরণ 
করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে : 
২৯ এ ও) ১15 Jf ০৩ AIG ০০০ ila Ls Ln J AES ১৩৯০ ০০ ০ (এ 
4 ০৪১) Jl এ AIL) ০০ 2০৩৮ ১০৯৭ ৭ ৮ ১১০৯৭ এ 2১ ১৯ 

অর্থ: “হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন 
ইবরাহীম ও তার পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহাসম্মানিত । এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে 
এবং মুহাম্মাদরে পরিজনের উপরে যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপরে এবং ইবরাহীমের পরিজনের উপরে । 
নিশ্চয় আপনি চা মহা সম্মানিত 1৮১ 

যিক্র নং ৩২ : দরুদে ইবরাহীমী-২ 

বুখারী নে বর্ণিত অন্য হাদীসে কা'ৰ (রা) বলেন : 

19158 JE 4০৮ SLA) 2855 ১০8০০ 2৪ এ ASL) আঁ aly 09০ ড ০5৪ 


“রাসূলে আকরাম $৪৯-কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে সালাম দেওয়া তো আমরা জানি, কিভাবে সালাম 
দিতে হবে, কিন্তু আপনার উপর “সালাত” আমরা কিভাবে প্রদান করব? তখন তিনি বললেন , তোমরা বলবে : 
১ পদ ও ৮৯ LY 2৮158 Uf লো 2০ Lis Lads তা এলেও La se Lee 7 

১৯৭ ৯০৯ এ) ৯১1০৭ টো oe USL না 252 বুলি কি 

অর্থ: “হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন 
ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত ।”২ 

এই হাদীসে (কামা সাল্লাইতা “আলা- ইবরাহীমা) ও (কামা- বা-রাকতা “আলা ইবরাহীমা) বাক্য দুটি নেই, সরাসরি (আল 
ইবরাহীমা) বলা হয়েছে । 

হাদীস শরীফে আমরা দেখতে পাই আরো অনেক সাহাবীই এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে রাসূলে আকরাম $-এর 
কাছে সালাত প্রদানের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করেছেন ।* আর তিনি তাদের সকলকেই “দরুদে ইবরাহিমী” শিক্ষা দিয়েছেন । ভাষার 
ক্ষেত্রে এরূপ সামান্য কম-বেশি আছে । 

আল্লামা ইবনুল আসীর মুবারাক বিন মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) বলেছেন : “আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার প্রিয়তম নবীর (88) 
উপর সালাত প্রদানের নির্দেশ দেন । কিন্তু আমরা তো তার মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব না, তার প্রতি আমাদের কর্তব্যও পুরো বুঝতে 
পারব না। তাই আমরা এ দায়িত্ব আবার মহান আল্লাহকেই দিলাম, আমরা বললাম : হে আল্লাহ আপনি তার উপর সালাত প্রদান করুন, 
কারণ তার মর্যাদা সম্পর্কে আপনিই ভালো অবগত আছেন ।” তিনি আরো বলেন : “আমরা যখন বলি : “আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা 
মুহাম্মাদ’, হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন, তার অর্থ : হে আল্লাহ, দুনিয়াতে তার সম্মান প্রতিষ্ঠা করে, তার দ্বীনকে 
প্রতিষ্ঠিত করে, তার শরীয়তকে হেফাজত করে তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন এবং আখেরাতে তার শাফা'আত কবুল করে, তাকে 
সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করে তাকে মর্যাদাময় করুন ।”* 

গে) হাদীস শরীফে সালাত ও সালাম 

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলে আকরাম ($8)এর উপর সালাত পাঠ করা ও সালাম পাঠ করা অত্যন্ত 
গুরুত্বপৃণ ইবাদত ও অত্যন্ত বড় নেক কর্ম ৷ বস্তুত সৃষ্টির সেরা, সকল যুগের সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু, হাবীব ও 
খলীল রাসূলে আকরাম £ঞ আজীবন কষ্ট করে আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি, মুক্তি ও 
সফলতার একমাত্র পথ ইসলামকে মানব জাতির জন্য পৌছে দিয়ে গিয়েছেন । তার জন্য যে মানব সন্তান আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও রহমতের 
প্রার্থনা না করবে, তার উপর যে মানুষ সালাম না পাঠাবে সে মানুষ মানব জাতির কলঙ্ক । একজন মানুষের নূন্যতম প্রেরণা হওয়া উচিত যে, 





























































































































৮৭ 








সে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি ও শান্তির বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (&) -এর উপর হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে সালাত ও 
সালাম পাঠ করবে, তীর শান্তি, মর্যাদা ও রহমতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে । আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন । কিন্তু 
মানব সন্তানের দায়িত্ব তার জন্য প্রার্থনা করা । 

প্রথমত, সালত পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত 

সালাত পাঠ করা আমাদের দায়িত্ব । তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা জীবন বিলিয়ে দিলেও তার সামান্যতম প্রতিদান দিতে 
পারব না, কারণ আমরা হয়ত আমাদের পার্থিব সর্থক্ষপ্ত জীবনটা বিলিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তো আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অনন্ত জীবনের 
সফলতার পথ দেখাতে তীর মহান জীবনকে উৎসর্গ করেছেন । তাই মহানবী রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি আমাদের নুন্যতম দায়িত্ব যে আমরা সদা 
সর্বদা তার সর্বোচ্চ মর্যাদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব, বা তার জন্য সালাত পাঠ করব । কিন্তু মহান রাব্বুল 
আলামীনের দয়া দেখুন, তার হাবীবের প্রতি তার সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক এই যে, যদিও সালাত পাঠ আমাদের দায়িত্ব তবুও আল্লাহ এতে 
এতো খুশি হন যে এর জন্য অফুরন্ত পুরস্কার দান করেন । 

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ &&-এর উপর সালাত পাঠের বিভিন্ন প্রকাররের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে । সেগুলির মধ্যে অন্যতম 
নিম্নের ৬ প্রকার পুরস্কার: 

(১). আল্লাহ দয়া, ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সু) বলেছেন : 
1১৩০ gs 4০ All ০৮০ 5১০ ০ ০৮০ 07 আও তেল 0০০ 

“তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ কর ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার 
সালাত (রহমত) করবেন ৷” 

হযরত আবু বুরদা ইবনু নিয়ার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন : 
১৩০ তন 48০৩ 50৬৮০ Lis উল ক এস ha 43 ০০ ৮৯৭ ৪১০ ভা sha ০৪ 

li এ 4০ Bay alla ie 2 4 05৩ ০০৬০৪ 

“যদি কেউ অন্তর থেকে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ সেই সালাতটির বিনিময়ে তার ১০টি মর্যাদা 
বৃদ্ধি করবেন, ১০টি সাওয়াব লিখবেন এবং ১০টি গোনাহ ক্ষমা করবেন ।”১ 

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (%) বলেছেন : 


০৮৯ ১৩০ UE 2৮৯৩ ৭৩৮৭ ৩৪ এ All ha 5৯৯ Bla 6 এ ০5, 
০৯০৪ ০ al ৪৪১9 
“যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) করবেন, তীর ১০টি পাপ ক্ষমা 
করা হবে এবং তীর মর্যাদা ১০টি স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে ৷” হাদীসটির সনদ সহীহ ।* 
হযরত আবু তালহা (রা) বলেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ $-কে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে দেখা গেল । তার চেহারা মুবারকে 
আনন্দের ছাপ ছিল । সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আজ আপনি খুবই আনন্দচিত্ত । আপনার চেহারা মুবারাকে আনন্দের ছাপ 
রয়েছে। তিনি বললেন : 
১ এক 4A 2d এও ৪১০ এ ০৭ 4১০ ০৮০ ৩৭ 08 ০৯৩০০ ৮: ৩৭৬৭ ll al 
04 Ae 2৪ ০০৪০১ ০ As All ০ Ae ১৯৩ ALE 
“হা, আমার প্রভুর নিকট থেকে একদূত এসে আমাকে বলেছেন : আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি আপনার উপর সালাত 
পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য ১০টি সাওয়াব লিখবেন, তার ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তার জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে 
দিবেন এবং তীর জন্য ঠিক অনুরূপ সালাত (রহমত ও মর্যাদা) ফিরিয়ে দেবেন ।” হাদীসটির সনদ হাসান 18 
হযরত আবু তালহা থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ৪ অত্যন্ত আনন্দিত চেহারায় আমাদের 
কাছে আসলেন । আমরা বললাম: আমরা আপনার চেহারা মোবারকে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন : আমার কাছে ফিরেশতা এসে 
বলেন , আপনার প্রভু বলেছেন - 
০5৯] ২ এ ০০ 254 YG Vie ae কল 3) ৯ le কচি 3 ঠা 4৮০৪ এ 
BE ale 
“আপনি কি খুশি নন যে, যদি কেউ আপনার উপর ১ বার সালাত পাঠ করে তাহলে আমি তার উপর ১০ বার সালাত (রহমত ও 
দয়া) দান করব । আর যদি কেউ আপনার উপর ১ বার সালাম জানায় আমি তীর উপর ১০ বার সালাম জানাই ৮? 





















































































































































৮৮ 








আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ৪ বাইরে যান, আমিও তাকে অনুসরণ করি । তিনি একটি খেজুরের 
বাগানে প্রবেশ করেন এবং সাজদায় যান । তিনি সাজদা রত অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, ফলে আমি ভয় পেয়ে যাই এই ভেবে যে, 
সাজদা রত অবস্থায় তার ইন্তেকাল হয়ে গেল কিনা? এজন্য আমি কাছে এসে নজর করি । তিনি মাথা তুলে বলেন : আব্দুর রহমান, তোমার কী 
হয়েছে? তখন আমি আমার (মনের ভয়ের) কথা তাকে জানালাম । তিনি বললেন : জিবরাঈল আমাকে বললেন : আপনি কি এজন্য খুশি নন 
যে, আল্লাহ বলেছেন : 

















“আপনার উপর যে সালাত (দরুদ) পাঠাবে আমিও তার উপর সালাত (রহমত, বরকত) পাঠাব, আর যে আপনার উপর সালাম 
পাঠাবে আমি তার উপর সালাম পাঠাব ৷” (নবীজী বলেন :) “ আর এ জন্য আমি শুকরানা সাজদা করি ।”৯ 
J আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ টি -কে বলতে ত শুনেছি; 
4H se ৪১০০ pe sla ০৭ আও ০০ 14৮42 198৮৭০19588 ০২৯৭) 2৯০০ 13) 
A ১৭০ ০ ১৯৭ উ! লিও Y LE ০ Uj USE GD লা এ] 1৮৭ 81০০ এ Le 
deity এ এও] লা 5550৪ SA Us a) 
“যখন তোমরা মুয়াযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে তখন সে যা যা বলবে তোমরাও তা বলবে, এরপর তোমরা আমার উপর সালাত 
পাঠ করবে ; কারণ যে আমার উপর সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে একটি সালাতের বিনিময়ে ১০ বার সালাত (রহমত, মর্যাদা, বরকত) 
প্রদান করবেন ৷ এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা প্রার্থনা করবে ; ওসীলা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদার স্থান যা শুধুমাত্র 
আল্লাহর একজন বান্দাই লাভ করবেন, আমি আশা করি আমিই তা লাভ করব । যে ব্যক্তি আমার জন্য “ওসীলা' প্রার্থনা করবে তার জন্য 
শাফায়াত প্রাপ্য হবে ৮) 
যিক্র নং ৩৩ : আরেকটি মাসনূন সালাত 
১১ ডক এ শাহি ভোগ ০৩ dss ৮০৯৭ ৬ ha ৫ 
০০০০৮০০]ও টিসি 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সাল “আলা- মুহাম্মাদিন, ‘আবদিকা ওয়া রাসূলিকা, ওয়া সাল্পি “আলাল মু"মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-ত, ওয়াল 
মুসলিমীন ওয়াল মুসলিমা-ত । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি সালাত প্রেরণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর, এবং সালাত প্রেরণ করুন সকল 
মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীর উপর |” 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &ে৪)বলেছেন : 
55 (এ) ৮৫৩... 43৬০৭ ভে 0৬88 45০ ০৪০ 05 ala ০৯০ lil 
“কোনো মুসলিমের কাছে যদি দান করার কিছুই না থাকে তাহলে তার উচিত দু'আর মধ্যে উপরিউক্ত কথাগুলি (সালাতটি) 
বলা উচিত, তাহলে এই সালাত তার জন্য যাকাত স্বরূপ গণ্য হবে (সে দান করার সাওয়াব অর্জন করবে) ৷” 
হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা থাকলেও, তা অনুধাবনযোগ্য এবং সাখাবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । আরো অনেক সাহাবা 
থেকে সহীহ সনদে সালাত পাঠের অপরিসীম অপরিমেয় পুরস্কারের বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত রয়েছে । 
(২). ফিরিশতারা রহমত ও মর্যাদার জন্য দুআ করবেন 
সালাত পাঠের পুরস্কারের আরেকটি দিক , আল্লাহর সম্মানিত ফিরিশতাগণ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করেন । হযরত 
আমির বিন রাবিয়া (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ (&) -কে খুতবায় বলতে শুনেছি যে: 
২:০০. ঘট ও তেল she 5 এ লি DC ০05 ৪১০০ 2৮ ৮ ০০ ূ 
১ শিঙগীা এ ৫১ ০৪ 
“যে ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, যতক্ষণ যে সালাত পাঠ করতে থাকবে ততক্ষণ ফিরেশতাগণ তার জন্য 
সালাত (দু'আ) করতে থাকবেন, অতএব কোনো বান্দা চাইলে তা বেশি করে করুক অথবা কম করে করুক !” হাদীসটির সনদ হাসান বা 
গ্রহণযোগ্য ॥ 
| অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেছেন; J 
08 7 ৪১০ i Ai SDA এলি All slo 5১০০ জজ এএ ০৯০১০ ০০০ ৩৭ 
১ লি এ as ০১৭ ০ 
“কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ &&-এর উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ এবং তার ফিরিশতাগণ তার উপর সত্তর বার 
সালাত (রহমত ও দু'আ) করবেন, অতএব কোনো বান্দা চাইলে তা বেশি করে করুক অথবা কম করে করুক ।” হাদীসটির সনদ হাসান“ 

















































































































৮৯ 


১ 


হাসান 





(৩). সালাত রাসূলুল্লাহর (%) কাছে পৌছান হবে 
সালাত পাঠের পুরস্কারের ৩য় দিক , সালাত রাসূলুল্লাহ ৪-এর কাছে পৌছান হবে । অন্য কোনো পরলোকগত মানুষের জন্য দু'আ 
করা হলে তা আল্লাহ হয়ত কবুল করবেন এবং যার জন্য দু'আ করা হয়েছে তাকে বিনিময়ে মর্যাদা বা পুণ্য দান করবেন । কিন্ত তিনি হয়ত 
দু'আকারীর বিষয়ে বিস্তারিত জানবেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ £৪-এর উপর সালাত পাঠকারীর সকল পুরস্কারের অতিরিক্ত আনন্দ এই যে, তার 
নাম ও পরিচয়সহ তার সালাত রাসূলুল্লাহ &&-কে পৌছান হবে । বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানি, যে কোনো মুসলিম দুনিয়ার যেখানেই 
থাক না কেন, দুনিয়ার যে প্রান্ত থেকেই সে সালাত পাঠ করুক না কেন, তার সালাত মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ $-এর কাছে তার রওযা 
মুবারাকায় পৌছান হবে । উপরন্ত কোনো কোনো হাদীসে এরূপও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ &৪ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন । 
আউস বিন আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8% বলেছেন: 
ais 2৯1 455 028 4৩83 ০১০, Ae 2 050৯ 458 2০৯৭ ০৯293 ০০ ০৭ ০1, 
OSS AS A ৯49 উ 195 তে 3০৪০ ৯০ 208 BLA ০০ তে 1984 29৮4 
এ এ ৩০০৩ ৪ ৯০৯ ও এটিও ০০ AY ০1 0৩ ০৯০ 3৪ 0৬৩ ডা এ নিলে 
৯১ ১৫৪০ ৮৪৮৯৪ ১০ 
“তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন শুক্রবার । এদিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, 
এদিনেই সিংগা ফুক দেওয়া হবে, এদিনেই কিয়ামত হবে । কাজেই এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে সালাত পাঠ করবে, কারণ 
তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ করা হবে ।” সাহাবীগণ বলেন : “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে 
যাবেন, মিশে যাবেন, কিভাবে তখন আমাদের সালাত আপনার নিকট পেশ করা হবে?” তিনি বলেন : “মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ 
করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা ৷” হাদীসটির সনদ সহীহ ৷* 
অন্য একটি হাদীসে আবু হুরাইরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন : 
“কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর সালাত পাঠ করলে আমি শুনতে পাই । আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর 
সালাত পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয় ।”* 
হাদীসটি সনদের দিক থেকে খুবই দুর্বল । তবে একাধিক সমার্থক বর্ণনার কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে 
গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন ॥ 
রাসূলুল্লাহ ৪ তার উম্মাতকে সর্বাবস্থায় যে যেখানে অবস্থান করবে সেখানে থেকেই সালাত ও সালাম পাঠ করতে উৎসাহ প্রদান 
করেছেন আর তাদের সালাত ও সালাম তার দরবারে পৌছান হবে বলে তাদেরকে নিশ্চিত করেছেন । এ বিষয়ে তার প্রিয়তম নাতী ইমাম 
হুসাইন, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী তার থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ বলেছেন: 
“তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর সালাত পাঠ কর, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছান হবে ।” 
হাদীসটির সনদ হাসান ।* 
ইমাম হাসান বিন আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেছেন : 
০২৪ 1৬৮৮ de hoy le জজ 1৬০ ৩ 95৯5 IIT ৩ ৯9৬৯ লই 1০০ 
০55 La cl ৮৮১৪ ৯5১০৩ 7০০১৩ 
“তোমরা তোমাদের বাড়িতে বসেই সালাত প্রেরণ করবে, তোমাদের বাড়িগুলিকে কবর বানিয়ে ফেলবে না । আর আমার বাড়িকেও 
ঈদ (ঈদগাহ বা আনন্দ বা সমাবেশের স্থান) বানিয়ে ফেলবে না । তোমরা (তোমাদের বাড়িতেই) আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠাও, কারণ 
তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পৌছে যায় ।”* 
এই মর্মে অন্য হাদীসে আবু হুরাইরার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: 
191 7০8 22 75085 91798 CE TEE BEC TEE ৬০১৪ 1১ এ 
৮৯৮ [৮ on 2৮৪ 
“তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানাবে না এবং তোমাদের বাড়িগুলিকে কবর বানাবে না, যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর 






































































































































৯০ 








সালাত পাঠ করবে; কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছে যাবে ৷” 

আল্লাহর কত দয়া! বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (3৪)-এর উম্মত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে, ক'জনের জন্যই বা সম্ভব হবে 
রওযা মুবারাকে গিয়ে সালাত ও সালাম পাঠের | তাই তাদের জন্য দিলেন অফুরন্ত নিয়ামত | নিজ ঘরে বসে উম্মত সালাম জানাবে, 
সালাত পাঠ করবে, আর আল্লাহর ফিরিশতাগণ তা রাসূলে আকরাম (%)-এর রওযা মুবারাকায় পৌছে দেবেন । 

এভাবে বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা সালাত পাঠকারীর জন্য বিশেষ সুখবর পাচ্ছি যে, তার সালাত সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ 
£৪-এর নিকট পেশ করা হয় । একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত পাঠকারীর নাম ও পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ ($%) জানান হয় । আম্মর বিন 
ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন : 
JY) ALLE ০৯ co) ১৬ Ae ৮৪ 9 459 £৮এ Al ১৬৪ Sa ও এ 5 এ) ০) 

ile ha 3৪ 03 ০৪ ০১ 1১৯ জী ৯৩ all জার 

“মহান আল্লাহ আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করছেন, যাকে সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত 
যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে তখনই এ ফিরিশতা আমাকে সালাত (দরুদ) পাঠকারীর নাম ও তার পিতার নাম 
উল্লেখ করে আমাকে তার সালাত (দরুদ) পৌছে দিয়ে বলবে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করেছে ৷” 

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে । তবে এই অর্থে আরো কয়েকটি দুর্বল সনদের হাদীস আল্লামা সাখাবী তার সালাত বিষয়ক বই “আল- 
কাওলুল বাদীয়”* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় সালাত পাঠকারীর সালাত যখন রাসূলুল্লাহ £৪-এর দরবারে পেশ করা 
হয় তখন সালাত পাঠকারীর নাম ও পিতার নামসহ তার পরিচয় তার দরবারে পেশ করা হয় । একই বিষয়ে কয়েকটি দুর্বল বা যয়ীফ হাদীস বর্ণিত 
হলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, যাকে মুহাদ্দিসগণ ‘হাসান লিগাইরিহী” বলেন । এ হাদীসটিও এভাবে ‘হাসান’ বা এরহণযোগ্য বলে গণ্য ৷" 

আমরা অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকে জেনেছি যে, আমাদের সালাত রাসূলুল্লাহ $-এর দরবারে পৌছান হয় । পরের 
হাদীসগুলির আলোকে আমরা আরো আশা করছি যে, আমাদের সালাত তীর দরবারে পৌছানর সময় আমাদের ও আমাদের পিতাদের 
নামও তার মুবারক দরবারে উচ্চারিত হয় । আমাদের জন্য এর চেয়ে গৌরবের ও আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? 


(8). রাসূলুল্লাহ ৫) সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন 
কিন্তু প্রিয় পাঠক, এর চেয়েও আনন্দের বিষয় আপনাকে জানাচ্ছি । আনাস বিন মালিক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেছেন 



















































































Ale clay ADL ভর IBY ds 0 এ ila ১১৬০ ভি sha ০০ 
“কেউ আমার উপর একবার সালাত (দরুদ) প্রেরণ করলে আমি তার উপর ১০ বার সালাত (দু'আ) করি । দ্বিতীয় বর্ণনায় : কেউ 
আমার উপর সালাত প্রেরণ করলে তা আমার কাছে পৌছান হয় এবং আমি তার উপর সালাত প্রেরণ করি ৷” হাদীসটির সনদ হাসান বা 
গ্রহণযোগ্য 1 
সম্মানিত পাঠক, সালাত পাঠকারীর জন্য এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (88) তার জন্য দু'আ 
করবেন । শুধু তাই নয় একবর দরুদের জন্য তিনি ১০ বার দু'আ করবেন । সুব'হা-নাল্লাহ ! কত বড় পুরস্কার!! 
€৫). রাসূলুল্লাহ &&)-এর শাফায়াত লাভের ওসীলা 
বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, সালাত পাঠকারীর জন্য আখেরাতের মুক্তি, রাসূলুল্লাহ $-এর শাফায়াত ও 
জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে । হযরত আবু দারদা (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন : 
245৬] 2৩৪ ০৩ 425০4 1০ ভা ০৯৯৪ ০০০ ০৯০০৪ ০৪৯ ০ Sha ০০ 
“যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর ১০ বার সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, 
কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য তীর হবে ৷” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য 1" 
যিক্র নং ৩৪ : আরেকটি মাসনুন সালাত 
AA ২৯ Sao FORA ial 40023 ২৯৭ গেলি So ০৫] 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, স্বাল্লি ‘আলা- মুহাম্মাদিন, ওয়া আনযিলহুল মাকৃ'আদাল মুক্বার্রাবা ইনদাকা ইয়াওমাল ব্য়ামাহ । 
অর্থ : “হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করুন এবং তাকে কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্যপ্াপ্ত অবস্থানে অবতীর্ণ 





















































করুন |” 








রুআইফি বিন সাবিত আনসারী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ £৪ বলেছেন : 
০০৮৪৮ EE কও 543 ০৪ 


৯১ 








“যে ব্যক্তি উপরের কথাগুলি (সালাতটি) বলবে, তার জন্য আমার শাফায়াত পাওনা হবে । হাদীসটির সনদে একজন দুর্বল রাবী 
রয়েছেন, তবে আল্লামা হায়সামী ও মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন ৷ 
এই অর্থে অন্য হাদীসে ইবনু মাস*উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ && বলেছেন: | 
১১০ le ৯১০ গাঁ ALUN 29 জো MA 9 
“কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী (আমার শাফায়তের সবচেয়ে বেশি 
হকদার) হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার উপর সালাত (দরদ) পাঠ করে ৷” হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে । তবে এই অর্থের 
অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে হাদীসটি হাসান বলে গণ্য । এই অর্থে হযরত আবু উমামা (রা) থেকে কিছুটা দুর্বল সনদে আরেকটি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে ৷* 
অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বলা হয়েছে : 
12) Ca ০১৬৪৭ ০৪ ০০৯ এপ An len ভঠ ভে ভিন ০০ 
“যদি কেউ দিনে ১ হাজার বার আমার উপর সালাত (দরদ) পাঠ করে তাহলে জান্নাতে তার অবস্থান স্থল না দেখে তার 
মৃত্যু হবে না (মৃত্যুর পূর্বেই তার জান্নাতের ঘর দেখার সৌভাগ্য হবে) ৷” হাদীসটির সনদ দুর্বল ।* 
অন্য হাদীসে সামুরা বিন জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন: 
০৮০৭ Gis UA ৬৯৯৯৩ Hall ৮১০ ০৬৯৩৪ চা ০৯ ১৪ 2৯৯৮ ৯) আও 
43813 4৮5৭৪ ৮৮০ MALL ৮৮ 4১০ 4 
“আমি গত রাতে একটি অদ্ভুৎ স্বপ্ন দেখলাম (তার স্বপ্নও ওহী), আমি দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি সিরাতের 
(পুলসিরাতের) উপর বুকে হেটে চলেছে, কখনো বা হামাগুড়ি দিচ্ছে, কখনো বা ঝুলে পড়ছে (অর্থাৎ, সে পুলসিরাত পার হতে 
পারছে না, খুবই কষ্ট হচ্ছে) এমতাবস্থায় আমার উপর পাঠকৃত তার সালাত এসে তাকে সোজাভাবে সিরাতের উপর সোজা দু'পায়ে 
দাড় করিয়ে দিল এবং তাকে উদ্ধার করল ৷” 
ইবনুল কাইয়েম ও সাখাবীর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য 
বা আলোচনাযোগ্য ।* 
(৬). আল্লাহ সকল সমস্যা ও দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন 
হযরত উবাই বিন কাব (রা) বলেছেন : রাতের তিনভাগের দুইভাগ অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ৯৪ দাড়িয়ে বলতেন : হে মানুষেরা, 
তোমরা আল্লাহর যিক্র কর, আল্লাহকে স্মরণ কর, কিয়ামত এসে গেছে! কিয়ামত এসে গেছে! মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এসে 
উপস্থিত! মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এসে উপস্থিত! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার উপর অনেক সালাত 
(দরুদ) পাঠ করি, আমি (আমার সকল দু'আ প্রার্থনার) কী পরিমাণ অংশ আপনার সালাত (দরুদ) হিসাবে নির্ধারিত করব? তিনি বললেন : 
তোমার যা ইচ্ছা হয় । আমি বললাম : এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য 
উত্তম হবে । আমি বললাম : অর্ধেক ? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে | 
আমি বললাম : দুই তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে । আমি 
বললাম : আমার সকল প্রার্থনা ও দু'আ আপনার (সালাত পাঠের) জন্যই নির্ধারিত করব । তখন তিনি বললেন : 
এ_ ১9 এ] 5৯ ALAA 
“তাহলে তোমার সকল চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করা হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে ৷” হাদীসটি সহীহ ॥* 
হযরত হাব্বান বিন মুনকিষ (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলে : হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার সালাতের (দু'আর) এক তৃতীয়াংশ 
আপনার (সালাত পাঠের) জন্য নির্ধারণ করব কি ? রাসূলুল্লাহ ৪ বললেন : হা, যদি চাও । লোকটি বলল : দুই তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : 
হা, যদি চাও । লোকটি বলল : আমার সকল সালাত (দু'আ) আপনার জন্য নির্ধারিত করি ? রাসূলুল্লাহ £৪৯ বললেন : 
এ) 9 এ ০৭ ০০ 4০৯1 ৮ 41 ০ ২ ০ OH 
“তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাবেন (সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন) ৷” 
হাদীসটির সনদ হাসান ১ 
একজন মুসলিম যত পাপীই হোন না কেন, তার পার্থিব বা পারলৌকিত যে কোনো সমস্যা, যে কোনো বিপদ-আপদ, যে 
কোনো বেদনা ব্যথায় তিনি আল্লাহর দরবারে আকুতি জানান, প্রার্থনা করেন । আল্লাহর রহমতই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল । শত 
























































































































































৯২ 





পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও আমরা আশা করি মহান প্রভু আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন এবং আমাদের সকল সমস্যা 
মিটিয়ে দিবেন, আমাদের বেদনা দূর করবেন এবং আমাদের আনন্দ স্থায়ী করবেন । 

রাসূলুল্লাহ & উপর সালাত পাঠ আমাদের প্রার্থনা কবুল হওয়ার অন্যতম ওসীলা । হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন : 
আমি সালাত আদায় করছিলাম, আর নবীয়ে আকরাম #%, আবু বকর ও উমার তীর সাথে ছিলেন । আমি যখন (সালাতের তাশাহহুদের 
বৈঠকে) বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তার গুণ বর্ণনা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ &-এর উপর সালাত পাঠ করলাম এবং 
এরপর আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করলাম । তখন নবীয়ে রাহমাত #% বললেন : 

০2852358475 

“এখন প্র্থনা কর, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে, তুমি প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থিত বস্তু দেওয়া হবে ৷” ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি 
হাসান সহীহ ৷ 

দু'আর আগে দুরুদ শরীফ পাঠে উৎসাহ প্রদান করে এবং সালাত পাঠকে দু'আ কবুলের অন্যতম ওসীলা হিসাবে বর্ণনা করে 
আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । দু'আর শেষে সালাত পাঠের বিষয়ে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, রাসূলুল্লাহ &ঞ বলেছেন: 

পু এসিএ। ৮৮ ৮৪ sss 

“সকল দু'আ পর্দার আড়ালে থাকবে (আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না) যতক্ষণ না নবীর উপর (৪) সালাত পাঠ না করবে ৷” 
হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে । সম্মিলিতভাবে হাদীসটি হাসান ৷ হযরত উমার (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে ৷" 

দ্বিতীয় শতাব্দীর তাবে-তাবেয়ী মুহাদ্দিস আবু সুলাইমান আব্দুর রাহমান বিন সুলাইমান আদ দারানী (মৃত্যু ১৯৭ হি) বলেন : 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার কোনো হাজত পেশ করতে চায়, বা কোনো প্রার্থনা করতে চায় তার উচিৎ, সে যেন দু'আর শুরুতে নবীয়ে 
রাহমাতের (8) উপর সালাত পাঠ করে দু'আ শুরু করে, এরপর তার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পেশ করে এবং শেষে পুনরায় সালাত 
পাঠের মাধ্যমে তার দু'আ শেষ করে । কারণ নবীজীর (8) উপর সালাত আল্লাহ কবুল করবেন, আর আশা করা যায়, আল্লাহ সালাতের 
মধ্যবর্তী প্রার্থনাও দয়া করে কবুল করে নেবেন ।”ঃ 

দ্বিতীয়ত, সালাম পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত 

সালাত বা “দরুদ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ &৪-এর প্রতি আমাদের আরেকটি কর্তব্য তার প্রতি সালাম জানান । আল্লাহ কুরআন করীমে 
সালাত ও সালাম একসাথে উল্লেখ করেছেন । আমরাও সাধারণত সালাত ও সালাম একত্রে পড়ে থাকি । উপরে আলোচিত একাধিক হাদীসে 
সালাতের সাথে সালামের উল্লেখ করা হয়েছে । একটি হাদীসে দেখেছি যে আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবের সম্মানে বলেছেন যে, “ যদি কেউ 
আপনার উপর ১ বার সালাত পাঠ করে তবে আমি তার উপর ১০ বার সালাত (রহমত ও দয়া) দান করব । আর যদি কেউ ১ বার আপনার 
উপর সালাম জানায় আমি তার উপর ১০ বার সালাম জানাই ।” অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 3 
বলেছেন : 














































































































০১-। লেনে ৩০ RL ০৩ লজ Cli 2995 এএ 2 
“আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান, আমার উম্মতের সালাম তীরা আমার কাছে পৌছে দেন ।” হাদীসটির সনদ 
সহীহ ৷“ 
হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ (3) বলেছেন: 
Dil এ 3) ০৯ ৪৯৩০ তে 20 3০8] GE AL এ ০55 
“যখনই কেউ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের 
প্রতিউত্তর দিতে পারি ।”১ 
তৃতীয়ত, সালাত না পড়ার পরিণতি 
রাসূলুল্লাহ ৯ এর উপর সালাত পাঠ করা আমাদের কর্তব্য । এই কর্তব্য পালনকারীর জন্য রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার যা আমরা 
এতক্ষণ আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ £-এর প্রতি সালাত প্রেরণে অবহেলাকারী নিঃসন্দেহে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ মানুষ । বিশেষ 
করে তার কাছে যখন রাসূলুল্লাহ ৪ এর কথা স্মরণ করা হয়, কেউ তার কাছে তার নাম উচ্চারণ করে, বা কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ এর 
নামটি তার কানে প্রবেশ করে, তা সত্তেও সে তার জন্য সালাত পড়ে না তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ আর কে হতে পারে । রাসূলুল্লাহ £$-এর প্রতি 
সালাত আমাদের সর্বদা পাঠ করা উচিৎ । হয়তবা কেউ পার্থিব ব্যস্ততায় তা ভূলে যেতে পারে । কিন্তু যদি কোনো প্রকারে তার নামটি কানে 
আসে, বা তার কথা মনে আসে তাহলে একজন মুসলমানের হৃদয়ে তার প্রতি যে ভালবাসা থাকা অত্যাবশ্যক সেই ভালবাসার নূন্যতম দাবি যে, 
সে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সকল ভালবাসা দিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কাছে দু'আ করবে, তার জন্য সালাত প্রেরণ করবে । যার হৃদয়ে 


















































৯৩ 





এতটুকু ভালবাসাও নেই তাকে অকৃতজ্ঞ অপূর্ণ মুমিন বলা ছাড়া উপায় নেই । হাদীস শরীফে তাকে ‘কৃপণ’ বলা হয়েছে । 
হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৬) বলেছেন : 
2৮৪ চিত i: ১১৪৮ ০০১৩২ ০১ 8 
“কৃপণ এ ব্যক্তি যার নিকট আমার উল্লেখ করা হলেও সে আমার উপর সালাত পাঠ করল না ।” তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন ।* 
এ ধরনের মানুষ শুধু কৃপণই নয়, সে আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) 
বলেছেন: 














A ০4০৪ ২৮5 ১:১১ ০:১৬ J i ৯৩ 
“পোড়া কপাল হতভাগা এ ব্যক্তির, যার কাছে আমার কথা স্মরণ করা হলো অথচ আমার উপর সালাত (দরুদ) পড়ল না ।”২ 
অন্য হাদীসে কা’ব বিন আজুরাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ && মিম্বারে উঠার সময় ৩ বার ‘আমীন’ বলেন । পরে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কারণ উল্লেখ করেন । একটি কারণ তিনি বলেন : “জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন । 
তিনি বলেন - যার নিকট আপনার নাম নেওয়া হলো অথচ আপনার উপর সালাত পড়ল না সে (আল্লাহর রহমত থেকে) দূরে হয়ে যাক ! 
আমি (তীর এই বদৃদু'আয় শরীক হয়ে) বললাম : আমীন ।” হাদীসটি সহীহ ।* 
আরেকটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বললেন, 
4 ০৬ ১ 0545 ০৭০৪ Ale ha, al ০১০০ CSI ০৪ ০০035 জো ০১৯৯ ০) 
০১৯৭] : 2488 ০৫১৪1: 
“জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে বললেন, ... এবং যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর সালাত 
পাঠ করল না, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল তাকে যেন আল্লাহ (তার রহমত থেকে) দূর করে দেন”, আপনি “আমীন” বলুন, তখন আমি 
‘আমীন’ বললাম ৷” হাদীসটির সনদ হাসান ॥ 
অন্য হাদীসে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন : যা 
20 Bb ৮৮৯ ৮৯ ০১৮] ৮০ ০০০ 2595৭ ০৯ 
“যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আমার উপর সালাত (দরুদ) পড়তে ভুলে গেল, সে জান্নাতের পথ ভূলে 
গেল ৷”: হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং হাসান বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের ।* 
একজন মুসলিমের ঈমানের দাবি যে, তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও সে আল্লাহকে এবং তার হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ £৪-কে 
ভুলে যাবে না । আমাদের সকল কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা দেন দরবারের ফাকে ফাকে আমাদের উচিৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা 
স্মরণ করা । এমন কখনো হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা অনেক সময় ধরে কথাবার্তা বলছি, গল্প করছি অথচ মাঝে মাঝে দু'একবার আল্লাহ 
ও তার রাসুলের কথা আমাদের মনে আসছে না । এটি হৃদয়ের খুবই দুঃখজনক অবস্থা । যদি কিছু মানুষ একত্রে বসে যে কোনো বিষয়ে 
কথাবার্তা বলেন কিন্তু পুরা মজলিসে একবারও আল্লাহর স্মরণ না করেন তাহলে তাদের এই মাজলিসটি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য 
দুঃখ ও বেদনার কারণ হবে । এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস রয়েছে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $% বলেছেন : 


₹৮ ও OB 555 pee COSY) ১6: এ 15৮2 নিও কই 2d) 199 2 ০৯৭ 29 A 

~~ ১৪৮ ৮৬ dls ৯৫০৬০ 

“যখন কিছু মানুষ একটি মাজলিসে বসে, কিন্তু সেই মাজলিসে তারা আল্লাহর স্মরণ করে না এবং তাদের নবীর (৪৪) উপর 

সালাত (দরুদ) পাঠ করে না তাহলে এই মজলিসটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি 
দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন ।” 


অন্য বর্ণনায় : 
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কই ০:8০ ৯ 


Asin 2 17১১ 013 24458 ০৯০০১ Hee ০৪১! 
“তারা জান্নাতে গেলেও উক্ত মাজলিস তাদের দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে, কারণ যে সাওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হবেন 
তার জন্য তারা দুঃখ ও আফসোস করবেন ।”* 
যিক্র বিহীন, সালাত বিহীন মজলিস দুর্গন্ধময় মজলিস । যে কোনো সময়ে যে কোনো কাজে যে কোনো কথায় একাধিক 
মুসলমান একত্রিত হলে তাদের দায়িত্ব যে কয় মিনিটের মাজলিসই হোক না কেন, মাজলিসে অন্তত ২/১ বার রাসূলুল্লাহ £-এর কথা 




















৯৪ 





মনে করে তার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করা । তা না হলে তাদের মজলিসটা হবে দুনিয়ার জঘন্যতম দুর্গন্ধময় মজলিস, যে দুর্গন্ধ যার 
হৃদয় আছে সেই অনুভব করবে । জাবির বিন আব্দুল্লাহ রো) বলেছেন রাসূলুল্লাহ $৪ বলেছেন : 
০) 19৭5 ই! 8 লে ৮৮০ 5১০৩ Sl ০5৭ ৩৮ ০৮ 15৬ ০ ০৯55 শেলী ও 
৪2১8 
“যদি কিছু মানুষ একত্রিত হন, এরপর তারা আল্লাহর যিক্র ও রাসূলুল্লাহ £-এর উপর সালাত পাঠ না করেই মাজলিস ভেঙ্গে 
চলে যান, তারা যেন পচা, দুর্গন্ধময় নিকৃষ্টতম মৃতলাশ ভক্ষণ করে উঠে গেলেন |” অন্য বর্ণনায় : “যদি কিছু মানুষ একটি মজলিসে বসে 
রাসূলুল্লাহ £৪-এর উপর সালাত পাঠ না করেই মাজলিস ভেঙ্গে চলে যায় তাহলে তারা যেন জঘন্যতম দুর্গন্ধময় পঁচা মৃতদেহ থেকে উঠে 
গেল ।” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ৷" 
৯.আল্লাহর কালাম পাঠের যিক্র 
আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কুরআনের নামই 'যিক্র" ৷ সর্বশ্েষ্ট আল্লাহর যিক্র কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ 
অনুধাবন করা, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করা, কুরআন শিক্ষা করা, কুরআন শিক্ষা দান করা, কুরআনের আলোচনা করা ও সর্বোপরি 
কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা - এগুলি সবই যিক্র । শুধু তাই নয় । এগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র । 
পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ $ বলেছেন যে, সর্বশ্রেষ্ট যিক্র: ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’, “সুব'হানাল্লাহ', 
ইত্যাদি । কিন্তু অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এ সকল যিক্রের শ্রেষ্ঠত্ব কুরআনের পরে | কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ 
যিক্র । বাকি যিক্রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও কুরআনের অংশ হওয়া । 
হযরত সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8)বলেছেন : 
doa idl ০৫৭ এ OA ০০ ৬৯৩ 2৪905 ৪০94] ০০০ 
১৯৫ 4913 4১1 ১ 41 ৩ এ Lally 
“কুরআনের পরে সর্বোত্তম বাক্য চারটি , এই বাক্যগুলিও কুরআনের অন্তর্ভূক্ত । তুমি চারটির যে বাক্যই প্রথমে বল 
কোনো ক্ষতি নেই : 'সুব“হানাল্লাহ", “আল-হামদু লিল্লাহ", ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’, “আল্লাহু আকবার” ২ 
(ক) কুরআনী যিক্রের বিশেষ ফযীলত 
এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআনই শ্রেষ্ঠতম যিক্র ৷ অন্যান্য যিক্রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও কুরআনের অংশ হওয়া । 
অনেক হাদীসে কুরআন কেন্দিক যিক্রের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে । এক হাদীসে হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪৪ 
বলেছেন : 



















































































ODA ৮৬৪ La ১৯ a ০০ লেসন BY গে ০৬৯০০ NY PS) 
“আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে (আল্লাহর নৈকট্য পেতে) তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তার চেয়ে, অর্থাৎ 
কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই ৷” হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।* 
হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $8 বলেছেন : 
dA লেজ 4০ ০০৯ ৮২ 0 পি এড] ০৫ ১৩] ৮০ ও 
“বান্দাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়েত অর্জনের জন্য তীর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে সেই কুরআনের মতো আর কিছুই 
নেই ।” তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন আবার সনদের কিছু দুর্বলতাও বর্ণনা করেছেন । পরবর্তী গবেষকগণ হাদীসটির সনদকে 
দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন ॥* 
সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গ একবাক্যে বলেছেন যে, সকল যিক্রের শ্রেষ্ঠ যিক্র কুরআন তিলাওয়াত 1 তাবে তাবেয়ী সুফিয়ান 
সাওরী (মৃ. ১৬১ হি)বলেন : 
rl ৯ 5১ ৬৪ ভি 00980 5৩১৩ ০৪ 2১০০ ভে 0009৬] 5১৩ ০5৯০ ০7 | 
SMa 
“সর্বোত্তম যিক্র সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, এরপর সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত । এরপর সিয়াম । এরপরে 
অন্যান্য যিক্র ।”৬ 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন: 
03৩ ০৪৮ ০০) 429০৪ লেডি ৬০৩৪৬ OF [ODA 5509] 01 এ ০০ 
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41৯ ০৮০ 451 0455 DS ০৪০ ৮০ ০5] 
“যাকে কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন চর্চা আমার যিক্র থেকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে ব্যস্ত রাখে তাকে আমি 
্রার্থনাকারীদেরকে যা প্রদান করি তার সর্বোত্তম সাওয়াব প্রদান করি । সকল কথার উপর কুরআনের মর্যাদা ঠিক অনুরূপ যেমন সকল সৃষ্টির 
উপর আল্লাহর মর্যাদা ।” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন । তবে হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান 
বলেছেন ।” 
এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুবারাকপুরী বলেন: “যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকার ফলে অন্যান্য যিক্র ও দু'আ করতে 
সময় পায় না আল্লাহ তাকে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেন । প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজন ও মনোবাঞ্কনা যেভাবে পূরণ করেন তার চেয়ে বেশি ও 
উত্তমভাবে তীর প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে দেন । হাদীসের শেষ বাক্য দ্বারা উপরের বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । যেহেতু কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র ও 
সর্বোত্তম দু'আ, তাই কুরআনে মাশগুল বান্দার পুরস্কারও সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ১ 
খে) কুরআন শিক্ষার ফযীলত 
কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা, গবেষণা, কুরআনের অর্থ চিন্তা করা, অনুধাবন করা, শিক্ষা, শেখান ইত্যাদি সবই যিক্র ও সর্বোত্তম 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র । যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন, আলোচনা, শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি কাজে রত থাকেন তাহলে 
স্বভাবতই তিনি উপরের হাদীসসমূহে বর্ণিত যিক্রের ফযীলতসুমহ অর্জন করবেন এবং সর্বোত্তম পর্যায়ে অর্জন করবেন । এছাড়াও বিভিন্ন 
হাদীসে কুরআন কেন্দ্রিক যিক্রসমূহের অতিরিক্ত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি । কুরআন 
শিক্ষা করা ও শিক্ষা দানের ফযীলতের বিষয়ে আবু হুরারইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯) বলেছেন : 
4২১৩ ০০] শট শা ৫ — 
“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ।”* 
উকবা ইনু আমের (রা) বলেন : আমরা মসজিদে নববী সংলগ্ন সুফফাতে বসে ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (88) আমাদের কাছে 
এসে বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় যে, প্রতিদিন মদীনার উপকণ্ঠে আকীক প্রান্তরে যেয়ে কোনো পাপে, অন্যায়ে, আত্রীয়স্বজনের 
ক্ষতিতে লিপ্ত না হয়ে দুটি বিশাল উঁচু চুট ওয়ালী উটনী নিয়ে ফিরে আসবে? আমরা বললাম : আমরা প্রত্যেকেই তা পছন্দ করি । তিনি বলেন : 
০৭ 41০৯৯ 0৯ ৩০ এআ AUS Ca কাজা 09৬5 ও laid ৯০০০] ৮] ০5৯ এ ১৬ 
এ) ০০ ০৯২২৮ ০০৩ ৪৪০ ০৭ এ ১৯৯ ৪৯9৩ ০১৩৩ CBU 
“তোমরা কেন মসজিদে যেয়ে আল্লাহর কেতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা করছ না বা পাঠ করছ না? কারণ কুরআনের দুটি আয়াত 
শিক্ষা করা দুটি অনুরূপ উ্ত্রীর চেয়ে উত্তম । তিনটি তিনটির চেয়ে ও চারটি চারটির চেয়ে উত্তম ৷” 
হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8৪) বলেছেন : 
SS ০8 459 Ai has ০1০০ এ ১৯৯ এস আও Ca ওলা সেও ও তে এ আও 
45) Al ভাপ 0 ০০ ০৯৯ কও dans শি ও 4৪০০৮ ৬] ০৭ UG ও 
“হে আবু যার, (মসজিদে বা কোথাও) যেয়ে কুরআন করীমের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য ১০০ (একশত) রাক'আত 
সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম । (মসজিদে বা কোথাও) যেয়ে ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমরা জন্য ১০০০ (একহাজার) রাক'আত 
সালাত আদায় করা থেকে উত্তম ।” হাফিয মুনযিরী হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন । কেউ কেউ সনদের দুর্বলতা দেখিয়েছেন 1 
এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, এ সকল হাদীসে কুরআন শিক্ষা বলতে কুরআন বুঝা, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ও তার বিধানাবলী 
শিক্ষা করা বুঝান হয়েছে । আমরা আজ ইসলামের মূল প্রেরণা, অনুভূতি ও শিক্ষা থেকে শত যোজন দূরে সরে এসেছি । একদিন আমার 
এক বাংলাদেশী বন্ধুকে এক মিশরীয় বন্ধুর সাথে পরিচয় করে দিয়ে বললাম : আমার বন্ধু হাফিজ অমুক | মিশরীয় বন্ধু বললেন : তাই! 
হাফিজ!! একলক্ষ হাদীস মুখস্থ আছে? আমি বললাম : না, না, তা নয় । হাফিযে কুরআন । কুরআন মুখস্থ আছে । মিশরীয় বন্ধু বললেন : 
মুসলিম উম্মাহর আগের দিনে প্রত্যেক আলিম, বরং সকল শিক্ষার্থিই কুরআন মুখস্থ করতেন । কুরআন মুখস্থকারীকে বিশেষভাবে কখনো 
হাফিজ বলা হতো না। সকলেই তো কুরআন মুখস্থ করেছেন, কাজেই কে কাকে হাফিজ বলবেন । লক্ষাধিক হাদীস মুখস্থ করতে পারলে 
তাকে হাফিজ বলা হতো । এখন আর কেউ হাদীস মুখস্থ করতে পারি না । অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম বরং অধিকাংশ আলিম হাফিজ নন । 
এজন্য কুরআনের হাফিজকেই হাফিজ বলা হচ্ছে । হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন একপারা কুরআন মুখস্থ করলেই তাকে সসম্মানে 
হাফিজ বলা হবে ! 
কুরআন শিক্ষা, তিলাওয়াত, শোনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই অবস্থা । কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশে এবং সাহাবী-তাবেয়ীগণের ভাষায় ও 
কর্মে এগুলি সবই ছিল অর্থ বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা ও জীবনকে সে অনুসারে পরিচালিত করার উপর নির্ভরশীল । কিন্তু আমরা কুরআন শিক্ষা বলতে 
শুধুমাত্র না বুঝে দেখে দেখে উচ্চারণ শিক্ষাকেই বুঝি ৷ এর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করি না। 
আমরা জানি যে, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের ভাষা ছিল আরবী । আরবী ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সকলের শীর্ষে । তা 
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সত্ত্বেও তারা কুরআনের ৫/১০ টি আয়াতের বেশি একবারে শিখতেন না । ৫/১০টি আয়াত শিখে, সেগুলির অর্থ, ব্যাখ্যা, নির্দেশনা ও কিভাবে 
তা পালন করতে হবে সবকিছু না শিখে পরবর্তী আয়াত তারা শুরু করতেন না । এমনকি অনেক সাহাবী ১০/১২ বৎসর ধরে একটি সূরা 
শিক্ষা করেছেন । অর্থ না বুঝে এবং আমল না করে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত করাকে তারা অন্যায় বলে জেনেছেন । বিভিন্ন হাদীসে এ 
বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে । 
প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী বলেন, রাসূলুল্লাহ ($8)-এর সাহাবীগণ যারা আমাদেরকে কুরআন 
শিক্ষা দিয়েছেন তারা বলেছেন : 
এ ৪০৯৪ ০] লো 0৩৯৪ ১৪ UT ০৫৪ জট এআ ৫৬০০ CH 0৩৬৯৩ IHS od 
০০২1৩ ৯৯] ০০৪৪ 05 ০২1৩ alll ০০ ০৬৬ sd ২1৩০৪ 
“তারা যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই দশটি আয়াতের মধ্যে যা কিছু ইল্ম ও আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী দশ 
আয়াত শেখা শুরু করতেন না ।”১ 
ইবনু মাস'উদ, উবাই ইবনু কাব, উসমান (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ৯) তাদেরকে দশ আয়াত শিক্ষা দিতেন । 
তারা এই দশ আয়াতের মধ্যে যত প্রকার আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী আয়াত শিখতে শুরু করতেন না । এভাবে তিনি তাদেরকে 
কুরআন ও আমল একত্রে শিক্ষা দান করতেন ৷* 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) আট বৎসর ধরে সুরা বাকারাহ শিক্ষা করেছেন । উমার (রা) বার বৎসর ধরে সুরা বাকারাহ শিক্ষা করেন । 
যেদিন তার সূরা বাকার শিক্ষা সমাপ্ত হয় সেদিন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জানাতে একটি উট জবাই করে খাওয়ান * 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, “আমাদের যুগের মানুষেরা কুরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমান অর্জন করতেন । মুহাম্মাদ ৪-এর 
উপর কুরআনের কোনো সূরা নাযিল হলে সে সময়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেই সূরার আহকাম, হালাল, হারাম, কোথায় থামতে হবে, ইত্যাদি 
সবকিছু শিখে নিতেন । এরপর এমন মানুষদের দেখছি, যারা ঈমানের আগেই কুরআন শিখছে ৷ কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে 
যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না কুরআন তাকে কি নির্দেশ প্রদান করছে, কি থেকে নিষেধ করছে এবং কোথায় তাকে থামতে হবে । এরা 
কুরআনকে শুধু দ্রুত পড়ে যায় যেমন করে বাজে খেজুর ছিটিয়ে দেওয়া হয় তেমনভাবে ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ॥* 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ :৪-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ যারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ তাদের অনেকেই 
কুরআন করীমের দুই-একটি সূরা মাত্র জানতেন ৷ তবে তারা কুরআন অনুসারে জীবন পরিচালনার তাওফীক পেয়েছিলেন । আর এই 
উম্মতের শেষ জামানার মানুষেরা ছোট, বড়, অন্ধ সকলেই কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন অনুসারে কর্ম করতে পারবে না ।* 
হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : 
19: ৯৯ এ ১] ASE ০৪ 10০ Of 2০ ১1০৪ 
“তোমরা যা ইচ্ছা যত ইচ্ছা ইল্ম অর্জন কর । কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা ইল্মকে আমলে পরিণত করবে বা ইল্ম অনুসারে 
জীবন পরিচালনা করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো পুরস্কার বা সাওয়াব প্রদান করবেন না ৷” 
প্রিয় পাঠক, কুরআন শিক্ষার এই মহান মর্যাদা ও সাওয়াব যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে এই কুরআনের 
মর্যাদা হদয়পটে আঁকতে হবে । আমরা যদি উপরের হাদীসগুলিকে সত্যিকারের ঈমান নিয়ে, রাসূলুল্লাহ £৪-কে সত্যিকার অর্থে আল- 
আমীন, আস-সাদেক, মহাসত্যবাদী হিসাবে অবচেতন মনের গভীরে সুদৃঢ় বিশ্বাসে মেনে নিয়ে তার উপর্যুক্ত বাণীগুলিকে হৃদয়ের পটে 
এঁকে রাখতে পারি তাহলেই আমরা পরবর্তী নিলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে পারব । 
প্রথম পদক্ষেপ : প্রথম পদক্ষেপ বিশুদ্বভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা । আমাদের দেশের হাজার হাজার ধার্মিক নেককার 
মানুষ আছেন যারা জীবনের মধ্যপ্রান্তে বা শেষপ্রান্তে পৌছে গিয়েছেন । তারা দীর্ঘদিন বিভিন্ন দরবার, বুজুর্গ, ইসলামী দল বা গ্রুপের সাথে 
সংযুক্ত আছেন । হয়ত তারা নিজেদেরকে যাকির মনে করেন । কিন্তু তারা কুরআনের একটি সূরাও বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন 
না । তারা দেখে কুরআন পড়তেও পারেন না । কি দুর্ভাগ্য আমাদের !! 
আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাসে ও প্রতি বছর শত শত ঘণ্টা সময় গল্প গুজব করে, খবর পড়ে শুনে বা আলোচনা করে, গীবত ও 
পরচর্চা করে, খেলাধুলা করে বা দেখে নষ্ট করি । কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করার সময় পাই না । বিশুদ্বভাবে কুরআন তিলাওয়াত 
শিখতে বড়জোর ২/৩ মাস নিয়মিত প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ব্যয় করলেই সম্ভব । আমরা অনেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা অনেক সময় 
সুনাত-সম্মত বা খেলাফে সুন্নাত যিক্র আযকার করে কাটাই । অথচ এ সকল যিক্রের চেয়ে বড় যিক্র মুমিনের জীবনের অন্যতম নূর 
কুরআন করীম তিলাওয়াত শিক্ষা করি না। আল্লাহর কালামের প্রতি এই চরম অবহেলা করছেন আল্লাহর যাকিরগণ! আল্লাহ দয়া করে 
আমাদেরকে আহলে কুরআন হওয়ার তাওফীক দান করেন ; আমীন । 
দ্বিতীয় পদক্ষেপ : কুরআন বুঝার মতো আরবী ভাষা শেখা । আমি অনেক নও মুসলিমকে দেখেছি তারা ইসলাম গ্রহণের পরে 
অতি আগ্রহের সাথে শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিভিন্ন বই পুস্তক বা কোর্সের মাধ্যমে আরবী শিক্ষা করেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই কুরআন 
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বুঝার মতো চলনসই আরবী শিখে ফেলেন । আসলে বিষয়টি ভালবাসা ও গুরুত্ব প্রদানের উপর নির্ভর করে | 

তৃতীয় পদক্ষেপ : আরবী ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব না হলে অন্তত কুরআন কারীমের এক বা একাধিক অনুবাদ গ্রন্থ বা বাংলা 
অথবা ইংরেজি ভাষায় তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে নিয়মিত অর্থ পাঠ করা । এভাবে আমরা অন্তত মূল 
না বুঝলেও অনুবাদের মাধ্যমে কুরআনের আলোয় নিজেদের আলোকিত করতে পারব । হয়ত আমরা এভাবে কুরআনের সাথী আল্লাহর 
পরিজন হয়ে যেতে পারব । আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন । আমি এমন অনেক ভাইকে চিনি যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত 
বা অতি অল্প শিক্ষিত । আরবী মোটেও জানেন না। কিন্তু নিয়মিত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পাঠের ফলে তাদের অবস্থা এরূপ 
হয়েছে যে, কুরআন কারীমের যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করলে তার অর্থ অনুধাবন করতে পারেন । শাব্দিক অর্থ বুঝেন না, কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে সেই আয়াতগুলিতে কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারেন । 

বিশেষ সাবধানতা : আমরা সাধারণত আল্লাহর কিতাবের জন্য এত পরিশ্রম! করার সময় পাই না । এত আগ্রহও আমাদের 
নেই । কিন্তু যদি কেউ সেই তাওফীক পান, তবে শয়তান অন্য পথে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে । শয়তান তার মধ্যে অহঙ্কার প্রবেশ 
করায় । তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে ইসলাম ভাল জানেন, সমাজের 
আলিমগণ কুরআন বুঝেন না, আলিমরাই ইসলাম নষ্ট করলেন, ইত্যাদি । 

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের অহঙ্কারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ । সবচেয়ে খারাপ অহঙ্কার জ্ঞান বা 
ধার্মিকতার অহঙ্কার । বস্তুত মুমিন কুরআন পাঠ করেন ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি পালন করেন একান্তই নিজের জন্য । কুরআন পাঠ করে 
মুমিন আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার আশা করেন । মুমিন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন নিজের ভুলক্রটি সংশোধন করে নিজের জীবনকে 
পরিচালিত করার জন্য । অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় অন্যের দিকে তাকানোর কারণে । মুমিন কখনোই অন্যের ভুল ধরার জন্য বা অন্যের সাথে 
নিজেকে তুলনা করার জন্য ইবাদত করেন না । যখনই মনে হবে যে, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে কুরআন পড়ি, কয়েকখানা 
তাফসীর পড়েছি, অথচ অমুক আলিম বা তমুক ব্যক্তি তা পড়েনি, অথবা সমাজের আলিমগণ কুরআন পড়ে না... ইত্যাদি তখনই বুঝতে 
হবে যে, শয়তান মুমিনের এত কষ্টের উপার্জন ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে । বাচতে হলে সতর্ক হতে হবে । অন্য মানুষদের 
ভুলভ্রান্তি চিন্তা করা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে । সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে যে, 
আল্লাহ যেন কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও পালনের ইবাদত কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ামত বহাল রাখেন । 

অহঙ্কারের আরেকটি প্রকাশ যে, আল্লাহর তাওফীকে কিছুদিন কুরআন চর্চার পরে নিজেকে বড় আলিম মনে করা এবং বিভিন্ন 
শরয়ী মাসআলা বা ফাতওয়া প্রদান করতে থাকা । কুরআন চর্চাকে নিজের আখেরাত গড়া ও আল্লাহর দরবারে অগ্রসর হওয়ার জন্য 
ব্যবহার করতে হবে নিজের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে । ফাতওয়ার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে । 
আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়বেন, শিখবেন ও চর্চা করবেন নিজের জন্য । তবে প্রত্যেক মুসলিমই বিশেষজ্ঞ 
আলিম হবেন না । আল্লাহ আমাদেরকে চিরশক্র শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করুন । 

গে) কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত 

কুরআনী যিক্রের সর্বপ্রথম কাজ তিলাওয়াত । আল্লাহর মহান বাণী তিলাওয়াত করার চেয়ে বড় যিক্র বা মহান কর্ম আর কিছুই 
হতে পারে না । তিলাওয়াত বলতে মূলত কুরআন ও হাদীস বুঝে ও হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করা বুঝান হয়েছে । তবে আমরা আশা করব, 
অপারগতার কারণে আমরা না বুঝে তিলাওয়াত করলেও আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এ সকল সাওয়াব ও পুরস্কার প্রদান করবেন । 
বিশেষত যদি আমরা তিলাওয়াতের পাশাপাশি অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে থাকি । 

কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআন তিলাওয়াত অর্থ বুঝে এবং হৃদয়কে অর্থের সাথে একাত্ম করে দিয়ে 
তিলাওয়াত করা । আল্লাহ বলেছেন: 



























































































































































৩71 ০৫-১3 Ai) ০৫৮০ এক 0 
“যখন তাদের (মুমিনদের) নিকট আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ।”১ 
আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, আয়াতের অর্থ যদি হৃদয়কে আলোড়িত না করতে পারে তাহলে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার 
প্রশ্নই আসে না। 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : 
০৯ ১ ০৫2১ ০৬৬৪ CH 392 Ala adds লো উন ৪৩ ৪৯৯ ০৯ JH এ 
41 ০5২ গো! ees ৯১২৯ 
“আল্লাহ সর্বোত্তম বাণীকে সুসমঞ্জস এবং বারংবার আবৃত্তিকৃত গ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন । যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এই গ্রন্থ 
থেকে (এই গ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে) তাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয় । অতঃপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর যিক্রের 
প্রতি ঝুকে পড়ে !”* 
কুরআনের অর্থ হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে নাড়া না দিলে শরীর কিভাবে শিহরিত হবে? মন কিভাবে প্রশান্ত হবে ? 























৯৮ 








তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব । এখানে প্রথমে তিলাওয়াতের ফযীলত বিষয়ক 
কিছু হাদীস উল্লেখ করছি । 

(১). হযরত ইবনু মাস*উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন : 

০০৩ ০৪১৯ ৯1 এও ও এ Mas 2১৯৩ 2০০৯ ক AB এ এড ০০৬৯ ০৪ 
০৪১৯ ৯৯০৪ ৪১৯ ১৬ ১৪১৯ Al 

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পুণ্য বা নেকী অর্জন করবে । পুণ্য বা নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান 
করা হবে । আমি বলছি না যে, (আলিফ-লাম-মিম) একটি বর্ণ । বরং ‘আলিফ’ একটি বর্ণ, লাম’ একটি বর্ণ ও ‘মীম’ একটি বর্ণ ৷” 
হাদীসটি সহীহ ৷ 

(২). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেছেন : 

Sasi ia iis 0980 09৬ ও আও 55০৪] ALDEN 5১৬. ea OTOL ALY 
do 4০৪৩ 4s 
“যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে সুপারদর্শী সে সম্মানিত ফিরিশতাগণের সঙ্গে । আর কুরআন তিলাওয়াত করতে যার জিহ্বা জড়িয়ে যায়, 
উচ্চারণে কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট করে অপারগতা সত্ত্বেও সে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার ৷”* 

(৩). অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (%%) বলেছেন : 

৬৯১৩ 1০৪ ১0 dis ০1551 ১১৬-এ। ৫০ 44 4১৪ ৩৯৩, COA 1988 sl Sa 
“dll 428 Lids ৬১৩ ১০৬৬৪ 

“যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে তা তিলাওয়াত করেন তিনি নেককার সম্মানিত ফিরিশতাগণের সঙ্গে । আর যিনি বারবার কুরআন 
তিলাওয়াত করে তা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন এবং তার জন্য খুব কষ্টকর হচ্ছে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে ”* 

(8). আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ($$)কে বলতে শুনেছি: 

৭৩৯০ bid ALE) ag: ib LE 019 1৩9১ 

“তোমরা কুরআন পাঠ করবে; কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের (কুরআন পাঠকারীগণের) জন্য শাফা’আত 
করবে ৷” 

(৫). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন : 

৮১৪৩৩ ০৮৫ dl 25৪] Ailsa A) 9 ela) 2৬৪ এ] lait 051৩ শি 
০0০845৪ 438 itd JAG টি বড 9 0151 09853 4 
“সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে । সিয়াম বলবে : হে প্রভু, আমি একে দিনের বেলায় খাদ্য ও পানীয় থেকে 
বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শীফা'আত কবুল করুন । কুরআন বলবে : হে প্রভু, আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে 
বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা’'আত কবুল করুন । তখন তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে ৷” 
(৬). মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন : 
০৭ OS ৩ ০৮১1৩ এও এ ০৭ A 03৭3 28১৯৬ ০ এ ভঠ এ) 55৩ 
cul) 
“সকালে ও বিকালে তোমার মনের মধ্যে বিনয়, আকুতি ও ভয়ভীতির সাথে অনুচ্চ শব্দে আল্লাহর যিক্র কর এবং গাফিল বা 
অমনোযোগীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না ৷”* 

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর যিকর না করলে সে অমনোযোগী এবং অমনোযোগী হওয়া নিষিদ্ধ । রাত্রে অন্তত 
কুরআনের ১০০ টি আয়াত তিলাওয়াত করলে বা তাহাজ্জুদের সালাতে তিলাওয়াত করলে বান্দা আল্লাহর দরবারে যাকির হিসাবে গণ্য হবে এবং 
অমনোযোগী হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ * বলেছেন : 

এ লা ভি 4 তই se Cg 5০৯০0 Ca AAS শি কা Aas ALD ভই Sle ০০ 
Cali al) এনা ০০ iS, 

“যে ব্যক্তি রাত্রের (তাহাজ্জুদের) সালাতে ১০০ আয়াত পাঠ করবে তীকে গাফিল বা অমনোযোগীদের তালিকায় লেখা হবে না । আর 

যে ব্যক্তি রাত্রের (তাহাজ্জুদের) সালাতে ২০০ আয়াত পাঠ করবে তাকে আল্লাহর খাটি, মুখলিস নেককার বান্দা হিসাবে লেখা হবে ।” হাকিম ও 































































































৯৯ 


যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ৷ 
অন্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্তত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলে বা তাহাজ্জুদের সালাতে দশটি আয়াত পাঠ করলেও 
বান্দা অমনোযোগী হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন : 
CXS) ০৭ এল ALN ৪ এতো ০০০ 058 ০৭ 
“যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে তাকে গাফিল বা অমনোযোগীদের দলভুক্ত হিসাবে লেখা হবে না ।” হাদীসটি 











সহীহ ।২ 





(৭). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন : 
AA লে ডি ও বাজ] AYA ৬৪ কী এই Bo 0০০ ৬৪ 0090 1055 ০০ 
281 DS 4৪৬৯ ys 0৫৯ ০০ IE ১৩ ৩ ০০ তত অই 0 0580 
“যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করল সে ধাপেধাপে নবুয়তের সিঁড়ি বেয়ে নিজের দেহের মধ্যে নবুয়ত গহণ করল । পার্থক্য এই যে 
তার কাছে ওহী প্রেরণ করা হবে না । (অর্থাৎ সে ওহী পেল না, তবে ওহীর ও নবুয়তের জ্ঞান সে গ্রহণ করল) । কুরআনের অধিকারী বা 
কুরআনের সঙ্গীর জন্য উচিত নয় যে, নিজের মধ্যে আল্লাহর কালাম থাকা অবস্থায় সে অন্যান্য মানুষদের মতো আবেগ তাড়িত হবে, 
অথবা কেউ রাগ করলে বা উত্তেজিত হলে সেও রাগ করবে বা উত্তেজিত হবে ।”* 
স্বভাবতই এসকল হাদীসে কুরআন পাঠ করা বলতে বুঝে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে পড়া বুঝানো হয়েছে । তোতাপাখিকে তো আর 
আলিম বলা যায় না । যিনি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কুরআন পাঠ করেন তিনিই তার হৃদয়ে নবুয়তের ইল্ম ধারণ করেন । 
(৮). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন : 
এ ০ ০05 Si ais ০ Lis Bs I 009৬0 ০৯৯০০ 03 
১৪১৩ 395 ১2 ৬১৮ 
“কিয়ামতের দিন কুরআনের সাথীকে (কুরাআনের মানুষকে) বলা হবে : তুমি দুনিয়াতে যেভাবে সুন্দর তারতীলের সাথে 
কুরআন পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক । তোমার পড়া যে আয়াতে শেষ হবে সেখানে তোমার আবাসস্থাল 
হবে ।” সহীহ ।* অর্থাৎ, জান্নাতের উঁচু মর্যাদার উপরে উঠার ধাপ হবে কুরআন করীমের আয়াতের সংখ্যা অনুসারে । যে ব্যক্তি যত 
আয়াত পাঠ করতে পারবেন তিনি তত উপরে উঠে উচ্চ মর্যাদায় নিজেকে আসীন করবেন । 
বিশুদ্ধ তিলাওয়াত অপরিহার্য 
অপরদিকে কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ আরবী ভাষা ও আরবী রীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (8৯6) - 
এর সুন্নাত অনুসারে ধীরে ধীরে, পরিপূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে পাঠ করা । 
আমাদের দেশে সাধারণ ধার্মিক মুসলিম ছাড়াও অনেক আলিম, ইমাম, ক্বারীও বাংলায় বা “বাংরবি' ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত 
করেন । ‘হামি টুমাকে ওয়ালোওয়াছি' - কথাটির সকল শব্দ মূলত বাংলা হলেও একে আমরা বাংলা বলতে পারি না। হয়ত ‘ইংলা’ বা 
'বাংলিশ' বলা যেতে পারে । তেমনি বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতিতে আরবী কুরআন তিলাওয়াত করলেও তা কখনই আল্লাহর কালাম 
তিলাওয়াত করা হবে না। 
আরবী ভাষায় প্রতিটি বর্ণের নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থল, উচ্চারণ পদ্ধতি, সিফাত বা গুণাবলী, মদ বা দীর্ঘতা ও অন্যান্য উচ্চারণ বিষয়ক 
নিয়মাবলী রয়েছে । মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন । আরবী ভাষার রীতি অনুসারে না পড়লে কখনই 
কুরআন তিলাওয়াত করা হবে না । এ বিষয়ে সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা অধিকাংশ মাদ্রাসাতেও অমার্জনীয় অবহেলা বিরাজমান । সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে লক্ষ লক্ষ অনারব ইসলামের ছায়াতলে আসেন । তারা কুরআনের বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের বিষয়ে কিরূপ 
গুরুত্ব আরোপ করতেন ও উচ্চারণের সামান্যতম ব্চ্যিতিকে কিভাবে কঠিন গোনাহ ও ভয়ঙ্কর বেয়াদবী বলে মনে করতেন সে বিষয়ে অনেক 
বিবরণ আমরা হাদীসের গ্রন্থসমূহে পাই ॥ 
রাসূলুল্লাহ &)-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি 
বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের পাশাপাশি কুরআন কারীমকে শান্তভাবে, ধীরে, স্পষ্টকরে ও টেনে টেনে পড়তে হবে । এটি আল্লাহর 
নির্দেশিত ফরয | এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ বড় কঠিন । অধিকাংশ হাফিজই দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করেন । তারাবীহের সালাতে যদি 
কোনো হাফিজ একটু ধীরে তিলাওয়াত করেন তাহলে মুসল্লীগণ ঘোর আপত্তি শুরু করেন । বাধ্য হয়ে হাফিজ সাহেব এমনভাবে কুরআন 
তিলাওয়াত করেন যাতে তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা প্রথম ও শেষের কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই বুঝতে পারেন না বা শুনতেও পারেন না। 
কাজেই, সাওয়াব তো দূরের কথা কুরআনের সাথে বেয়াদবীর অপরাধ কঠিন হয়ে পড়ে । 
মহান আল্লাহ কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন: 


















































































































































১০০ 


১০১ ০০] ০295 
“এবং আপনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন আবৃত্তি করুন 1৮১ 
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, হাসান বাসরী, কাতাদাহ ও অন্যান্য সকল সাহাবী ও তাবেয়ী 
মুফাসসির বলেছেন যে, তারতীল অর্থ কুরআনকে ধীরে ধীরে, শান্তভাবে, স্পষ্ট করে ও টেনে টেনে পড়া, যেন তা বুঝা ও তার অর্থ চিন্তা 
করা সহজ হয় ৷* 

















রাসূলুল্লাহ প্র) এভাবেই কুরআন তিলাওয়াত করেছেন । আয়েশা (রা) বলেন: 
৮৫৭ 09 ০০ dhl 0555 ০৯ ৮৪05৪ ০৬ 19৬৪ 05 
“রাসূলুল্লাহ ৪% কুরআনের সুরা তিলাওয়াত করলে তারতীলসহ ধীরে ও টেনে তিলাওয়াত করতেন, ফলে সুরাটি যতটুকু লম্বা তার চেয় অনেক 
বেশি লম্বা হয়ে যেত ।”* 
আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (3) তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন : 











lia এ 


“তীর কিরাআত ছিল টেনে টেনে ।”* 
উম্মু সালামাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (38)-এর কিরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন: 
এল] জা 2৮1০8 78205 
“তিনি প্রত্যেক আয়াতে থামতেন (একসাথে কখনো দুই আয়াত তিলাওয়াত করতেন না 1)”* 
হাফসকে (রা) রাসূলুল্লাহ $৪-এর কিরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “তোমরা তার মতো তিলাওয়াত করতে 
পারবে না !” প্রশ্নকারীগণ তবুও একটু শোনাতে অনুরোধ করেন । তখন তিনি খুব ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করেন ৷" 
হযরত হুযাইফা (রা) বলেন : 
৮৮৪ ০২ ০৮5৭ pS ALA) ০ ES CBS EAA ডে 221 IE লে ৬৭5৪৮ 
1১৪ ১15৬৪ ০১৭০ এ 6981 oS 1598 ৮০ CEB) শি এ 55০৪38 ০০5 255০ ই 2 
২৪০ ২৪ ০৪1 ০৮ ০03০ ০০12৩ চলল 09৯০০ ৪৪ এজি ০০1] ১৮০০৪ 
“এক রাতে আমি (তাহাজ্জুদের সালাতে) নবীয়ে আকরাম ৯&-এর সাথে সালাতে দীড়ালাম । তিনি সূরা বাকারাহ শুরু করলেন । 
আমি ভাবলাম তিনি হয়ত ১০০ আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবেন । কিন্তু তিনি ১০০ আয়াত পার হয়ে গেলেন । আমি ভাবলাম তিনি হয়ত 
এই সূরা শেষ করে রুকু করবেন । কিন্তু তিনি সূরা ‘নিসা’ শুরু করলেন এবং তা পুরোপুরি পাঠ করলেন । এরপর তিনি সুরা ‘আলে 
ইমরান’ শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন । তিনি ধীরে ধীরে টেনে টেনে তিলাওয়াত করলেন ৷ যখন তাসবীহের উল্লেখ আছে এমন 
কোনো আয়াত তিনি পড়ছিলেন তখন তিনি তাসবীহ পাঠ করছিলেন । যখন কোনো প্রার্থনার উল্লেখ আছে এমন কোনো আয়াত পাঠ 
করছিলেন, তখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন । আবার আশ্রয় চাওয়ার উল্লেখ আছে এমন আয়াত আসলে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করলেন । 
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বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ধীরে ধীরে টেনে টেনে পড়ার সাথে সাথে যথাসম্ভব সুন্দর ও মধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করতে 
হবে । বিভিন্ন হাদীসে সাধ্যমতো মধুর ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একটি হাদীসে হযরত বারা ইবনু 
আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন : 








৯5 0৩৪ ০১১৩৬ 019১ হও 
“তোমরা কুরআনকে তোমাদের শব্দ ও উচ্চারণ দিয়ে মধুর ও সৌন্দর্যমপ্তিত কর ৷” 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন : 
১৪) 4৩15৯ এ ১০08 ail ২২ ০৪ ৩ AANA ১৬০ এ 
Bd Al ASS ৯৯ ০9৪ ১৩ 
“তোমরা কুরআনকে বালি ছিটানোর মতো ছিটিয়ে দেবে না বা কবিতার মতো দ্রুত আবৃত্তি করবে না । কুরআনের আশ্চর্য বাণী 
থেমে ও বুঝে পড়বে । কুরআন দিয়ে হৃদয়কে নাড়া দেবে । কখন সুরার শেষে পৌছাব এই চিন্তা করে কখনো কুরআন তিলাওয়াত 
করবেন না ৷” 

















১০১ 


(ঘে) কুরআনের অর্থ চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার ফযীলত 
কুরআন করীমকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন অনুধাবন করার জন্য, শুধুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য নয় । কুরআনের তিলাওয়াত যেমন 
একটি ইবাদত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত | কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই 
তা অনুধাবন করা । উপরের হাদীসগুলি আলোচনা করতে যেয়ে আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি যে, কুরআন পাঠের ফযীলত মূলত পাঠ 
করে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য । হৃদয়ঙ্গম করলেই নবুয়তের ইল্‌ম আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হবে । 
রাসূলুল্লাহ 8, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের যুগে বা ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলিতে এভাবেই কুরআন পাঠ করতেন মুসলিমগণ । 
যেসকল অনারব দেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে সেসকল দেশের মানুষও কুরআন বুঝার মতো আরবী শিখে নিয়েছেন । কিন্তু আমরা এখন 
না বুঝেই পড়ি । তবুও আশা করব যে, আল্লাহ তা'লা দয়া করে আমাদেরকে কুরআন পাঠের জন্য নির্ধারিত সাওয়াব দান করবেন । 
আমাদের না বুঝার অসহায়ত্ব বা আলসেমী তিনি দয়া করে ক্ষমা করবেন । 
মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তা বুঝার জন্য সহজ করেছেন যেন 
সবাই তা বুঝতে পারে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । “এই কুরআনে আমি বিভিন্ন উপদেশ, উদাহরণ, বিধান ইত্যাদি উল্লেখ করেছি 
যেন তারা অনুধাবন করতে ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে !” প্রায় ৫০ স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ৷ এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 
টি) 191 Sil বা 0৩৯৭৪] এ ৪] ১০৪৭ এ 
“এক বরকতময় কল্যাণময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন 
ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে ৷” 
কুরআন কারীমে চার স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন : 
০5 ০০ 0৫58 UNM ও 
“নিশ্চয় আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার ?”১ 
যারা কুরআন অনুধাবন করতে, বুঝতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে না তাদের বিষয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে : 
৩ ঠ os ৪ ০ ০1 ০) ১৪২১৭ ১ হ| 
“তারা কি কুরআনকে অনুধাবন করে না ? না কি তাদের অন্তর তালাবন্ধ?”* 
বিভিন্ন হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অনুধাবন করতে ও চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । এমনি কোনো 
কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শাস্তি 
রয়েছে । * 
আল্লাহর কিতাব পাঠ করাকে কুরআন কারীমে ‘তিলাওয়াত’ বলা হয়েছে, কারণ তিলাওয়াত অর্থ অনুসরণ করা । এজন্য 
কুরআন শুধুমাত্র না বুঝে পাঠ করলে তিলাওয়াত হয় না। বুঝে পাঠ করে তা অনুসরণ করে চললেই তা তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে । 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : 
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“যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তা সত্যিকারভাবে তেলাওয়াত করে, তারাই এই কিতাবের উপর ঈমান 
৫ 
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সকল সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাসসির একমত যে দুটি গুণ থাকলেই সেই তিলাওয়াতকে ‘সত্যিকারের 
তিলাওয়াত’ বলা যাবে : (১). পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝে হৃদয়কে তার সাথে একাত্ম করে তিলাওয়াত করতে হবে । (২). পঠিত আয়াতের 
সকল বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ ও পালন করতে হবে । হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ ছাড়া কখনই সত্যিকারের তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে না। 
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উমার (রা) বলেন : সত্যিকার তিলাওয়াতে পঠিত আয়াতের সাথে হৃদয় আলোড়িত হবে । যে আয়াতে 
শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেখানে থেমে আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে । যে আয়াতে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, সেখানে 
থেমে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে হবে । এভাবে হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করলেই তা “সত্যিকার তিলাওয়াত’ বলে গণ্য হবে ।১ 
হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমাম সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সময়েও আয়াতের অর্থ 
অনুযায়ী থেমে থেমে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পছন্দ করতেন । জাহান্নামের কথা আসলে আশ্রয় প্রার্থনা করা, জান্নাতের কথা আসলে জান্নাত 
চাওয়া, ক্ষমার কথা আসলে ইস্তিগফার করা এবং এভাবে হৃদয়কে আলোড়িত করে সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে তিনি উৎসাহ 
দিয়েছেন, বিশেষত সকল প্রকার সুন্নাত-নফল সালাতে । শুধুমাত্র ফরয সালাত যেহেতু জামাতে আদায় করতে হয় সেহেতু সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য 
সংক্ষেপ করার ও সকল মুক্তাদীর দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিলাওয়াতের মধ্যে না থামাই পছন্দ করতেন । তবে ফরয সালাতেও কেউ কুরআন 
তিলাওয়াতের সময় এভাবে দু'আ করলে সালাতের ক্ষতি হবে না বলে তিনি বলেছেন । ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) তার মাবসূত গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্ত 








এনেছে । 
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1রিত আলোচনা করেছেন ৷ 

সাবাহী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসস্উদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ, আবু রাধীন, কাইস ইবনু সা'দ, ‘আতা, 
হাসান বাসরী, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, আবুল আলিয়াহ, ইব্রাহীম নাখয়ী প্রমুখ সকল তাবিয়ী, তাবে-তাবিয়ী মুফাসসির বলেছেন যে, সত্যিকার 
তিলাওয়াতের অর্থ পঠিত সকল আয়াতের সকল প্রকার বিধানাবলী পরিপূর্ণ পালন ও অনুসরণ করা । কুরআনের সহজ সঠিক অর্থ বুঝা ও সকল 
প্রকার দূরবর্তী ও বিকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা । যারা এভাবে বুঝবেন ও পালন করবেন তারাই শুধু সত্যিকার তিলাওয়াতকারী বলে 
গণ্য হবেন । 

আমরা কুরআনের বর্ণনা, হাদীসের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের বাণী থেকে জেনেছি যে, কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম আদব কুরআন 
দিয়ে অন্তরকে নাড়ানো । অন্তর নড়লেই ঈমান বৃদ্ধি পাবে, শরীর শিহরিত হবে এবং কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে । 

ডে) কুরআন আলোচনা ও গবেষণার অতিরিক্ত ফযীলত 

হযরত আবু হুরাইরা (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন : 
৫১০ ০১051 ae Ld 4999 এআ SUS ON AM এ ০৭ Dn ভেঠ 2৬৪ ভেজা এ 

১২০ ০১০৪৪ 4১1 ৯১5২৪ 45০0 ৯৫৬৯৪ 2০৯০] ০৫০০৪ ৯৪১ 

“যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ও পরস্পরে তা শিক্ষা ও আলোচনা করতে 
থাকে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে, আল্লাহর রহমত তাদের আবৃত করে নেয়, ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে ধরে এবং আল্লাহ 
তীর নিকটস্থদের নিকট তাদের যিকর করেন 1” 

চে) কুরআন শ্রবণের অতিরিক্ত ফযীলত 

আল্লাহর মহান বাণী কুরআন কারীম তিলাওয়াতের ন্যায় মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও একটি বড় ইবাদত ও আল্লাহর রহমত লাভের 
অন্যতম ওসীলা । মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন : 

০৯১৪ ৯০ 12403 এ 1৮০৮ ০09 35৪ ও 

“এবং যখন কুরআন পাঠ করা হবে, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করবে এবং চুপ করে থাকবে, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত প্রাপ্ত 
হবে ।” 

























































































ইমাম তাবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : মহান আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, - হে মুমিনগণ, যখন 
কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ কর, যেন তা ভালোভাবে বুঝতে পার এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পার । আর 
কুরআন পাঠের সময় চুপ করে থাকবে, যেন তা বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পার । কুরআন পাঠের সময় কথা 
বলবে না, তাহলে তা বুঝতে অসুবিধা হবে । আর এভাবে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারলে, তার নির্দেশ মতো চলতে পারলে এবং 
কুরআনের আলোয় নিজের জীবন আলোকিত করতে পারলে তোমরা আল্লাহর রহমত অর্জন করতে পারবে । 

কুরআন শ্রবণের ফযীলত ও বরকত প্রমাণের জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট । তবে এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে । 
হযরত আবু হুরাইরা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ($$) বলেছেন : 
৯৪1০১ 4 lS ৬১৩ ০৭৪ 2৪০০০ 2০০৯ Al LS গেজ এ] AS ০৭ আআ ভে! Ail ০০ 

ali) 

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে, তার জন্য বহুগুণ বর্ধিত সাওয়াব লিখা হবে । আর যে ব্যক্তি 
তা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এই আয়াতটি কিয়ামতের দিন নূরে পরিণত হবে ।” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে বলে 
মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন ।* কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক সানআনী হাদীসটি দ্বিতীয় আরেকটি সনদে বর্ণনা করেছেন । এতে হাদীসের 
নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয় ৷" 

হযরত ইবনু আববাস (রা) বলেন : 
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“যদি কেউ আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতও শ্রবণ করে, তাহলে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূরে পরিণত হবে ।”৮ 
অনেক তাবেয়ী বুজুর্গ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাকে তিলাওয়াতের চেয়েও বেশি সাওয়াবের বলে মনে করতেন । প্রখ্যাত তাবেয়ী 
খালিদ ইবনু মা’দান (১০৩ হি) বলেন : 
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“যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার । আর যিনি তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তার জন্য রয়েছে দুটি 
পুরস্কার ৷” 
ছে) কুরআনের মানুষ হওয়ার ফযীলত 
(আহলুল কুরআন) অর্থাৎ কুরআনের অধিকারী বা কুরআনের মানুষ হওয়ার অর্থ জীবনকে কুরআন কেন্দ্রিক ও কুরআন অনুযায়ী 
করে ফেলা । আর এ মুমিনের জীবনের মহত্তম পর্যায় । হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪) বলেছেন : 
4০৯9 41 ০৯1 009৬1 ০৯1 ৯৯ 005 ৯৯ ০ 481 0৬০ 15 ০০ ০০ ০৯৬ এ ০ 
“মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিছু পরিবার পরিজন রয়েছে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল, তাদের পরিচয় কি ? তিনি বলেন : 
তারা কুরআনের মানুষ । তারাই আল্লাহর পরিজন ও আল্লাহর বিশেষ ঘনিষ্ট খাস মানুষ ৷” হাদীসটি সহীহ ২ 
মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কুরআন কেন্দ্রিক হতে পারা । যাকে আল্লাহ রাতদিন কুরআন চর্চা ও কুরআন 
পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকার তাওফীক প্রদান করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় নিয়ামত পেয়েছেন । দুনিয়াতে কিছু চাওয়ার থাকলে এই 
ধরনের নিয়ামতই চাওয়া যায় । হিংসা করার মতো কোনো নিয়ামত থাকলে তা এই নিয়ামত । 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন : 
(45 ৬১:৩৯ 43190 oS) ১৪০৪ ৬৫৪ 0150 lol ০৯৩ CEB A NSN | 
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“শুধুমাত্র দুই ব্যক্তিকেই হিংসা করা যায় (শুধুমাত্র এই দুই ব্যক্তি নিয়ামতের মতো নিয়ামত কামনা করা যায়) : প্রথম 
ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে রাত-দিন শুধু কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন পালন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন । 
দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন সম্পদ দান করতে থাকে ।”$ 
কুরআনের মানুষ হলে, জীবনকে কুরআন অনুসারে পরিচালিত করলে এবং সকল কাজে কুরআনকে সামনে রাখলে কুরআন 
তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেই ৷ হযরত জাবের (রা) নবীয়ে আকরাম (৯৪) থেকে বর্ণনা করেছেন : 
০৪ 1 4 ০5 2) গো! ১১৪ কন Alaa CH ৪৬০ ০৯৮৩ ida EEL 01581 
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“কুরআন এমন একজন শাফা'আতকারী যার শীফা*'আত অবশ্যই কবুল করা হবে । আবার কুরআন এমন একজন বিবাদী 
অভিযোগকারী যার অভিযোগ সত্য বলে মেনে নেয়া হবে । যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের জীবনে সামনে রেখে চলবে কুরআন তাকে 
জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে । আর যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের পিছে রেখে দেবে কুরআন তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে 
যাবে ৷” হাদীসটি সহীহ ।* 
কুরআনের মানুষ হতে পারলে শুধু এ মানুষ নিজেই লাভবান হবেন না, উপরন্তু তার পিতামাতা ও আত্রীয়স্বজনদের জন্য 
রয়েছে সুসংবাদ । মু'আয ইবনু আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যয়ীফ হাদসে বলা হয়েছে : 
(৪ এ ৪৬০০ ০০০০৯ ০৪৬০৪ বীজ ০9৪ DU 913 ll ক ৫৭০৩ 05058 ০৭ 
13৫৪ das এ 25005 Ld 8] ২৪৪ 
“যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন অনুসারে কর্ম করবে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হবে 
যার জ্যোতি হবে পৃথিবীর সূর্যের জ্যোতির চেয়েও সুন্দরতর | তাহলে যে ব্যক্তি নিজে কর্ম করবে তার পুরস্কার কত হবে তা ভেবে দেখ!” 
হাদীসটির সনদ দুর্বল বা যয়ীফ 1৫ 
হযরত বুরাইদা আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন : 
fread ০৪৩ 3৬ ০৭ জী AE) as 20৩ এল কি ৫০০৩ lig 001580058০৭ 
০09৬) ৮২৪১৩ ৬৩ 05৪ 0৬৯ Us as ON ৬৪৪ এ ৫ 23৩5 ০৯০ ০1২0 (৪৩ এ 
“যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে কর্ম করবে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে 
নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর মতো এবং তার পিতা-মাতকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান একপ্রস্ত পোশাক 
পরানো হবে । তারা বলবেন : কিসের জন্য আমাদের এসব পরানো হচ্ছে ? তাদেরকে বলা হবে : তোমাদের সন্তান কুরআন গ্রহণ করেছে 
এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে৷” হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।* 
আলী রো) থেকে খুবই দুর্বল সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 
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“যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, মুখস্থ করবে, কুরআনের বিধান মেনে কুরআনের হালালকে হালাল হিসাবে পালন করবে ও 
কুরআনের হারামকে হারাম হিসাবে বর্জন করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের দশ ব্যক্তির জন্য তার 
শাফা'আত কবুল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম পাওনা হয়ে গিয়েছিল ৷” 

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সংকলন করে বলেন যে, হাদীসটি দুর্বল, কারণ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী রাবী হাফস ইবনু 
সুলাইমান হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল । এই হাদীস তিনি যার থেকে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন সেই কাসীর ইবনু যাযান 
অপরিচিত ব্যক্তি, মুহান্দিসগণ তার পরিচয় ও সততা সম্পর্কে কিছুই জানেন না । এধরনের রাবীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় ৷” 

জে) কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও নিয়ম 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র আল্লাহর কালাম | কুরআনই যাকিরের অন্যতম সম্পদ ও 
সম্বল । কুরআন তিলাওয়াত, গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদির অনেক মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব আছে, যা হাদীস ও 
সাহাবীগণের মতামতের আলোকে আলিমগণ বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় । সংক্ষেপে কিছু 
প্রয়োজনীয় বিষয় লিখছি : 

১. যথাসম্ভব ওযু-সহ আদবের সাথে তিলাওয়াত করা ৷ ওযু ছাড়াও তিলাওয়াত করা যায় । তবে কুরআন স্পর্শ করা যায় না । গোসল 
ফরয থাকলে তিলাওয়াত করা যায় না। 

২. সম্ভব হলে মিসওয়াক করে সুন্দর পোশাকে বসে তিলাওয়াত করা । তবে বসে শুয়ে দাড়িয়ে, হাটতে চলতে সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত 
করা যায় । 

৩. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা । 

৪. তিলাওয়াতের সময় অর্থের দিকে খেয়াল রাখা এবং যথা সম্ভব অর্থকে হৃদয়ে জাগরুক করে হৃদয়কে নাড়া দেওয়া । 

৫. তিলাওয়াতের সময় সাজদার আয়াতে সাজদা করা, তাসবীহের আয়াতে তাসবীহ পড়া, পুরস্কারের আয়াতে পুরস্কার চাওয়া ও 
আযাবের আয়াতে আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া । 

৬. তিলাওয়াতের সময় মনকে যথাসম্ভব বিনীত ও আল্লাহর রহমতের জন্য ব্যাকুল রাখা । 

৭. তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাধ্যমত বিনীত হৃদয়ে ক্রন্দন করা । রাসূলুল্লাহ £% কুরআন তিলাওয়াতের সময় চোখের পানি বইয়ে 
ক্রন্দন করতেন । মুখচাপা ক্রন্দনে তার বুকের মধ্যে শব্দ উঠত ৷ হযরত আবু বকর (রো), উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও 
সালাতে ও সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন ঠেকাতে পারতেন না । 

৮. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিলাওয়াতের সময় কারো সাথে কথা বলার জন্য তিলাওয়াত কেটে না দেওয়া । যথাসম্ভব মনোযোগের সাথে 
তিলাওয়াত শেষ করে কথা বলা । 

৯. তিন দিনের কমে কুরআন খতম না করা । যথসম্তব প্রতি মাসে বা ২/৩ মাসে একবার খতম করা । 

১০.ঘরের কুরআনকে ফেলে না রাখা । প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় তা দেখে পাঠ করা । 

১১.রমযান মাসে বেশি বেশি তিলাওয়াত করা । 

১২-মুখস্থ থাকলেও যথাসম্ভব দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা ; কারণ কুরআন শরীফের (মুসহাফের) পৃষ্ঠায় নজর বুলানোই একটি 
ইবাদত । 

১৩. প্রতি বৎসর অন্তত একবার উত্তম তিলাওয়াত করতে পারেন এমন কাউকে তিলাওয়াত করে শুনান ৷* 

ঝ. যিক্র গণনা প্রসঙ্গ 

আমরা ৯ প্রকার যিক্রের আলোচনা শেষ করেছি । পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে আমরা তাসবীহ বা হাতে যিক্র গণনা করা 
সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই । উপরের হাদীসগুলি থেকে জানতে পারলাম যে , যিক্র দুইভাবে আদায় করা যায় : বেশি বেশি পাঠ করে এবং 
নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ করে । নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্রের জন্য গণনার প্রয়োজন । কিন্তু আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সাহাবী ও পরবর্তী ইমামগণ 
যিক্র গণনা করতে নিষেধ করেছেন । তারা বলতেন, আল্লাহই তো গণনা করছেন, তুমি কেন গণনা করবে । তুমি কি আল্লাহর কাছে যেয়ে গুণে 
হিসাব বুঝে নেবে? 

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও তার মাযহাবের ইমামগণ যিক্র ও তাসবীহ-তাহলীল গণনা মাকরুহ বলে জেনেছেন । ইমাম 
তাহাৰী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফের সনদে ইমাম আবু হানীফা থেকে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ।* 

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) যিক্র গণনা করতে দেখলে বলতেন, তোমাদের গোনাহগুলি গণনা করে হিসাব করে রাখ, সাওয়াব 
গণনার প্রয়োজন নেই । £ 

উকবা ইবনু সুবহান নামাক একজন তাবেয়ী বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে প্রশ্ন করলাম, যদি কেউ যিক্রের 
সময় তার তাসবীহ-তাহলীল হিসাব করে রাখে তাহলে কী হবে? তিনি বললেন : 


































































































































































































১০৫ 


43১) ০১৪ la শী 141 ০১১৯ শাএ 





“সুবহানাল্লাহ! তোমরা কি আল্লাহর হিসাব নেবে ?”* 
এ সকল হাদীসের আলোকেই ইমাম আবু হানীফা (রহ) তাসবীহ তাহলীল গণনা মাকরুহ মনে করেছেন । তবে ইমাম তাহাবী 
(রহ) এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যেসকল যিক্র হাদীস শরীফে নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায় করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে, সে সকল যিক্রের ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত তা গণনা করে পাঠ 
করা । কারণ গণনা ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হয়েছে কিনা এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত সাওয়াবের পরিমাণ যিক্র পালিত হয়েছে কিনা তা 
জানার উপায় নেই । এজন্য এ সকল যিক্র গণনা করে পালন করতে হবে । 
আর যেসকল যিক্র সাধারণভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ সংখ্যার জন্য বিশেষ সাওয়াব বর্ণনা করা 
হয়নি, সেসকল যিক্র গণনা করা বাতুলতা ৷ সেক্ষেত্রেই আল্লাহর হিসাব গ্রহণের প্রশ্ন আসে । নির্ধারিত সংখ্যক যিক্রের অতিরিক্ত 
সকল সাধারণ যিক্রের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব কোনো রকম গণনা বা হিসাব ছাড়া যথাসম্ভব বেশি বেশি এবং যথাসম্ভব মনোযোগ 
সহকারে এসকল যিক্রের বাক্য উচ্চারণ করবেন । হিসাবপত্রের দায়িত্ব রাববুল আলামীনের উপর ছেড়ে দেবেন । 
সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্ম থেকে জানা যায় যে, সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদি যিক্র, যা 
সাধারণভাবে বেশি বেশি আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনেকে নিজের সুবিধামতো নির্দিষ্ট সংখ্যায় ওযীফা হিসাবে নির্ধারণ 
করে নিয়েছেন । যেমন, কেউ কেউ সারাদিনে ১০০০ বার সালাত বা তাসবীহ বা তাহলীল করবেন বলে নিজের জন্য নির্ধারণ করে 
নিয়েছেন । এগুলি তীরা গুণে আদায় করতেন । এর অতিরিক্ত অগণিত যিক্র তারা আদায় করতেন ২ 
এখানে অনেকে প্রশ্ন করেন, সংখ্যা নির্ধারিত যিক্র কিভাবে গণনা করব? প্রচলিত ‘তাসবীহ’ ব্যবহার করে? না হাতের কর 
গণনা করে? কেউ কেউ বলেন, তাসবীহ ব্যবহার বিদ'আত কিনা ? 
এই প্রশ্নের উত্তর , যিক্র গণনার ক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করা সুন্নাত ও উত্তম, তবে গণনার জন্য দানা বা তাসবীহ 
ব্যবহার না-জায়েয নয়, বিদ'আতও নয় । তবে হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করা উত্তম, কারণ রাসূলুল্লাহ নিজে তাসবীহ তাহলীল ও 
যিক্র আযকার হাতে গণনা করতেন । আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন: 
[40০ লা] ১১ ২ ল লী li ad 
“আমি নবীজী (&8)-কে দেখলাম তিনি নিজের হাতে [দ্বিতীয় বর্ণনা : ডান হাতে] তাসবীহের গিঠ দিচ্ছেন (হাতের আঙ্গুলে 
তাসবীহ গণনা করছেন) ৷” হাদীসটির সনদ সহীহ ।* 
হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করা উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ রাসূলুল্লাহ ৪৪ হাতে গণনা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন । হযরত 
ইউসাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সু) আমাদেরকে বলেছেন: 
০৫ 1৬ ৫৭৮ No রও ০৪৪ এও টা AMT ALE শীট 
৮১৩1০ ৮ Ay ০০ a 
“তোমরা মহিলাগণ অবশ্যই তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লো- ইলাহা ইল্লল্লাহ), তাকদীস (সুববুহুন কৃদ্দুসুন) করবে এবং 
আঙ্গুলের গিটে গণনা করবে ; কারণ এদেরকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে এবং কথা বলানো হবে । (এরা যিক্রের সাক্ষ্য প্রদান করবে 1)” 
হাদীসটির সনদ সহীহ ॥ 
দানা বা তাসবীহ দ্বারা যিক্র গণনা জায়েয ও সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত । বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, 
রাসূলুল্লাহ % কোনো কোনো সাহাবী/সাহাবীয়াকে দানা বা বীচির দ্বারা তাসবীহ তাহলীল বা যিক্র গণনা করতে দেখেছেন । তিনি 
তাদেরকে এভাবে গণনা করতে নিষেধ করেননি, তবে সংক্ষিপ্ত ও উত্তম যিক্রের উপদেশ প্রদান করেছেন । এ সকল হাদীস থেকে 
স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাকর, দানা, বীচি ইত্যাদির মাধ্যমে যিক্র গণনা জায়েয । 
পরবর্তী যুগে কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে জমা করা কীকর, দানা, বীচি, গিরা দেওয়া সুতা বা ‘তাসবীহ’ ব্যবহারের কথা 
জানা যায় । আবু সাফিয়্যা নামক একজন সাহাবী পাত্র ভর্তি কাকর রাখতেন । ফজরের সালাতের পরে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি এগুলি দিয়ে যিক্র 
করতেন । আবার বিকালেও অনুরূপ করতেন । সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস কীকর দিয়ে তাসবীহ তাহলীল ও যিক্র করতেন । হযরত ইমাম 
হুসাইনের কন্যা ফাতিমা গিঠ দেওয়া সুতা (তাসবীহের মতো) দ্বারা গণনা করে তাসবীহ তাহলীল করতেন । হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর 
১০০০ টি গিরা দেওয়া একটি সুতা ছিল । তিনি এই সংখ্যক তাসবিহ-তাহলীল পাঠ না করে ঘুমাতেন না । এছাড়া তিনি কীকর জমা করে তা 
দিয়ে যিক্র করতেন বলে বর্ণিত আছে । হযরত আবু দারদা (রা) খেজুরের বীচি একটি থলের মধ্যে রাখতেন । ফজরের সালাতের পরে সেগুলি 
বাহির করে যিক্রের মাধ্যমে গণনা করে শেষ করতেন । 
আল্লামা শাওকানী, সযূতী আব্দুর রাউফ মুনাবী প্রমুখের আলোচনায় মনে হয় ইমাম আবু হানীফা (রা) ও তার সঙ্গীগণ বা 
মাযহাবের ইমামগণ ছাড়া পূর্বযুগের অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম যিক্র গণনা বা তাসবীহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি | ইমাম সুযৃতী এ 






















































































































































































১০৬ 








বিষয়ে একটি ছোট্ট বই লিখেছেন ।১ সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ &&) -এর সুন্নাত ও নির্দেশনা সংখ্যা নির্ধারিত যিক্র হাতের আঙ্গুলে গণনা 
করা । প্রয়োজনে, বিশেষত যারা ওযীফা হিসাবে দৈনিক বেশি সংখ্যক যিক্র নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন তারা তাসবীহ, কাকর, 
বীচি, ছোলা, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন । 

এ৪. সর্বদা আল্লাহর যিকর করতে হবে 

সম্মানিত পাঠক, আমরা যিক্রের প্রকারভেদ ও ফযীলত আলোচনা শেষ করেছি । পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মুমিনের জীবনের 
যিক্রের প্রয়োগ ও বিভিন্ন সময়ে কিভাবে কী যিক্র পালন করবেন তার বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ । এখানে যে বিষয়টি 
আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যিক্র ৷ যিক্রের এমন কোনো সময় নেই বা অবস্থা নেই যে, সে 
সময়ে বা অবস্থায় যিক্র করতে হবে, অন্য সময় করতে হবে না । মুমিন সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্রে রত থাকে | হযরত আয়েশা (রো) 
বলেছেন : 
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“নবীজী ৯৪) সকল অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন ।”২ 

এখানে যিক্র বলতে মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে যিক্র বুঝানো হয়েছে । মনের স্মরণ তো সর্বদায়ই থাকে । সকল অবস্থায় 
কোনো না কোনো কর্ম মুমিন করে । কিন্তু সকল অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা যাবে কিনা ? নাপাক অবস্থায় ? শুয়ে, বসে, দাড়িয়ে, 
হাটতে, চলতে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই হযরত আয়েশা (রা) এ কথা বলেছেন । আর এ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ 
এ কথাই বুঝেছেন | এজন তারা এই হাদীস থেকে প্রমাণিত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায়, শুয়ে, বসে, দাড়িয়ে, রাস্তাঘাটে, মাঠে এবং 
সর্বাবস্থায় মুমিন বান্দা মুখে মাসনূন বাক্যাদি উচ্চারণ করে আল্লাহর যিক্র করতে পারবেন । সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ ও 
সকল প্রকার যিক্রের বিষয়েই একথা প্রযোজ্য ।* শুধুমাত্র ইস্তিপ্রা রত অবস্থায় ও স্বামী-স্ত্রী একান্ত অবস্থায় ছাড়া সর্বদা সকল অবস্থায় 
মুমিনের জিহ্বা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্রে আর্দু থাকবে । রাসূলুল্লাহ ৪-এর নির্দেশ এটি এবং এটিই তার ও তার সাহাবীগণের 
জীবনের আদর্শ ও কর্ম ॥ 
































দ্বিতীয় অধ্যায় 


বেলায়াতের পথে যিকরের সাথে 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বেলায়াতের পরিচয়, যিক্রের অর্থ, গুরুত্ব মর্যাদা, ফযীলত ও প্রকারভেদ আলোচনা করেছি । আমরা 
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দেখেছি যে, আল্লাহর বেলায়াত অর্জন মুমিনের অন্যতম কাম্য ও মুমিন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । আর এই লক্ষ্য অর্জনে যিক্র 
অন্যতম অবলম্বন । তবে নফল পর্যায়ের যিক্রের মাধ্যমে বেলায়াত অর্জনের পূর্বে মুমিনকে আরো অনেক কর্ম করতে হয়। যেগুলির 
অবর্তমানে সকল যিক্র অর্থহীন ও ভগ্তামিতে পরিণত হতে পারে । এ অধ্যায়ে আমরা এ জাতীয় কিছু বিষয় আলোচনা করব । এছাড়া 
যিক্রের ন্যুনতম বা পরিপূর্ণ ফযীলত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ও আলোচনা করতে চাই । মহান আল্লাহর 
নিকট তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করি । 


ক. ইবাদত কবুলের শর্ত পূরণ 

কুরআন কারীম ও সুন্নাতের আলোকে যিক্রসহ সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল বা গৃহীত হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক 
শর্ত রয়েছে : 

(১) বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস: শির্ক, কুফ্র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত । শুধু তাই নয় । উপরন্তু 
ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে । আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যর সামান্যতম 
সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। 

(২) সুন্নাতের অনুসরণ : কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ &৪-এর সুন্নাত, রীতি ও তার শিক্ষা অনুসারে পালিত হতে হবে । যদি কোনো 
ইবাদত তার শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস, আন্তরিকতা ও একান্তিকতাই থাক না কেন, তা আল্লাহর 
দরবারে কোনো অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না । 

(৩) হালাল ভক্ষণ : ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে । হারাম ভক্ষণকারীর কোনো ইবাদত 
আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটির বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শর্তটির বিষয়ে 'কুরআন-সুন্নাহের আলোকে 
ইসলামী আকীদা’ গ্রন্থে ও “মুসলমানী নেসাব' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করবে । 
আবার এ বিষয়ের প্রতি সার্বক্ষণিক সচেতনতা ছাড়া সকল ইবাদতই অর্থহীন । এজন্য এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে 
চাই। 











































































































আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মাদ (৯৪)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া বা এই দুটি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করাই ইসলামের মূল 
ভিত্তি । ঈমানের প্রথম অংশ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য বা মাবুদ নেই) এই সাক্ষ্য প্রদান করা । দ্বিতীয় অংশ (মুহাম্মদ ৪ 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল) এই সাক্ষ্য প্রদান করা । প্রথম অংশকে সংক্ষেপে “তাওহীদ” ও দ্বিতীয় অংশকে সংক্ষেপে ”রিসালাত” বলা 
হয়। 























কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে । প্রথমত, জ্ঞান পর্যায়ের 
তাওহীদ । এই পর্যায়ে মহান আল্লাহকে তীর গুণাবলী ও কর্মে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা হয় । বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহই 
এই মাহবিশ্বের একমাত্র অরষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাত ও পালনকর্তা । এ সকল কর্মে তার কোনো শরীক বা 
সমকক্ষ নেই । 

দ্বিতীয়ত, কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদতের একত্ব । এ পর্যায়ে বান্দার কর্মে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা হয় । অর্থাৎ 
বান্দার সকল প্রকার ইবাদাত বা উপাসনা আরাধনা মূলক কর্ম যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই উৎসর্গ, মানত, তাওয়াকুল, ইত্যাদি 
একমাত্র আল্লাহর জন্য করা ও আল্লাহরই প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা এই পর্যায়ের তাওহীদ । 

তাওহীদের এই দুইটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পরে অবিচ্ছিনভাবে জড়িত । এক পর্যায় থেকে অন্য 
পর্যায়কে পৃথক করা যায় না বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না । তবে এখানে প্রণিধানযোগ্য 
যে, ঈমানের প্রথম অংশ (লা ইলাহা বন্রাল্লাহ )-তে মূলত দ্বিতীয় পর্যায় বা “তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্‌”-র বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । এখানে বলা হয়নি যে (লা খালিকা ইল্লাল্লাহ ) অর্থাৎ (আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই, ), বা (লা রািকা ইল্লাল্লাহু) অর্থাৎ 
(আল্লাহ ছাড়া কোন রিজিকদাতা নেই) । অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কোন জীবনদাতা নেই, মৃত্যুদাতা নেই, পালনকর্তা নেই 
ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য দানের নির্দেশ দেওয়া হয়নি । বরং আমাদের এই ঘোষণা দিতে হবে, এই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ 
ছাড়া কোন উপাস্য বা মাবুদ নেই । 

এর কারণ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে মক্কার কাফিরগণ এবং সকল যুগের কাফির-মুশরিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত । তারা একবাক্যে স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, 
তিনিই সর্বশক্তিমান এবং সকল কিছুর একমাত্র মালিক তিনিই ৷” 

মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের এই বিশ্বাস নিয়ে তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত বা উপাসনা করতো । তাকে সাজদা 
করত, তার নামে মানত করত, তার কাছে প্রার্থনা করত, সাহায্য চাইত । তবে তারা এর পাশাপাশি অন্যান্য দেবদেবী, নবী, ফিরিশতা, 
ওলী, পাথর, গাছগাছালি ইত্যাদির পূজা উপাসনা করত । আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা বা পূজা করা যাবে না এই কথাটি 
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তারা মানতো না । তাদের দাবি ছিল যে, কিছু মানুষ ও ফিরিশতা আছেন যারা মহান আল্লাহর খুবই প্রিয় । এদের ডাকলে, এদের পূজা- 
উপাসনা করলে আল্লাহ খুশি হন ও তার নৈকট্য, প্রেম ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় । এছাড়া তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল প্রিয় সৃষ্টির 
সুপারিশ আল্লাহ শুনেন । কাজেই এদের কাছে প্রার্থনা করলে এরা আল্লাহর নিকট থেকে সুপারিশ করে ভক্তের মনোবাঞ্চনা পূর্ণ করে দেন । 
এজন্য তারা এ সকল ফিরিশতা, জিন, মানুষ, নবী, ওলী বা কল্পিত ব্যক্তিত্বের মুর্তি, সমাধি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্যকে 
সম্মান করত এবং সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে সাজদা, মানত, কুরবানী ইত্যাদি করত ৷" 

এজন্য ইসলামে ইবাদতের তাওহীদের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । মূলত এর মাধ্যমেই ঈমান ও শিরকের মধ্যে 
পার্থক্য সূচিত হয় । 

আল্লাহর একত্রে বা তাওহীদের বিশ্বাসের ৬টি দিক রয়েছে, যেগুলিকে আরকানুল ঈমান বা ঈমানের স্তম্ভ বলা হয় । (১) আল্লাহর 
উপর বিশ্বাস, (২) আল্লাহর মালাইকা বা ফিরিশতাগণের উপর বিশ্বাস, (৩) আল্লাহর গ্রন্থসমূহের উপর বিশ্বাস, (৪) আল্লাহর প্রেরিত নবী- 
রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, (৫) আখেরাতের উপর বিশ্বাস, (৬) আল্লাহর জ্ঞান ও নির্ধারণ বা তাকদীরে বিশ্বাস । 

ঈমানের দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদ ($)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা । এ কথা বিশ্বাস করা যে, মুহাম্মাদ 38 
আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসুল । মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দানের জন্য তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন । মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে 
শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাকে দান করেছেন । তিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তার পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না, কোন 
নবী বা রাসূল আসবেন না । তিনি বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল ৷ তার আগমনের দ্বারা 
পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে । তার রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন মানুষই মুক্তির দিশা পাবে না। তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তার নবুয়তের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন । আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও 
নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তার উম্মতকে শিখিয়ে গিয়েছেন, কোন কিছুই তিনি গোপন করেননি ৷ তিনি যা কিছু উম্মতকে শিখিয়েছেন, 
জানিয়েছেন সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন । তার সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য । আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাকে পেতে হলে, 
তার ইবাদত করতে বা তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই তার শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা ইবাদত করতে হবে । তার 
শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার আনুগত্য ও অনুসরণই আল্লাহর 
সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ । তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল । তাকে সর্বোচ্চ সম্মান করতে হবে এবং 
সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে । তার ভালবাসার অংশ হিসেবে তার সাহাবীগণ ও বংশধরকে ভালবাসতে হবে । ভালবাসা, ভক্তি ও মর্যাদা 
ক্ষেত্রে অবশ্যই মুমিনকে কুরআন কারীম ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত তার বাণীর উপর নির্ভর করতে হবে । মনগড়াভাবে কিছুই বলা যাবে না। 
নিজের পছন্দ-অপছন্দ অবশ্যই তার শিক্ষার অধীন করতে হবে । 


খ. ফরয ও নফল পালন 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথে চলার ক্ষেত্রে কর্ম দুই প্রকার : (১) ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, ও (২) 
ফরযের অতিরিক্ত নফল বা সুন্নাত ইবাদত । ফরয ইবাদত পালনই আল্লাহর বেলায়েত, নৈকট্য, সাওয়াব ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম কর্ম । 
ফরযের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালন বান্দাকে আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়েতের পর্যায়ে পৌছে দেয় । 

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যিক্রেরও দুটি পর্যায় আছে : (১) ফরয যিক্র, যেমন, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র ও (২) নফল 
যিক্র, যা মূলত আমাদের আলোচনার বিষয় । যদি কোনো মুমিন অন্যান্য ফরয ইবাদত আদায় করার পরে নফল যিক্র আদায় করেন তাহলে 
তার যিক্র হবে অত্যন্ত ফলদায়ক । কিন্তু তিনি যদি ফরয যিক্র ও অন্যান্য ফরয ইবাদতে অবহেলা করেন, অথচ নফল যিকর বেশি বেশি 
করেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে বাতুলতা । 

অনেকে ফরয ইবাদত পালন করেন না । ফরয ইল্ম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক 
দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত 
(যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত পালন করা, নফল যিক্র ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। 
অবস্থা বিশেষে হয়ত নফল ইবাদত কোনো কোনো ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে । কিন্তু কোনো অস্থাতেই তা আল্লাহর 
নৈকট্য বা বেলায়েতের মাধ্যম নয় । ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয় । হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ 
হলে সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা । 

এছাড়া, ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সকল নফল ইবাদত থাকে তাও ফরযের বাইরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম | সালাতের মধ্যে 
অসংখ্য ফরয, সুন্নাত ও নফল যিক্র আযকার রয়েছে । এগুলি বিশুদ্ধভাবে পালন করা সালাতের বাইরে সারাদিন বিশুদ্ধ মাসনূন যিক্রের 
চেয়ে অনেক উত্তম ৷ এর অর্থ এই নয় যে, বিশুদ্ধ সালাত আদায় করলেই চলবে ৷ এর অর্থ , নফল যিক্র আযকারে রত হওয়ার আগে 
সালাত ইত্যাদি ফরয যিক্র ও তৎসংশ্লিষ্ট নফল যিক্র বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে । তা না হলে আমাদের যিক্র আযকার 
পণ্ুশ্রম ও সুন্নাত বিরোধী হয়ে যাবে । এ বিষয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর বক্তব্য আমরা পুস্তকের শুরুতে উল্লেখ করেছি । 

ফরয ও নফলের দু'টি শ্রেণী রয়েছে , - পালন ও বর্জন । কোনো কাজ করা যেরূপ ফরয, তেমনি কিছু কাজ বর্জন করা ফরয । 
এসকল কাজ করাকে হারাম বলা হয় । অনুরূপভাবে কিছু কর্ম করা নফল-মুসতাহাব বা সুন্নাত । আবার কিছু কাজ বর্জন করাও নফল- 
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মুসতাহাব বা সুন্নাত । এ ধরনের কাজ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় । মাকরুহ কখনো হারামের নিকটবর্তী হয়, যাকে মাকরুহ তাহরীমি 
বলা হয় | কখনো তা মাকরুহ তানযিহী বা অনুচিত পর্যায়ের হয়, যা বর্জন করা উত্তম তবে করলে গোনাহ হবে না। 

আল্লাহর নৈকট্যের পথে কর্মের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব বেশি । যা করা ফরয তা করতেই হবে | আর যা বর্জন করা ফরয তা বর্জন 
করতেই হবে । যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয এরূপ কোনো কর্ম পালন করছেন না, বা তার জন্য হারাম এরূপ কোনো কার্যে রত রয়েছেন, 
অথচ বিভিন্ন নফল মুসতাহাব কর্ম পালন করছেন তার কাজকে আমরা ইসলামের শিক্ষা বিরুদ্ধ বলতে বাধ্য । তিনি জেনে অথবা না জেনে 
ভগ্তামীতে রত রয়েছেন । 

দ্বিতীয় স্তরে নফল পর্যায়ে বর্জনীয় নফলের গুরুত্ব করণীয় নফলের থেকে অনেক বেশি । সাজানোর পূর্বে পরিচ্ছন্নতা । নিজেকে 
নোংরা, অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এরপর যতটুকু সম্ভব সাজগোজ করতে হবে । এজন্য সকল প্রকার মাকরুহ বর্জন করা নফল 
ইবাদতের চেয়ে গুরুত্পূর্ণ । রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন : 

১১০৭ La Ala | laid ক ৯9০০৭ Lag oil Ais ৯০০০৫ 0 

“আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু নিষেধ করলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করবে । আর তোমাদেরকে যা করতে নির্দেশ প্রদান 
করব তা সাধ্যমত করবে ।”৯ 

আমরা এই গ্রন্থে মূলত নফল যিক্র সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ সকল নফল যিক্র পালনের চেয়ে মাকরুহ বর্জন অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য যাকিরকে এ সকল যিক্র পালনের পাশাপশি সকল প্রকার মাকরুহ বর্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে । কখনো 
কোনো মাকরুহ করে ফেললে বেশি বেশি তাওবা করতে হবে । ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মাকরুহের মধ্যে নিয়োজিত 
রেখে পাশাপাশি এ সকল যিক্র আযকারে রত থাকা রাসূলুল্লাহ ৯৪) -এর শিক্ষা, সুন্নাত ও রীতির ঘোর বিরোধী ও বিপরীত । 


গ. কবীরা গোনাহ বর্জন 


এভাবে মুমিন সর্বদা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কর্ম পরিহার করতে চেষ্টা করবেন । আর হারাম ও কবীরা গোনাহ-সমূহ থেকে শত 
যোজন দূরে থাকতে সদা সচেষ্ট থাকবেন । আমরা জানি যে, সকল চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অপরাধ হবেই | তবে ছোটখাট পাপ ও ভূলভ্রান্তি 
আল্লাহ নেক কর্মের কারণে ক্ষমা করে দেন । এজন্য কঠিন পাপগুলি থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে । 

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা, সংখ্যা ও পরিচয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম অনেক কথা লিখেছেন । যে সকল পাপের বিষয়ে কুরআন কারীম 
বা হাদীস শরীফে কঠিন গজব, শাস্তি বা অভিশাপের উল্লেখ করা হয়েছে বা যে সকল কর্মকে কুরআন বা হাদীসে কঠিন পাপ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে সেগুলিকে কবীরা গুনাহ হিসাবে গণ্য করা হয় । এছাড়াও অনেক পাপকে কবীরা বলা হয়েছে । এছাড়া যে কোনো সাধারণ পাপও সর্বদা 
করলে তা বড় পাপে পরিণত হয় । 

ইমাম যাহাবী “আল-কাবাইর” গ্রন্থে কবীরা গুনাহ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সমূহ সংকলিত করেছেন । যে সকল পাপকে 
কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফে বড় পাপ বা কঠিন শাস্তি, গজব বা অভিষাপের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেগুলির তালিকা 
প্রদান করেছেন । আমি এখানে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি । পরে এগুলির মধ্য থেকে বিশেষ কতগুলি পাপ যা আমাদের নেক 
কাজগুলিকে বিনষ্ট করে দেয় সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ । 

এ সকল পাপ বা অপরাধকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি : ব্যক্তিগত বা হরুল্লাহ বিষয়ক ও সামাজিক বা হনুল ইবাদ 
বিষয়ক । যদিও উভয় প্রকার পাপই আল্লাহর অবাধ্যতা ও পরস্পরে সম্পৃক্ত, তবুও সংক্ষেপে বুঝার জন্য দুইভাগ করে আলোচনা করছি: 


প্রথমত, হন্ধুল্লাহ বিষয়ক বা ব্যক্তিগত কবীরা গুনাহসমূহ 


১. ঈমান বিষয়ক : শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা বোধ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, তকদীরে 
অবিশ্বাস করা, গনক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা, অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা, মক্কার হারামে যে কোনো প্রকার অন্যায় 
করার ইচ্ছা, যাদু শিক্ষা বা ব্যবহার, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করা, নিজের জীবন, সম্পদ, ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ 
£-কে বেশি ভালবাসায় ক্রটি থাকা, রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ রাসূলুল্লাহ £$-এর সুন্নাত ও 
শরীয়তের অনুগত না হওয়া, বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া, আত্মহত্যা করা । 

২. ফরয ইবাদত পরিত্যাগ বিষয়ক : সালাত পরিত্যাগ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, ওজর ছাড়া রমযানের সিয়াম পালনে অবহেলা, 
জুম'আর সালাত পরিত্যাগ করা, সুযোগ থাকা সত্তেও হজ্ব আদায় না করা, ধর্ম পালনে অতিশয়তা বা সুন্নাতের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইবাদত 
করা, সালাতরত ব্যক্তি সামনে দিয়ে গমন করা । 

৩. হারাম খাদ্য ও পানীয় : মদপান, মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের গোশত ভক্ষণ করা, স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা । 

৪. পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক : পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া, মিথ্যা বলার অভ্যাস, প্রাণীর ছবি তোলা বা আঁকা, কৃত্রিম চুল 
লাগান, শরীরে খোদাই করে উক্কি লাগান । পুরুষের জন্য মেয়েলী পোশাক বা চাল চলন, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা, সোনা ও 
রেশমের ব্যবহার, গোফ বেশি বড় করা, দাড়ি না রাখা । মেয়েদের জন্য পুরষালী পোশাক বা আচরণ, সৌন্দর্য প্রকাশক পোশাক 
পরিধান করে, মাথা, মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া । 

৫. অন্তরের বা মনের পাপ : অহংকার, গর্ব করা, নিজেকে বড় ভাবা, নিজের মতামত বা কর্মের প্রতি পরিতৃপ্ত থাকা, রিয়া, হিংসা, কোনো 


































































































































































































১১০ 








মুসলিমকে হেয় বা ছোট ভাবা, ক্রোধ, প্রশংসা ও সম্মানের লোভ, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, নিষ্টুরতা, দ্বীনী ইল্ম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা 





করা, ইল্ম গোপন করা । 











এগুলির মধ্যে কিছু পাপের সাথে মানুষের অধিকার জড়িত । মিথ্যা হাদীস বলা এমনিতেই ভয়ঙ্করতম পাপ । সাথে সাথে এই মিথ্যা দ্বারা 








যারা প্রভাবিত হয়, বিপথগামী হয় তাদের সকলের পাপের ভাগ পেতে হয় মিথ্যাবাদীকে । যাকাত প্রদানে অবহেলা করলে একদিকে 
আল্লাহর অবাধ্যতা ও ইসলামের রুকন নষ্ট করা হয় । সাথে সাথে সমাজের দরিদ্রদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় । 
ইল্ম গোপন করলে সাধারণত সমাজের মানুষেরা অজ্ঞতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এই আলিম তাদের অপরাধের জন্য দায়ী 
থাকেন । যাদু ও মিথ্যা বলার অভ্যাস যদি কারো কোনো ক্ষতি না করে তাহলেও কবীরা গোনাহ । পক্ষান্তরে কারো কোনো প্রকার 
ক্ষতি করলে তা দ্বিতীয় একটি কবীরা গুনাহে পরিণত হয় । অনুরূপভাবে অহংকার, হিংসা, কাউকে হেয় ভাবা ইত্যাদি ব্যক্তিগত 
কবীরা গোনাহ হলেও সাধারণত এগুলির অভিব্যক্তি ব্যক্তির বাইরে প্রকাশিত হয়ে অন্যদের কষ্ট দেয় । তখন তা আরো অনেক হুল 
ইবাদ সংশ্লিষ্ট কবীরা গোনাহের মধ্যে ব্যক্তিকে নিপতিত করে | কৃপণতা যদিও মানসিক পাপ ও ব্যাধি, কিন্তু সাধারণত এই ব্যধি 
মানুষকে বান্দার হক নষ্ট বা ক্ষতি করার অনেক পাপের দিকে প্ররোচিত করে । 


দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির অধিকার সংক্রান্ত কবীরা গোনাহসমূহ 
কুরআন-হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, মানুষের মূল দায়িত্ব দুটি ও পাপের সূত্রও দুটি । প্রথম দায়িত্ব, মানুষ তার মহান প্রভুর প্রতি 


















































পরিপূর্ণ বিশ্বাস, অগাধ ভালবাসা ও আস্থা পোষণ করবে এবং এই আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধিপায় এমন সকল কর্ম আল্লাহর মনোনীত 
রাসূলের শিক্ষা অনুসারে পালন করবে । আর এই দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি করে এমন সকল কর্ম বা চিন্তচেতনাই প্রথম পর্যায়ের পাপ । 











মানুষের দ্বিতীয় দায়িত্ব, এই পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করতে তার আশেপাশে সকল মানুষ ও জীবকে তারই মতো ভালোভাবে 








বাচতে সাহায্য করা । আর এই দায়িত্বের অবহেলা জনিত কর্মই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাপ । আল্লাহর সৃষ্টির কষ্ট প্রদান, ক্ষতি করা, শান্তি বিনষ্ট করা 








বা অধিকার নষ্ট করাই মুলত সবচেয়ে কঠিন অপরাধ । এ জাতীয় পাপগুলিকে কুরআন বা হাদীসে বেশি আলোচনা করা হয়েছে, বেশি বিশ্লেষণ 
ও ভাগ করা হয়েছে । একই জাতীয় পাপের শাখা প্রশাখাকে বিশেষভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে । ফলে এর তালিকাও অনেক বড় হয়ে 
গিয়েছে । 
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ইসলাম নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধীর (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা । 
আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে খুন বা হত্যা করা । এমনকি ডাকাতী, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের 
শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত সেই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা হবে খুন বা হত্যা । একমাত্র উপযুক্ত 
আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও তার শাস্তি নির্ধারিত হবে । যথাযথ বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে 
কাউকে অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ । 

রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেল বা ফাকি দেওয়া । 

নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোকা দেওয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা । 

রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ । 

অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা । 

রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে থেকে মৃত্যুবরণ করা । 

রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যায় বা জুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা । 

সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গোনাহের কারণে কাফির বলা বা মনে করা । 












































. বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ট না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা । 
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আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা । 

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা । 

রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ, দখল বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক । 

মুনাফিককে নেতা বলা । 

জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা । 

মুসলিমগণকে কষ্ট প্রদান ও গালি দেওয়া । 

জুলুম, যবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা । 

হাটবাজার, রাস্তাঘাটে টোল আদায় করা বা চাদাবাজী করা । 

মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট । যে কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়াই কঠিন পাপ । 
তবে হাদীস শরীফে বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া সাধারণ নির্দেশনা তো আছেই । 






































. কোনো মহিলা বা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা । যে কোনো মানুষের সামান্যতম সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ অন্যতম কবীর গোনাহ । 








তবে মহিলা ও এতিম যেহেতু দুর্বল এজন্য হাদীস শরীফে তাদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তাদের সম্পদ অবৈধ দখল বা 
ভোগকারীর জন্য কঠিনতম শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শক্রতা করা । 

প্রতিবেশীর কষ্ট প্রদান । 
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কোনো মাজলিসে এসে খালি জায়গা দেখে না বসে ঠেলাঠেলি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মাজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা 
এমনভাবে মাঝে বসা যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয় । 

কারো স্ত্রী বা চাকর বাকর ফুসলিয়ে সরিয়ে দেওয়া । 

কর্কশ ব্যবহার ও অশ্রীল- অশ্রাব্য কথা বলা । 

অভিশাপ বা গালি দানে অভ্যস্ত হওয়া ৷ 

কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থলাভ করা । 

তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা । 

মুসলিমগণের একে অপরকে ভালো না বাসা, বা তাদের মধ্যে ভালবাসার অভাব থাকা । 























নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা । 
কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেওয়া । 
পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বা তাদের কষ্ট প্রদান করা । 

সুদ গ্রহণ করা, প্রদান করা, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া । 
ঘুষ গ্রহণ করা, প্রদান করা ও ঘুষ আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করা । 
মিথ্যা শপথ করা । 

হীলা বিবাহ করা বা করানো । 

আমানতের খেয়ানত করা । 

কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেওয়া । 























স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া । 

স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা । 

চোগলখুরী করা বা একজন মানুষের কাছে অন্য মানুষের নিন্দামন্দ ও শক্রতামূলক কথা বলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা । 
গীবত বা পরচর্চা করা । অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান বাস্তব ও সত্য দোষগুলি উল্লেখ করা । 

অসত্য দোষারোপ করা । অর্থাৎ কারো মধ্যে যে দোষ বিরাজমান নেই অনুমানে বা লোকমুখে শুনে সেই তার সম্পর্কে সেই দোষের কথা 
উল্লেখ করা । 

জমির সীমানা পরিবর্তন করা । 

মহান সাহাবীগণকে গালি দেওয়া । 

আনসারগণকে গালি দেওয়া । 

পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহ্বান করা । 





























নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা । 

জেদাজেদি ঝগড়া, বিতর্ক কলহ বা কোন্দল । 

ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেওয়া বা ভেজাল দেওয়া । 

কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । 
নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা । 
কোনো প্রাণীর মুখে আগুণে পুড়িয়ে বা কেটে দাগ বা মার্কা দেওয়া । 
জুয়া খেলা । 

অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা । 

কথাবার্তায় সংযত না হওয়া । 




















উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা । 

স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা । 

কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি করা । 

কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে আর তার প্রতি বিরক্ত থাকা অথবা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা । 

যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা। 

বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেওয়া । 

ব্যভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার ও অশ্লীলতা । 

নিরপরাধ মানুষকে, বিশেষত মহিলাকে ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর স্পষ্ট সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচার বা অনৈতিকতার অপবাদ দেওয়া । 
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৬৯. মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা । এর মধ্যে সকল পর্নোগ্রাফি, ছবি, 
অশ্লীল উপন্যাস ও গল্প অন্তর্ভূক্ত | এগুলির প্রচার, বিক্রয়, আদান প্রদান সবই কবীরা গোনাহ । 

উপরের সকল পাপই অত্যন্ত ক্ষতিকর ৷ কুরআন ও হাদীসে এগুলির ভয়ঙ্কর শাস্তি ও খারাপ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তবে 
কোনো কোনো পাপ নেক আমলের ফলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন । আবার কোনো কোনো পাপ সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে 
দেয়। এ সকল ইবাদত বিনষ্টকারী পাপের অন্যতম শিরক, কুফর, অহঙ্কার, হিংসা, অপরের অধিকার নষ্ট করা, গীবত করা 
ইত্যাদি । 

ঘ. আল্লাহর পথের পথিকদের পাপ 


এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর পথে চলতে সচেষ্ট ও ধর্ম-সচেতন অনেক মানুষ অনেক সময় এসব ইবাদত বিধ্বংসী 
পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যান । অনেক সচেতন মুসলিম ব্যভিচার, মিথ্যা, মদপান, সালাত বা সিয়াম পরিত্যাগ ইত্যাদি পাপে কখনোই লিপ্ত হন 
না । কখনো এরূপ কিছু করলে সকাতরে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকেন । কিন্তু জেনে অথবা না জেনে তারা শির্ক, কুফ্র, বিদ'আত, 
হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, আত্মতুষ্টি, গীবত ইত্যাদি পাপের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছেন । 

এর কারণ, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই শয়তান কখনো নিরাশ হয় না । প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনোভাবে বিভ্রান্ত করতে 
ও পাপে লিপ্ত করতে সে সদা সচেষ্ট । সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য তার নিজস্ব পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী রয়েছে । সবাইকেই সে পরিপূর্ণ 
ধর্মহীন অবিশ্বাসী করতে চায় । যাদের ক্ষেত্রে সে তা করতে সক্ষম না হয় তাদেরকে সে “ধর্মের আবরণে" পাপের মধ্যে লিপ্ত করে । অথবা 
বিভিন্ন প্রকার অন্তরের পাপে’ লিপ্ত করে, যেগুলি নেককার মানুষের নেক-আমল নষ্ট করে দেয়, অথচ সেগুলিকে অনুধাবন করা অনেক 
সময় ধার্মিক মানুষের জন্যও কষ্টকর হয়ে যায় । আমরা এখানে এ জাতীয় কিছু পাপের কথা আলোচনা করতে চাই । 


(১) শিরক 


রাসূলুল্লাহ &৪-এর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিছু কর্ম আছে যা আমাদের অর্জিত পুণ্য, সাওয়াব ও সকল নেক কর্ম 
ধ্বংস করে দেয় । এ ধরনের কর্ম থেকে বিরত হতে না পারলে আমাদের যিক্র-আযকার সবই ব্যর্থ হবে । এ সকল পাপের অন্যতম 
শিরক | শিরক মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ । শিরক অর্থ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা । আল্লাহর কর্মে বা তার গুণাবলীতে বা ইবাদতের 
ক্ষেত্রে অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার বলে মনে করাই শিরক । 

শিরকের ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রদান এখানে সম্ভব নয় । প্রত্যেক মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং তা 
থেকে আত্মরক্ষা করা । এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয় মনে করছি । 

কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে: “তাদের (মানুষদের) অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে শরীক করে ।” এ থেকে 
আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসী ও ধার্মিক মানুষই শির্ক করে । আর যেনতেন কোনো সৃষ্টিকে সে আল্লাহ সাথে শরীক করে না, বরং আল্লাহর সাথে 
বিশেষ সম্পর্ক আছে মনে করেই কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সে শরীক করে । শিরকের মূল নবী, ওলী, ফিরিশতা, জিন বা প্রাকৃতিক শক্তির 
মধ্যে ‘এশ্বরিক ক্ষমতা" বা ‘আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক’ কল্পনা করা । এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার কাছে বা তার মুর্তি, সমাধি বা স্মৃতি বিজড়িত 
স্থানে তার সাহাষ্য-সহানুভূতি কামনা করে প্রার্থনা, উৎসর্গ ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করা । 


আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলীতে শিরক করা 


এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ । অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, মানুষ, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা কোনো কিছু সৃষ্টি, 
পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল 
প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা 
শিরক । আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, কিন্তু ক্ষমতা প্রদান করেন নি । ফিরিশতা ছাড়া কোনো নবী, ওলী বা 
কাউকে কোনোরূপ দায়িত্ব বা ক্ষমতা কিছুই প্রদান করেন নি। আল্লাহ কাউকে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করা 
শিরক । 

এই জাতীয় একটি অতি প্রচলিত শিরক অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা । কোনো বস্ত, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ, 
অমঙ্গল বা অযাত্রা বলে মনে করা স্পষ্ট শিরক । আমাদের দেশে অনেক মুসলিমও “কী করলে কী হয়’ জাতীয় অনেক বিষয় লিখেন বা বিশ্বাস 
করেন । এগুলি সবই শিরক । জন্মদিনে নখ বা চুল কাটা, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা, রাতে নখ কাটা, পিছন থেকে ডাকা, কাক ডাকা ইত্যাদি অগণিত 
বিষয়কে অমঙ্গল বা অশুভ মনে করা হয়, যা নিতান্তই কুসংস্কার, মিথ্যা ও শিরকী বিশ্বাস । পাপে অমঙ্গল ও পুণ্যে কল্যাণ ; এছাড়া অমঙ্গল বা 
অশুভ বলে কিছুই নেই । 

ইবাদত অর্থ উপাসনা, পূজা বা আরাধনা । সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর পাওনা । আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, “আল্লাহ 
ছাড়া কোনো মাবুদ নেই”ইসলামের ভিত্তি ও মুমিনের অন্যতম যিক্র | দুঃখজনক বিষয়, প্রতিদিন কয়েক হাজার বার “আল্লাহ ছাড়া কোনো 
মা'বদু নেই” যিক্র করেও অনেক যাকির আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত, পূজা, উপাসনা বা আরাধনা করে থাকেন । এ 
বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা বিষয়ক আলোচনায় কিছু কথা উল্লেখ করেছি । সাজদা করা, দু'আ করা, মানত 

















































































































































































































১১৩ 








করা, কুরবানি বা উৎসর্গ (58011010) করা এগুলি সবই ইবাদত । আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জীবিত বা মৃত, বিমূর্ত, মূর্ত, প্রস্তরায়িত বা 
সমাধিস্থ, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা যে কোনো নামে বা প্রকারে কারো জন্য এগুলি করা হলে তা শিরক হবে । এছাড়া মূর্তিতে ফুলদান, মূর্তির 
সামনে নীবরে বিনয়ে দাড়ানো ইত্যাদি কর্মও এই পর্যায়ের । 

শিরক মানব জীবনের কঠিনতম পাপ । অন্যান্য পাপের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য তিনটি: (১). শিরক ও কুফর সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর ও কঠিনতম পাপ, এর উপরে কোনো পাপ নেই । (২). অন্যান্য সকল পাপ আল্লাহ বিভিন্ন নেক কর্মের কারণে বা দয়া করে 
তাওবাসহ বা তাওবা ছাড়া ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শিরক-কুফরী পরিত্যাগ করে তাওবা না করলে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। 
(৩). শিরক ও কুফরীর কারণে অন্য সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয় । 

কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে । আল্লাহ কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন : “তোমার কাছে এবং 
তোমার পূর্বের নবী-রাসূলগণের কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল কর্ম বিনষ্ট হবে এবং 
তুমি অবশ্যই ধ্বংসগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে ৷” 


(২) কুফ্র বা অবিশ্বাস 


কুফর অর্থ অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা । আল্লাহ, তার রাসূল বা তার দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, 
অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফরী । আমাদের মুসলিম সমাজের প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম আল্লাহর বিভিন্ন বিধান, যেমন - সালাত, 
পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে বর্তমানে অচল মনে করা | ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি 
জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা, ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহর 
(&) কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা, ওয়ায, মাহফিল, যিক্র, তিলাওয়াত, সালাত, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির 
প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা, রাসূলুল্লাহ ৯৪) বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসুলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা, মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ (3) -এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা, তার পরে কারো কাছে কোনো প্রকার ওহী এসেছে বলে 
বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই কুফরী । 

সুস্পষ্ট কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী । তাওহীদ বা রিসালাত অস্বীকার করে, মুহাম্মাদ (8৪)-এর পরে কোনো ওহী নাধিল হতে 
পারে বা কোনো নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, তাকে মুসলিম মনে করা বা তার বিশ্বাসও 
সঠিক বলে মনে করা কুফরী । ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরীমূলক 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, সেগুলির প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা 
ইত্যাদিতে আনন্দ করা বা উদ্যাপন করা ইত্যাদি বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত । 

গণক, জ্যোতিষী, রাশি, হাত, জটা ফকির ইত্যাদি সকল প্রকার ভাগ্য, গোপন বিষয় বা ভবিষ্যৎ গণনা করা, অথবা এসকল মানুষের 
কথায় বিশ্বাস করা কুফরী । এরূপ কোনো কোনো কর্ম ইসলামের নামেও করা হয় । যেমন, “এলেম দ্বারা চোর ধরা’ ইত্যাদি । যে নামে বা যে 
পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা বা বলা জাতীয় সকল কর্মই আরবী (কোহানা)-র অন্তর্ভূক্ত ও কুফরী 
কর্ম। 












































































































































শিরকের ন্যায় কুফরীও মানুষের জীবনের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দেয় । এবিষয়েও অগণিত আয়াত ও হাদীস রয়েছে । কুরআন 
কারীমে বলা হয়েছে : “আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী (অবিশ্বাস) করবে, তার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত 
দের অন্তর্ভূক্ত হবে ।”১ 


(৩). বিদ'আত বা ধর্মের মধ্যে নব উদ্ভাবন 


যে কর্ম, বিশ্বাস, রীতি বা আচার রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণ ধর্মীয় কর্ম হিসাবে, সাওয়াব, আল্লাহর নৈকট্য বা ইবাদত 
হিসাবে পালন করেননি, এরূপ কোনো কর্ম, বিশ্বাস, রীতি বা আচারকে ধর্মের অংশ বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ'আত । 
বিদ‘আতে লিপ্ত ব্যক্তির ইবাদত, বন্দেগি আল্লাহ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে । শিরকের ন্যায় বিদ'আতের 
পাপেও ধার্মিক মানুষেরাই লিপ্ত হন । ধার্মিক মানুষদেরকে পাপে লিপ্ত করার জন্য শয়তানের অন্যতম মাধ্যম বিদ“আত । এই পুস্তকের 
বিভিন্ন স্থানে সুন্নাত, সুন্নাতের অনুসরণ, সুন্নাতের খেলাফ চলা, উদ্ভাবন ও বিদ“আত সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি । এ বিষয়ে আমি 
“এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছি । এজন্য এখানে এ বিষয়ে আলোচনা পরিত্যাগ করছি । 


(8) অহঙ্কার বা তাকাববুর 

নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, ভালো, উত্তম বা বড় মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের 
চেয়ে হেয় মনে করাই কিবর, তাকাব্বুর বা অহঙ্কার । এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে কর্মের মধ্যে অনেকসময় তার কিছু প্রভাব 
থাকে । অহঙ্কার একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর অধিকার । কোনো মানুষের অহঙ্কার করাটা মূলত আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ । 
কারণ, অহঙ্কারের বিষয় সর্বদা আল্লাহর নিয়ামতেই হয় । 

পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না । কাউকে দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান 













































































১১৪ 





করেন । যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । কিন্তু যদি তিনি এই নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা ভিক্ষা 
হিসাবে গ্রহণ না করে নিজের নিজস্ব উপার্জন ও সম্পদ মনে করেন তখনই অহঙ্কারের শুরু হয় ৷ এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় । 

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন - বাস্তবে আমরা দুনিয়াতে বড় ছোট রয়েছি । কাজেই তা অস্বীকার করব কিভাবে ? কেউ বেশি জ্ঞানী 
, ডিগ্রিধারী, সম্পদশালী, শক্তিশালী, ... কেউ কম | কাজেই যার বেশি আছে তিনি কিভাবে যার কম আছে তাকে সমান ভাববেন ? 

বিষয়টি এখানে নয় । আপনার জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, প্রভাব, শক্তি, বাকপটুতা, ডিগ্রি, পদমর্যাদা, ইত্যাদি হয়ত আপনার 
আরেক ভাই থেকে বেশি । এখন প্রশ্ন , আপনার নিকট যে সম্পদটি বেশি আছে তা আপনার নিজস্ব উপার্জন না আল্লাহর দয়ার দান? যদি 
আল্লাহর দয়ার দান বলে আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি কখনই নিজেকে তার চেয়ে বড় বলে বা তাকে আপনার চেয়ে হেয় বলে 
ভাবতে পারবেন না । আপনি ভাববেন - আল্লাহর কত দয়া! আমাকে দয়া করে এই নিয়ামতটি দিয়েছেন অথচ তাকে দেননি ৷ ইচ্ছা 
করলে তিনি এর উল্টো করতে পারতেন । একান্ত দয়া করেই তিনি আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন । আমার কাজ , বেশি বেশি শুকরিয়া 
আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুতি জানানো । এই অনুভূতি মুমিনের | অনুভূতি থাকলে কোনো মানুষ 
নিজেকে কারো চেয়ে বড় ভাবতে পারে না। বড়জোর নিজেকে “বেশি নিয়ামতপ্রাপ্ত' বা “বেশি দয়াপ্রাপ্ত' বলে মনে করতে পারে । এই 
মানুষটি কখনোই অন্য কাউকে তার চেয়ে হেয় বলে অবজ্ঞা করার কথা চিন্তা করে না । সে কখনো আল্লাহর দয়ার দানকে নিয়ে মনের 
মধ্যে গোপনে বা মুখে প্রকাশ্যে বড়াই করতে পারে না । 

অহঙ্কার ও মুমিনের কৃতজ্ঞতার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য দেখুন । আপনি একজন মানুষকে দেখলেন সে কথাবার্তায়, ভদ্রতায়, 
ডিগ্রিতে, অর্থে, শিক্ষায়, সৌন্দর্যে বা অন্য কোনো দিক থেকে আপনার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থানে রয়েছেন ৷ তাকে দেখে আপনার 
মনে বা অনেকের মনে হাসি, অবজ্ঞা বা উপহাস উৎপন্ন হচ্ছে । অথচ আপনাকে দেখে আপনার মনে বা অন্যদের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বোধ 
জাগছে । আপনি কি করবেন ? অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরে তার দিকে তাকাবেন? - এটিই তো অহঙ্কার । আপনি আল্লাহর দেয়া সকল 
নিয়ামতকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অবিশ্বাসীর মতো ব্যবহার করলেন । 

মুমিনের মনে এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যাবে । অপরদিকে এ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ 
একটুও কমবে না । তিনিও আমার মতোই আল্লাহর বান্দা । তাকে আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন তা নিয়েই তিনি রয়েছেন । তাকে সম্মান 
করতে হবে । তার জন্য দু'আ করতে হবে । কোনো অবস্থায় তার প্রতি অবজ্ঞার প্রশ্নই আসে না। 

সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো জানি না, এই কমজ্ঞানী, অভদ্র, দুর্বল বা অবক্ঞাপ্রাপ্ত মানুষটি আল্লাহর কাছে কতটুকু প্রিয় । আমি 
জানি না, কিয়ামতের দিন আমার অবস্থা কী হবে আর তার অবস্থা কী হবে । হয়ত এই অবহেলিত দুর্বল মানুষটি কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
রহমত বেশি লাভ করবে । হয়ত আমার চেয়ে অনেক সম্মান প্রাপ্ত হবে । হয়ত আমাকে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার অপরাধে ধরা 
পড়তে হবে | তাহলে আমার জন্য অহঙ্কীরের সুযোগটা কোথায় ? 

অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক অনুভূতি । তবে তা যদি আল্লাহর ইবাদত কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক । নিজেকে 
ভালো ছ্বীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত । সাথে সাথে যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দ্বীনদার মনে করা হয় তাহলে 
ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয় । 

পাঠক হয়ত আবারো প্রশ্ন করবেন, ধর্ম পালনে তো কম-বেশি আছেই | আমি দাড়ি রেখেছি, আরেকজন রাখেনি । আমি যিক্র 
করি অথচ সে করে না। আমি বিদ'আতমুক্ত, অথচ অমুক বিদ“আতে জড়িত । আমি সুন্নাত পালন করি কিন্তু অমুক করে না । আমি 
ইসলামের দাওয়াত, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছি অথচ আমার আরেক ভাই শুধুমাত্র সালাত-সিয়াম পালন করেই 
আরামে সংসার করছেন । এখন কি আমি ভাবব যে, আমি ও সে সমান বা আমি তার চেয়ে খারাপ? তাহলে আমার এত কষ্টের প্রয়োজন 
কি? 







































































































































































প্রিয় পাঠক, বিষয়টি আবারো ভুল খাতে চলে গেছে । প্রথমত, আমি যা কিছু করেছি সবই আল্লাহর দয়া, রহমত ও তাওফীক 
হিসাবে তার দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে এবং এই নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য সকাতরে দু'আ করতে হবে । দ্বিতীয়ত, যে ভাই এ সকল 
নিয়ামত পাননি তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করতে হবে, যেন আল্লাহ তাকেও এ সকল নিয়ামত প্রদান করেন এবং আমরা একত্রে 
আল্লাহর জান্নাতে ও রহমতের মধ্যে থাকতে পারি । তৃতীয়ত, আমাকে খুব বেশি করে বুঝতে হবে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার প্রতি 
আল্লাহর নিয়ামতের তুলনায় খুবই কম । আমি কখনোই আল্পহর দেয়া দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারিনি । কাজেই, আমার তৃপ্ত হওয়ার 
মতো কিছুই নেই । চতুর্থত, আমাকে বারবার সজাগ হতে হবে যে, আমি জানি না আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হচ্ছে কি না ? 
হয়ত আমার এ সকল ইবাদত বিভিন্ন ভুল ও অন্যায়ের কারণে কবুল হচ্ছে না, অথচ যাকে আমি আমার চেয়ে ছোট ভাবছি তার অল্প আমলই 
আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন, কাজেই কিভাবে আমি নিজেকে বড় ভাবব? পঞ্চমত, আমি জানি না, আমার কী পরিণতি ও তার কী পরিণতি ? 
হয়ত মৃত্যুর আগে সে আমার চেয়ে ভালো কাজ করে আমার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাজিরা দেবে । 

মুহতারাম পাঠক, কিয়ামতের হিসাব নিকাশ শেষে জানাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মুমিন নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে 
অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি ধার্মিক ভাবা তো দূরের কথা! সাহাবী, তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম বুজুর্গ ও নেককার মানুষেরা 
নিজেদেরেকে জীবজানোয়ারের চেয়ে উত্তম ভাবতে পারতেন না । তারা বলতেন, কিয়ামতের বিচার পার হওয়ার পরেই বুঝতে পারব, আমি 
জানোয়ারের অধম না তাদের চেয়ে উত্তম | অহঙ্কার আমাদের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয় । যার অন্তরে অহঙ্কার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে 
প্রবেশ করবে না বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে । হযরত ইবনু মাস*উদ (রা) বলেন, নবীজী $ বলেছেন: 

১ লও ০ 5০৬ 00 5০ 4৪৮৪ ৪৪ 0 ০৭ একী 0৯৮ ও 













































































১১৫ 








“যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না!” 
সুপ্রিয় পাঠক, অহঙ্কার অন্তরের কর্ম হওয়ার কারণে আমরা সহজে তা ধরতে পারি না । আমরা মনে করি যে, আমার মধ্যে অহঙ্কার 
নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান । বিভিন্নভাবে তা যাচাই করা যায় । অতি সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মানুষের মধ্যে 
বেরোতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়? এরূপ পোশাক পরিহিত অবস্থায় যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আপনাকে দেখে ফেলেন তবে কি খুব 
সংকোচ বোধ হয়? যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে, মনের মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান । 
কোনো সমাবেশ বা মাজলিসে পিছনে বা নিচে বসতে হলে কি আপনার খারাপ লাগে? মনের মধ্যে কি আশা হয় যে, কেউ 
আপনাকে ডেকে সম্মান করুক, আগে সালাম দিক? যদি হয় তবে বুঝবেন যে, অহঙ্কার অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে । 
অন্তরের মধ্যে অহঙ্কারের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য মুমিনকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে । তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা বলেন, 
সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম মাথায় এক বোঝা খড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন । তাকে বলা হলো, আপনি কেন এ কাজ করছেন? আল্লাহ তো 
আপনাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, যাতে এমন না করলেও আপনার চলে? তিনি বলেন, আমি অন্তরের অহঙ্কার ও অহংবোধকে আহত করতে 
চাচ্ছি । আমি রাসূলুল্লাহ $৪-কে বলতে শুনেছি, যার অন্তরে শরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।” হাদীসটি 
হাসান ৷* 
(৫) হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা 
অহঙ্কারের পাশাপশি মানব হৃদয়ে সবচেয়ে নোংরা ও ক্ষতিকারক কর্ম হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পারিক শত্রুতা, 
ইত্যাদি ৷ হৃদয়ে এগুলির উপস্থিতি হৃদয়কে কলুষিত করে, ভারাক্রান্ত করে, আল্লাহর যিক্র থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সর্বোপরি অন্যান্য 
নেক আমল নষ্ট করে দেয় । হাদীসের আলোকে মুসলমান মুসলমানে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার দুটি ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানতে পারি । 
প্রথমত, আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয় । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯) বলেছেন : 
০০৬০ ৪৪ 94 ০৬৪৪ ৯৭] ০৪৪ CAN ০৪0৯০ এ 05 ই HUN ০৮০০ ০০০ 
8৬8 ৮৮৯ ০৯৬৯ 13591 13581 JUS ৮৮৯ ৯৯ ০৯ এ 1০ NY) 
“প্রতি সপ্তাহে দুইবার - সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দাদের কর্ম (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয় । তখন সকল মুমিন বান্দাকে 
ক্ষমা করে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র এ ব্যক্তি বাদে যার ও তার অন্য ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা (190) আছে । এদের বিষয়ে বলা হয় : 
এদের বিষয় স্থগিত রাখ, যতক্ষণ না এরা ফিরে আসে 1৮5 
অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেছেন : 
এ Sal YN) AAS শী Mis 0৬ CA ০৪০] এড এ Bedale hb 
[4৯১] ০৯৮০০ 
“শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (১৪ই শা"বানের দিবাগত রাত্রে) আল্লাহ তার বান্দাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তার সকল 
বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তির সাথে অন্য ভাইয়ের বিদ্বেষ (80:60) রয়েছে তাদেরকে বাদে ।” 
হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে । তন্মধ্যে কয়েকটি সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য । সার্বিকভাবে হাদীসটি সহীহ ॥ 
দ্বিতীয়ত, সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয় । হযরত যুবাইর ইবুনল আউআম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯) বলেছেন : 
০৯ ০৪৯ 095 এ ০৪৯০ ৫৬৬ ২ 48000 A ৪৮৯৩ Lal) Nl sls Sl) 23 
13 ০৪৪৪ La ASS) ১৬ 1৯৯৯৪ ৮৯ 1৬3০ ৬ 1৬৮32 ৮৯ LD 0৯০ Yow di ৬ আও 
৯5৮৭ Dd) 14 ৯০ 
“পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে : হিংসা ও বিদ্বেষ । এই বিদ্বেষ মুণ্ডন করে দেয় । 
আমি বলি না যে তা চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন বা ধর্মকে মুণ্ডন ও ধ্বংস করে দেয় । আমার প্রাণ ধার হাতে তার শপথ করে বলছি, 
বিশ্বাসী না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । আর পরস্পরে একে অপরকে ভালো না বাসলে তোমরা বিশ্বাসী বা মুমিন 
হতে পারবে না। এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সর্বত্র ও সবর্দা পরস্পরে সালাম প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত 
রাখবে ।” হাদীসটি গ্রহণযোগ্য |? 
আবু হুরাইরা (রা) থেকে যয়ীফ সনদে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে: 
ial) JE 1 ৮১৪৯৯ 5৩ ISU Las lal) ISU ১০৯৯ OU ১০৯৩ ASU 
“খবরদার! হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ হিংসা এমনভাবে নেককর্ম ধ্বংস করে ফেলে, যেমনভাবে আগুন খড়ি বা 
খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে ।” হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে উপরের হাদীসের অর্থ তা সমর্থন করে ।১ 





















































































































































১১৬ 


অন্যায়ের ঘৃণা করা বনাম হিংসা ও অহংকার 

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দেয় । আমরা জানি যে, শিরক, কুফর, বিদ'আত, হারাম, পাপ ইত্যাদিকে ঘৃণা 
করা ও যারা এগুলিতে লিপ্ত বা এগুলির প্রচার প্রসারে লিপ্ত তাদেরকে ঘৃণা করা আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঈমানী দায়িত্ব । আমরা 
এই দায়িত্ব ও হৃদয়কে মুক্ত রাখার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করব? 

এই বিষয়টিকে শয়তান অন্যতম ফীদ হিসাবে ব্যবহার করে, যা দিয়ে সে অগণিত ধার্মিক মুসলিমকে হিংসা, হানাহানি, 
আত্মতৃপ্তি ও অহংকারের মত জঘন্যতম কবীরা গোনাহের মধ্যে নিপতিত করছে । এই ফাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংক্ষেপে নিঢের 
বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে । 

প্রথমত, পাপ অন্যায়, জুলুম অত্যাচার, শিরক, কুফর, বিদ“আত বা নিফাককে অপছন্দ বা ঘৃণা করতে হবে রাসূলুল্লাহ ৪৪৪- 
এর অনুসরণে ও তার প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে । তিনি যে পাপকে যতটুকু ঘৃণা করেছেন, নিন্দা করেছেন বা যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন 
ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে । তার পদ্ধতি বা সুন্নাতের বাইরে মনগড়াভাবে ঘৃণা করলে তা হবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের নামে 
নিজের ব্যক্তি আক্রোশ বা অহংকারকে প্রতিষ্ঠা করা ও শয়তানের আনুগত্য করা । 

এক্ষেত্রে বর্তমানে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ কঠিন ভুলের মধ্যে নিপতিত হন । কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত কঠিন পাপগুলিকে 
আমরা ঘৃণা করি না বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না, কিন্তু যেগুলি কোন পাপ নয়, কম ভয়ঙ্কর পাপ বা যেগুলির বিষয়ে কুরআন- 
হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় আলিমগণ মতভেদ করেছেন সেগুলি নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষে নিপতিত হই ৷ ইতঃপূর্বে আমি ইসলামের 
কর্মগুলির পর্যায় আলোচনা করেছি । আমাদের সমাজের ধার্মিক মুসলিমদের দলাদলি, গীবতনিন্দা ও অহঙ্কারের ভিত্তি শেষ দুইতিন 
পর্যায়ের সুন্নাত-নফল ইবাদত । আমরা কুফর, শিরক, হারাম উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট, ফরয ইবাদত ত্যাগ ইত্যাদি 
বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা, আপত্তি, বিরোধিতা বা ঘৃণা করি না । অথচ নফল নিয়ে কি ভয়ঙ্কর হিংসা ঘৃণার সয়লাব । অনেক সময় 
এসকল নফল, ইখতিলাফী বিষয়, অথবা মনগড়া কিছু “আকীদা'কে ঈমানের মানদণ্ড বানিয়ে ফেলি । 

ফরয সালাত যে মোটে পড়ে না, তার বিষয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু যে সুন্নাত সালাত আদায় করল না, বা 
সালাতের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী পরল না, অথবা সালাতের শেষে মুনাজাত করল বা করল না, অথবা সালাতের মধ্যে হাত উঠালো বা 
উঠালো না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি ও অহঙ্কার লিপ্ত রয়েছি। 

দ্বিতীয়ত, এই ঘৃণা একান্তই আদর্শিক ও ঈমানী ৷ ব্যক্তিগত জেদাজেদি, আক্রোশ বা শক্রতার পর্যায়ে যাবে না। আমি 
পাপটিকে ঘৃণা করি । পাপে লিপ্ত মানুষটিকে আমি খারাপে লিপ্ত বলে জানি । আমি তার জন্য দু'আ করি যে, আল্লাহ তাকে পাপ 
পরিত্যাগের তাওফীক দিন । 

তৃতীয়ত, ঘৃণা অর্থ হিংসা নয় । ভালবাসার সাথে এই ঘৃণা একত্রিত থাকে । মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক সিটকায় ও তাকে 
ঘৃণা করে । আপন ভাই তার অপরাধে লিপ্ত ভাইকে ঘৃণা করে । কিন্তু এই ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা । মূলত ব্যক্তি শিশু বা 
ব্যক্তি ভাইকে ঘিরে থাকে তার সীমাহীন ভালবাসা, আর তার গায়ে জড়ানো ময়লা বা অপরাধকে ঘিরে থাকে ঘৃণা । সাথে থাকে তাকে ঘৃণিত বিষয় 
থেকে মুক্ত করার আকৃতি । মুমিনের পাপের প্রতি ঘৃণাও অনুরূপ । পাপের প্রতি ঘৃণা যেমন দায়িত্ব, ঈমানের প্রতি ভালবাসাও অনুরূপ দায়িত্ব 
মুমিনের পাপের দিকে নয়, বরং তার ঈমানের দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে | ঈমান ও অন্যান্য নেক আমলের জন্য মুমিনকে ভালবাসা ফরয 
পাশাপাশি পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা থাকবে, এই ঘৃণা কখনোই মুমিনকে হিংসা করতে শেখায় না, বরং মুমিন ভাইয়ের জন্য দরদভর দু'আ 
করতে প্রেরণা দেয়, যেন তিনি পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন । 

চতুর্থত, ঘৃণা ও অহংকার এক নয় । আমি পাপকে ঘৃণা করি । পাপীকে অন্যায়কারী মনে করি । পাপের প্রসারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা 
করি । কিন্তু এগুলির অর্থ এই নয় যে, আমি আমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অমুক পাগীর চেয়ে উন্নত, মুত্তাকী বা ভাল মনে করি ৷ নিজেকে 
কারো চেয়ে ভাল মনে করা তো দূরের কথা নিজের কাজে তৃপ্ত হওয়াও কঠিন কবীরা গোনাহ ও ধ্বংসের কারণ । আমি জানি না, আমার ইবাদত 
আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা, আমি জানি না আমার পরিণতি কী আর উক্ত পাপীর পরিণতি কী, কিভাবে আমি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল 
মনে করব? 

পঞ্চমত, সবচেয়ে বড় কথা , মুমিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্রে ব্যস্ত থাকতে হবে । অন্যের কথা চিন্তা করা 
থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে । আমরা অধিকাংশ সময় অন্যের শিরক, কুফর, বিদ'আত, পাপ, অন্যায় ইত্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত 
থাকি । মনে হয় আমাদের বেলায়াত, কামালাত, জান্নাত, নাজাত সবকিছু নিশ্চিত । এখন শুধু দুনিয়ার মানুষের সমালোচনা করাই আমার 
একমাত্র কাজ । 

বাচতে হলে এগুলি পরিহার করতে হবে । প্রয়োজন ছাড়া পাপ বা পাপীর চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত রাখা খুবই অন্যায় । এই 
চিন্তা আমাদের কঠিন ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে ফেলে দেয় । এ আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার । যখনই আমি পাপীর চিন্তা করি তখনই 
আমার মনে তৃপ্তি চলে আসে, আমি তো তার চেয়ে ভাল আছি । তখন নিজের পাপ ছোট মনে হয় ও নিজের কর্মে তৃপ্তি লাগে । আর এই 
ধ্বংসের অন্যতম পথ । 

এজন্য সাধ্যমত সর্বদা নিজের দ্বীনী বা দুনিয়াবী প্রয়োজন বা আল্লাহর যিক্র ও নিজের পাপের চিন্তায় নিজেকে রত রাখুন । 
হৃদয় পবিত্র থাকবে এবং আপনি লাভবান হবেন । আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করুন । 


(৬) সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা 


আমরা ইতোপূর্বে কবীর গোনাহের আলোচনার সময় কুরআন ও হাদীসে এজাতীয় গোনাহের মধ্যে যে সকল গোনাহকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার সংক্ষেপ তালিকা পেশ করেছি সেখানে এ জাতীয় ৬৯ টি পাপের উল্লেখ রয়েছে । 























































































































































































































১১৭ 








মহান প্রভু আল্লাহ মানুষকে ভালবাসেন ও মানুষকে করুণা করতে চান । সাথে সাথে তিনি ন্যয়বিচারক মহাবিচারের প্রভু । তার 
সকল সৃষ্টির মধ্যে ন্যয় প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি । কোনো মানুষ যদি অন্য কোনো মানুষ, সৃষ্টি বা জীব জানোয়ারের অধিকার বা প্রাপ্য নষ্ট 
করে বা কম দেয় এবং জীবদ্দশায় তার অধিকার বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে না পারে মহাবিচারের দিনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টির অধিকার 
পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেবেন । সেদিন কোনো টাকাপয়সা বা সম্পদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দানের সুযোগ থাকবে না। তখন যালিম, 
ক্ষতিকারী বা অধিকার হরণকারী ব্যক্তির নেককর্ম বা সাওয়াব নিয়ে মাষলুমকে প্রদান করা হবে । যদি যাকির এ বিষয়ে সতর্ক না থাকেন 
তাহলে তার কষ্টার্জিত সাওয়াব ও নেক কর্ম অন্য মানুষ ভোগ করবেন, আর তিনি বঞ্চিত হয়ে শাস্তি ভোগ করবেন । 

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে সমাজের পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এগুলি শিক্ষা 
করা ও পালন করা যাকিরের জন্য বিশেষ জরুরি । আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই স্ত্রীর অধিকার, সন্তানগণের অধিকার, প্রতিবেশীর 
অধিকার, সহকর্মীর অধিকার, কর্মদাতার অধিকার, কর্মী বা কর্মচারীর অধিকার আত্মীয়স্বজনের অধিকার, বিধবা, এতিম, দরিদ্র ও সমাজের 
অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর অধিকার, সমাজের অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার, পলিত পশু ও জীব জানোয়ারের অধিকার সম্পর্কে খুবই অসচেতন । 
আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ অন্যের অধিকার নষ্ট করার কঠিন পাপে লিপ্ত থাকেন । হয়ত তাহাজ্জুদ, 
যিক্র, নফল সিয়াম, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে রত রয়েছেন ; কিন্ত স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সেবা গ্রহণে আগত ব্যক্তি, 
কর্মদাতা ও অন্য অনেকের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন ও নষ্ট করেন । এগুলিকে অনেকে খুবই হালকা ভাবেন বা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের 
কঠিন অন্যায়কে যুক্তিসঙ্গত করতে চেষ্টা করেন । যাকিরকে এসকল বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 


(৭) গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা 


অন্য মানুষের অধিকার নষ্টের একটি বিশেষ দিক গীবত বা পরনিন্দা করা । কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার কোনো সত্যিকারের 
দোষক্রটি বলাই ইসলামের পরিভাষায় গীবত | যেমন, একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, জামাত কাযা 
করে, ধুমপান করে, স্ত্রী পর্দা করে না, দ্বীনের অমুক কাজে অবহেলা করে ... , ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে 
রয়েছে । তার অনুপস্থিতিতে তার এই দোষ উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ । 
মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত ৷ কুরআনে গীবতকে “মৃতভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহ &ঞ এই পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অগণিত হাদীসে উম্মতকে সাবধান করেছেন । সবচেয়ে কঠিন বিষয় গীবত 
করা বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট পাপ । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এই অপরাধের কারণে আমাদের পুণ্য তাকে প্রদান করতে হবে । 
মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন: 
৯০৬৭ এল ১৩1৬০ ও AS) 00 ০০৪০1 OEY ০০185 ও 15৭ col ওলী ও 
১৯৯৩ এ 451 0] এ০1 05৬৩ oan SE Ua ৯ ৯ ISU ০ ০5৯ ৯ ০ 
“হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান-ধারণা পরিত্যাগ কর; কারণ কোনো কোনো অনুমান-ধারণা পাপ । এবং তোমরা একে 
অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত 
ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর । তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু রঃ 
রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেন, 
১1৬৩ ১৩1০৩ ২৩1 ২৩1০০৯৪ 32৯২৯ Gil bly 05 LENG pd | 
AE] All ss 19559192134 YS nat ly 
“খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান-ধারণা থেকে বহুদূরে থাকবে | কারণ অনুমান ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা । এবং তোমরা একে 
অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ সন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং 
পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না । তোমরা পরস্পরে ভাইভাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও !”* 
এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম । শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি 
অন্যের কোনো দোষক্রটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম । 
গীবত ১০০% সত্য কথা । কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষক্রটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত । আবু হুরাইরা 
(রা) বলেন, 
১21০০ এড. ১৩ ৪,০৮০ ৮55 রী 1918 ial ০২ 039 05 ঞ All ০৬০ 01. 
১5 45 09 লি 013 5991 ৪ 0১ ০০০ 4৩৪ 0৩ | 05 JIL লী ৪৪ 95 2] ০3৩,958 
বরন 
রাসূলুল্লাহ (%) বললেন, তোমরা কি জান গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই (6) ভাল 
জানেন । তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে । তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো, আমি 
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যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কি হবে? তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যই তার মধ্যে বিরাজমান 
থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে । আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে ।” 
আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা 
জায়েয নয় । অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম । আবার কখনো বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে 
পারি । আর সামানে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত । 
গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এখানে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব 
নয় । এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : 
ধার্মিক মানুষদের পতনের অন্যতম কারণ গীবত ৷ সমাজের অধিকাংশ ধার্মিক, আলিম, যাকির, আবিদ, ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, 
আন্দোলন ইত্যাদিতে নিয়োজিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম সকলেই এই কঠিন বিধ্বংসী পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি । সাধারণত আমরা নিজেদের সহকর্মী, সঙ্গী 
অথবা অন্য কোনো দলের বা মতের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির গীবত করে মজা পাই । এছাড়া সমাজের ব্যবসায়ী, নেতৃস্থানীয় মানুষ সকলেরই 
ব্যক্তিগত সমালোচনা ও গীবত করে আমরা তৃপ্তি পাই । অনেক সময় আমরা গীবতকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণিত করতে গিয়ে বলি- ‘আমি এ 
সকল কথা তার সামনেও বলতে পারি’ সামনে যে কথা বলা যায় সে কথা অগোচরে বললে গীবত হবে । অনেক সময় আমরা গীবতকে 
ইসলামী বা ধর্মীয় রপদান করি । লোকটি অন্যায় করে, পাপ করে তা বলব না ? এখানে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে: 
প্রথমত, কোনো ব্যক্তির অন্যায় দেখলে বা জানলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব । কিন্তু তার অন্যায়ের কথা 
তার অনুপস্থিতিতে অন্য মানুষের সামনে আলোচনার নামই গীবত, যা কঠিনভাবে হারাম ৷ গীবতের মাধ্যমে কোনোদিনই কাউকে 
সংশোধন করা যায় না । শুধুমাত্র নিজের শয়তানী প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো হয় । 
দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির দোষক্রটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরীয়ত সম্মত কারণ আছে, অন্য কাউকে 
অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ৷ এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, এই কাজটি একটি ঘৃণিত কাজ । একান্তই বাধ্য হয়ে তিনি তা 
করছেন । কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা । 
তৃতীয়ত, গীবত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে । কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো 
অবস্থায় হালাল বলা হয় নি । শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে 
আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন । এখন মুমিনের কাজ কুরআন ও হাদীস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করবেন । এমনকি সেই কর্মটি 
কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন । শুকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে 
জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন । এখন মুমিনের দয়িত্ব কী? বিভিন্ন অজুহাতে প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে এগুলি ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই 
হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা? 
গীবতও ঠিক অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে । গীবত ও শুকরের মাংসের মধ্যে দুটি পার্থক্য । প্রথম 
পার্থক্য শুকরের মাংস যে প্রয়োজনে খাওয়া যেতে পারে তা কুরআনেই বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু কুরআন বা সহীহ 
হাদীসে বলা হয়নি । দ্বিতীয় পার্থক্য , সাধারণভাবে শুকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হক জনিত পাপ । সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা 
ক্ষমা হতে পারে । পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হক্ক জনিত পাপ । এর ক্ষমার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন । এজন্য মুমিনের দায়িত্ব বিভিন্ন 
অজুহাতে বা যয়ীফ-মাউযূ হাদীসের বরাত দিয়ে এই পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা । 
চতুর্থত, ইসলামে অন্যের দোষ তার অনুপস্থিতিতে বলতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন, 
০৭৩ এ এ 4A 05 এ 2৬১ ৮৪ 05 ০45 ald ৩ 242৯ pla) ০৯ ১০০ 
295 AL ১4 (০০৬৭ 004 Crag 2481 PSR AES ০ 255 4 এ 0১৪ 43০5 2৮০০ ০৪ 2৩৯ 
১০৮৪৪] 
“মুসলিম মুসলিমের ভাই । একজন আরেকজনকে জুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের 
প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাতে থাকবেন । যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন । যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন 
করবেন ৮২ 
মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রা) এর সেক্রেটারী “আবুল হাইসাম দুখাইন' বলেন, আমি উকবা (রা) কে বললাম, 
আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে । আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায় । উকবা বলেন, তুমি তা করো 
না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও ।.... আমি রাসুলুল্লাহ (&৪) -কে বলতে শুনেছি, 
১৭৪ ৪ ৪১৬৬ শী দি ৮28 ০০৬৭ 5০৬ Finn 
“যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রেথিত একটি কন্যাকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান 



















































































































































































১১৯ 


করল ।” হাদীসটি সহীহ ৷ 

পঞ্চমত, মুমিনের দায়িত্ব যথাসম্ভব নিজের অন্তরকে নিজের ভুলক্রটি ও পাপের স্মরণে, তাওবায় ও দু'আয় ব্যস্ত রাখা । অন্যের ভুল, 
অন্যায়, পাপ ইত্যাদির চিন্তা মুমিনের অন্তরকে নোংরা করে এবং অগণিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে | গীবতের ফলে মুমিনের মনে অহংকার 
জন্ম নেয়, যা আখেরাতের ধ্বংসের অন্যতম কারণ । 

প্রিয় পাঠক, নাজাতের উপায় কারো অনুপস্থিতে তার কথা আলোচনা বা চিন্তা করা সর্বোতবাবে পরিহার করা । সর্বদা নিজের 
দোষক্রটির কথা চিন্তা করা | নিজের নাজাতের পথ খুঁজতে থাকা । আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন ; আমীন । 

(৮) নামীমাহ বা চোগলখুরী 

গীবতের আরেকটি পর্যায় “নামীমাহ*, “চোগলখুরী” অর্থা কানভাঙ্গানো বা কথা লাগান । একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো 
কোনো দোষক্রটি আলোচনা গীবত । আর যদি এমন দোষক্রটি আলোচনা করা হয় যাতে দুই ব্যক্তি মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে তাকে 
আরবীতে “নামীমাহ' বলা হয় । এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম কবীরা গোনাহের একটি । সত্য কথা লাগানোও 
নামীমাহ, যেমন সত্য দোষ বলা গীবত । রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: 
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“চোগলখোর বা কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ৷” 

মনে করুন ‘ক’ ‘খ’-এর কাছে ‘গ’ সম্পর্কে কিছু গীবত বা খারাপ মন্তব্য করেছে । “খ' “ক'-এর মুখ থেকে সেগুলি শুনে কোনো 
প্রতিবাদ না করে গীবত শোনার পাপে পাপী হয়েছে । এখন এই পাপকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার জন্য সে ‘গ’-এর নিকট এসে 'ক'-এর 
কথাগুলি সব বলে দিল । এভাবে ‘খ’ গীবত শোনা, গীবত করা ও নামীমাহ করার পাপে লিপ্ত হলো । এই দুর্বল ঈমান ব্যক্তি ‘গ’-এর 
প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তার প্রভূ মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি, গজব ও শাস্তি চেয়ে নিল। 

মুহতারাম পাঠক, মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্য কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয় । 
এছাড়া এসকল গীবত ও নামীমা হতে লিপ্ত মানুষদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কোনো ভাই 
সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এই লোকটি চোগলখোর । সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু । আপনার 
হৃদয়ের প্রশান্তি, প্রবিত্রতা ও আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় । আল্লাহ আমাদেরকে চোগলখোরী ও চোগলখোর 
থেকে হেফাযত করুন ; আমীন । 

সম্মানিত পাঠক, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, গীবত, নামীমা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক হৃদয়জাত অনুভূতি থেকে রক্ষা পাওয়ার 
অন্যতম উপায় , যথাসম্ভব সর্বদা নিজের জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতি, নিজের দোষক্রটি সংশোধন ও তাওবার উপায় ইত্যাদির চিন্তায় 
মনকে মগ্ন রাখা । আত্ম প্রশংসার প্রবণতা রোধ করে আত্ম সমালোচনার প্রবণতা বৃদ্ধি করা । “আমার ভালগুণাবলী তো আছেই । সেগুলির 
প্রশংসা করে বা শুনে কি লাভ ৷ আমার ভূলক্রটি কি আছে তা জেনে এবং সংশোধিত করে আরো ভাল হতে হবে’ এই চিন্তাকে মনের মধ্যে 
বদ্ধমূল করতে হবে । 

অন্য কোনো মানুষের কথা মনে হলে, আলোচনা হলে বা কেউ তার প্রশংসা করলে মনের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, হিংসা বা 
অহংকার আসতে পারে । এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে নিজের মনে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ভাল ধারণা বদ্ধমূল করা, তার প্রশং 
য্যেক্তিক ও উচিত বলে নিজের মনকে বিশ্বাস করানো, তার ভাল গুণাবলীর কথা মনে করে তাকে শ্রদ্ধা করতে নিজের মনকে উদ্ধুদ্ধ করা 
প্রয়োজন । ক্রমান্বয়ে এভাবে আমরা এ সকল কঠিন ও ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারব । 

(৯) প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ 

মুমিন তার সকল কর্ম কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবেন ৷ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর জন্য বা কারো 
নিকট থেকে প্রশংসা, সম্মান বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করাকে “রিয়া” বলা হয় । বাংলায় আমরা একে 'প্রদর্শনেচ্ছা” বলতে পারি । মুমিনের 
সকল ইবাদত ধ্বংস করার ও তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাদ এই “রিয়া” । কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার 
ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের 
মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা । তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার 
কারণে তারা ধবংসপ্রস্ত হয় ।* 

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ৪ রিয়াকে শিরক আসগার’ বা ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন । কারণ বান্দা আল্লাহর জন্য 
ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু ‘পুরস্কার’ বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে । এই শিরকের 
কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
বলেন: 
৮৬৯) IA IES গো UB 0 0৯] ০০০০] ০০ ৫৮ ৯৪৪৮০ ০৪৪৯ AL 25 

০৯১ ১৮০ ০০ ০৪ ৮ Dla 08558 লোপ Al 25৬৪ 0) 
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“দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যা, 
অবশ্যই বলুন । তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক । গোপন শির্ক এই যে, একজন সালাতে দাড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার 
দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে ৷” 

রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা । তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে 
করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে । রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। 
রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে । কখনো এসে গেলে বারংবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক 
প্রার্থনা করতে হবে । 

রিয়ার অন্যতম কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা । আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে যে, 
দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না । সকলেই আমার মতই অক্ষম । যে মানুষকে দেখানো জন্য, শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা 
পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতই অসহায় মানুষ । আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে । হয়ত তার 
প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে । অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে । আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই 
লাভ হবে না । আমার মালিক ও পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন । তিনি দিলে 
কেউ ঠেকাতে পারে না । আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না। 

কা’ব ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: 

AL ০8০1৩ ০৮ ৮০ ৪০ ০০৯ ০০ gd Ld শি ভঠ ১০০ dS ওল ও 

“দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করবে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ 
মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে ৷” ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন ৷* 

সম্মানিত পাঠক, দুনিয়ার সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি একটি কঠিন বোঝা ও ফিতনা ছাড়া কিছুই নয় ৷ সম্মান ও প্রতিপত্তিহীন 
মানুষের অন্তর বিনয় ও সরলতায় ভরা থাকে । ফলে আল্লাহর বেলায়াত অর্জন তাদের জন্য খুবই সহজ হয় । আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের 
অধিকাংশই এরূপ সাধারণ মানুষ । রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেন: 

১০৪ 41 ০৮০ dl এ এ বউ ০৪০৪ GS ০৯৪1 Lad) ০ 75 

“অনেক মানুষ এমন আছেন যার মাথার চুল এলোমেলো, পদযুগল ধুলিধসরিত, পরণের কাপড় অতি-সাধারণ এবং সমাজে 
তাদেরকে কোনো গুরত্ দেওয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তিনি শপথ করে আল্লাহর কাছে কিছু দাবি 
করেন তবে আল্লাহ তা পূরণ করেন ।”* 


(১০) ঝগড়া-তর্ক 
আল্লাহর পথের পথিক বা ধার্মিক মানুষদের জন্য শয়তানের একটি ফাদ ঝগড়া ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া । ধার্মিক মানুষেরা 
অনেক সময়েই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-তর্কে জড়িয়ে পড়েন । আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঃঞ বলেন: 
০২৯ 13291 3) 4৯৮৮ 005 ৭৯ ২৬৪7৪ ০০ 0 
“কোনো সম্প্রদায়ের সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ যে, তারা ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে ৷” 
আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার । ধর্মীয় আলোচনার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে । একান্ত 
ই বাধ্য হলে আমরা আলোচনায় লিপ্ত হব, কিন্তু ঝগড়ায় লিপ্ত হব না। তথ্য ভিত্তিক আলোচনা বা মত-বিনিময় জ্ঞান বৃদ্ধি করে । আর 
ঝগড়া-তর্ক জ্ঞান গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দেয় । আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজের জানা তথ্যাদি উপস্থাপন করেন এবং অন্যের নিকট 
নতুন কিছু পেলে বা নিজের ভুল ধরতে পারলে তা আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করেন । পক্ষান্তরে ঝগড়-তর্কে উভয় পক্ষই নিজের জ্ঞানকে চূড়ান্ত 
বলে মনে করেন এবং যে কোনো ভাবে নিজের মতের সঠিকতা ও অন্য মতের ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন । নিজের জ্ঞানের ভুল 
স্বীকার করাকে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন । এ কারণে ইসলামে ঝগড়া-তর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ 8 বলেন, 
Uh ৪৯৭ ৬৯৩ 4555 ০৪ শীল ০৪৪০ ই এই না ভাজি এ ৩৯৩ পা] AS Cn 
৮১১৬ Adah 4৯ ০০৯ ০০৩ ৮4৩ 
“নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে । 
আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে । আর 
যার আচরণ সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে ।” হাদীসটি সহীহ 1৫ 


ঙ. যিক্রের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ 










































































































































































১২১ 








আল্লাহর যিক্র মানব হৃদয়ের খাদ্য ও আত্মার পাথেয় । আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, করুণা, বরকত, বিধান, পুরস্কার, শাস্তি, 
তার প্রশংসা, মর্যাদা, একত্ব ইত্যাদির স্মরণ মানুষের হৃদয়কে পৃত পবিত্র, প্রশান্ত ও শক্তিশালী করে । যিক্র মূলত রূহের জন্য অক্সিজেন 
ও পানির মতো । যে মুহূর্তগুলি বান্দা আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত থাকে সেই মুহূর্ত গুলি তার আত্মা অক্সিজেন ও পানির অভাবে কষ্ট 
পেতে থাকে । মহান প্রভুর সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় । দুর্বল হয়ে পড়ে তার হৃদয় । চিরশক্র শয়তান সুযোগ পায় এই দুর্বল হৃদয়কে 
আক্রমণ করার । 

আত্মিক সুস্থতা ও ভারসম্যপূর্ণ হৃদয়ের জন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহর যিক্রে হৃদয়কে রত রাখার চেষ্টা করতে হবে । বিভিন্ন ব্যস্ত 
তায়, কর্ম, চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে কিছু সময় যিক্র বিহীনভাবে অতিবাহিত হলে, আবার যিক্রের দিকে ফিরে আসতে হবে । মুখ ও 
মনকে সাধ্যমতো ব্যস্ত রাখতে হবে মহান প্রভুর স্মরণে । 

জাগতিক ব্যস্ততার ফলে যিক্র থেকে সাময়িক বিরতি আত্মার কিছু ক্ষতি করলেও তা স্বাভাবিক এবং সে ক্ষতির পূরণ সম্ভব । 
কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্ষতি এমন বিষয়ে হৃদয়কে রত রাখা যা আল্লাহর যিক্র থেকে তাকে দূরে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর যিক্রের 
প্রতি হৃদয়ে অনীহা সৃষ্টি করে । 

আমরা জানি যে, মানুষ অসুস্থ হলে তার রুচি নষ্ট হয় । তখন দেহের জন্য উপকারী খাদ্যে তার অনীহা সৃষ্টি হয় এবং 
ক্ষতিকারক খাদ্য গ্রহণে তার লোভ বেড়ে যায । হৃদয়ের অবস্থাও অনুরূপ । স্বাভাবিকভাবে মানবহদয় আল্লাহর যিক্রে তৃপ্তি ও প্রশান্তি 
লাভ করে । কিন্তু অসুস্থ হৃদয় তার প্রভুর যিক্রে অনীহা অনুভব করে । 

বর্তমান সমাজের প্রায় সকল প্রচার মাধ্যম, বিনোদন, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস হৃদয়কে অসুস্থ করার ও আল্লাহর যিক্র থেকে দূরে 
সরিয়ে নেওয়ার কর্মে নিয়োজিত । আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, এ সকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যমগ্ডলি শুধু আল্লাহর 
যিক্র থেকে বিরতই রাখে না । উপরন্তু মহান আল্লাহর যিক্র, ধর্ম, নৈতিকতা, ধার্মিক মানুষ ও ধর্মজীবনের প্রতি কটাক্ষ, বিষোদগার ও ঘৃণা 
ছড়াতে ব্যস্ত । এসকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যম মুনিনের জন্য বিষের মতোই ক্ষতিকর । 

সম্মানিত পাঠক, যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এগুলি থেকে দূরে থাকার । বিনোদনের জন্য ইসলাম-সম্মত অথবা ইসলামী মূল্যবোধ 
বিরোধী নয় এরূপ মাধ্যম ব্যবহার করুন । সাহিত্য উপন্যাস, গল্প, পত্রিকা ইত্যাদি পরিহার করে ইসলামী বই, সৎ মানুষদের জীবনী 
ইত্যাদি পাঠে নিজেকে রত রাখা দরকার । প্রয়োজনে এমন সাহিত্য পাঠ করুন যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয় । অমুসলিম 
লেখকগণের উপন্যাস গল্প শিরক, কুফরী, মূর্তিপূজা, অনৈসলামিক রীতিনীতির কথায় ভরা । এর চেয়েও ক্ষতিকর মুসলিম নামধারী 
অনেক লেখকের উপন্যাস ও সাহিত্য । তারা ইসলামী মূল্যবোধকে আহত করার মানসেই সাহিত্য রচনা করেন । 

কোনো কোনো পত্রপ্রত্রিকার মূলনীতি ইসলাম, মুসলিম, আলিম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কুৎসা রটনার মাধ্যমে 
পাঠকের মনকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বেসম্পন্ন করে তোলা । যখনই কোনো পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্যকর্মে এরূপ 
লেখালেখি দেখতে পাবেন, তখনই তা পড়া বন্ধ করুন ৷ এগুলি বিষ । স্বল্লমাত্রার বিষের মতো ক্রমান্বয়ে তা আপনার হৃদয়কে আল্লাহর যিক্র 
থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে । সংবাদ জানার জন্য, বা সাহিত্যের জন্য অন্য পত্রিকা বা বই পড়ুন । সবচেয়ে ভালো হয় এসকল অপ্রয়োজনীয় 
বিষয়াদি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা । আল্লাহ আমাদের শয়তান ও তার অনুচরদের খগ্পর থেকে রক্ষা করুন । 


চ. আত্মশুদ্দিমূলক মানসিক ও দৈহিক কর্ম 


কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু মানসিক বা দৈহিক কর্ম আছে যা অতি সহজে আমাদেরকে আল্লাহর 
নৈকট্য, সাওয়াব, রহমত ও বরকত লাভে সাহায্য করে । এ সকল কর্ম পালন করতে পারলে যাকির অতি অল্প আমলে অধিক সাওয়াব অর্জন 
করতে পারেন । আমাদের উচিত এগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা । 


(১) জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব স্মরণ 


মানব জীবনে জাগতিক, সাংসারিক কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা ও চিন্তাভাবনা থাকবেই । আল্লাহ মানুষকে এসকল কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার 
জন্যই সৃষ্টি করেছেন । তবে এই ব্যস্ততা ও কর্ম নিজের, পরিবারের ও সমাজের সকলের পৃথিবীতে সুন্দররূপে বাচার ও পারলৌকিক 
জীবনে মুক্তি ও আল্লাহর সানিধ্যে অফুরন্ত নিয়ামত লাভের জন্য | কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ও বরকত অর্জন করে নিজে 
বাচতে হবে এবং অন্যকে বাচতে সাহায্য করতে হবে । কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা ও মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা সৃষ্টি ও কর্মের 
উদ্দেশ্যের একেবারে বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করি । আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই এবং নিজের অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য 
অন্যান্যদের অকল্যাণ, ক্ষতি বা ধ্বংস কামনা করি বা সে জন্য চেষ্টা করি। এভাবে আমরা মূলত নিজেদেরকেও ধ্বংস করি । লোভ, 
লালসা, হিংসা, হানাহানি আমাদের হৃদয় ও জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে, আমাদেরকে সুষ্টার প্রেম, করুণা ও বরকত থেকে বঞ্চিত 
করে, তীর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করে এবং সর্বোপরি আমাদের পারলৌকিক জীবনের কঠিন ধ্বংস ও ক্ষতি নিশ্চিত করে । 

এই ক্ষতিকর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে অনেক মানুষ সন্যাস, বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন বেছে 
নিয়েছেন । এভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছেন । ইসলামে বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ । সমাজের মধ্যে বসবাস করে, 
সকল কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের হৃদয়কে মোহমুক্ত রাখায় ইসলামী বৈরাগ্য । আর এই অবস্থা অর্জনের অন্যতম 
মাধ্যম প্রতিনিয়ত এই জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা নিজেকে স্মরণ করানো । কুরআন ও হাদীসে 
এজন্য বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রবাসী বা পথিক হিসাবে গণ্য করতে বলা 
হয়েছে । এই স্মরণ আমাদের জন্য অগণিত সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি আমাদের হদয়গুলিকে লোভ, হিংসা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির কঠিন 
































































































































































































































১২২ 





ভার থেকে মুক্ত করবে । আমাদের জীবনকে হানাহানি ও হিংস্রতা থেকে মুক্ত করবে । 

দিনের বিভিন্ন অবসরে ও বিশেষ করে সকালে, সন্ধ্যা বা রাতে নির্ধারিত সময়ে নিজেকে স্মরণ করান : যে মানুষের পরবর্তী 
নিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই সে কী জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হবে? কিজন্য সে লোভ করবে । সেতো পথিক । চলার পথের প্রয়োজনীয় কাজগুলি 
সম্পন্ন করা ও পাথেয় সংগ্রহই তো তার কাজ । চলার পথে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিই না কেন । কয়েক মুহূর্ত 
পরেই তো তাকে আর দেখব না । রাস্তায়, ফেরীতে, রেলস্টেশনে বা এয়ারপোর্টে বসার চেয়ার, ট্রলি, খাবারের প্লেট, সামান্য ধাক্কাধাক্কির জন্য 
কি আমরা সময় নষ্ট করে মারামারিতে লিপ্ত হই? এই জীবন তো এ সকল অস্থায়ী স্থানেরই একটু বিস্তৃত রূপ । চেষ্টা করি না কেন এই 
ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় ভরে দিতে | তাতে জীবন হবে আল্লাহর রহমতে ধন্য আর আমি অর্জন করব আখেরাতের 
অমূল্য পাথেয় । 

পার্থিব স্বার্থপরতা বা লোভের জন্য প্রভুর নির্দেশনার বাইরে কাজ করছি? কি লাভ হবে তাতে? সে লাভ কি ভোগ করতে পারব? 
পারলে কতদিন । তারপর তো আমাকে প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে । অমুকের খুশির জন্য, তমুকের কাছে বড় হওয়ার জন্য, 
আরেকজনের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আমি এই কাজটি করতে চাচ্ছি । কি লাভ তাতে? সে আমাকে কী দেবে? যা দেবে তা থেকে কি 
আমি লাভবান হতে পারব? আমাকে তো আমার প্রভুর কাছে একাকীই চলে যেতে হবে । আমার তো বাস্তববাদী হওয়া উচিত ৷ নিজের 
জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য যে কাজে আমার রব খুশি সেই কাজই তো আমার করা উচিত । 

সুপ্রিয় পাঠক, এভাবে আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজেদের সকল কর্ম বিচার করা । ক্ষণস্থায়ী প্রবাসের জন্য ও চিরস্থায়ী আবাসের জন্য 
যা প্রয়োজনীয় সেগুলিই করা । এ চিন্তা আমাদেরকে উপরে বর্ণিত ক্ষমাময় ও হিংসাহীন হৃদয় অর্জনেও সাহায্য করবে । এই চিন্তাগুলি বেলায়াত 
ও ইহসানের পথে আমাদের মহামূল্য পাথেয় । 

(২) সৃষ্টির কল্যাণে রত থাকা 

আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি 
কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া । সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা 
অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলুম হলে সাহায্য করা, 
মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবমুলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা 
অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 

রাসূলুল্লাহ % বলেছেন : যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে 
রত থাকবেন । আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে । আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল 
কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার খণ আদায় করে দেওয়া, অথবা 
তার ক্ষুধা দূর করা । আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার 
চেয়েও বেশি প্রিয় । যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন সকলের পা 
পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন । ... এইরূপ অগণিত হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থে দেখতে পাই ৷ 

(৩) হিংসা-মুক্ত কল্যাণ কামনা 

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও 
যিক্র আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে । আনাস (রা) বলেন, “একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ $-এর কাছে বসে 
ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন : এখন তোমাদের এখানে একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবেন । তখন একজন আনসারী মানুষ 
প্রবেশ করলেন, যার দাড়ি থেকে ওযুর পানি পড়ছিল এবং তার বাম হাতে তার জুতাজুড়া ছিল । পরের দিনও রাসূলুল্লাহ ৪ একই 
কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন । তৃতীয় দিনেও রাসূলুল্লাহ ৪% প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো 
একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন । তৃতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ &৪ মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উক্ত আনসারী ব্যক্তির 
পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকষি করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব না বলে কসম করেছি । সম্ভব 
হলে এই কয় রাত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি ? তিনি রাজি হন । (আব্দুল্লাহর ইচ্ছা হলো তিন রাত তার কাছে থেকে তার 
ব্যক্তিগত ইবাদত জেনে সেই মতো আমল করা, যেন তিনিও জান্নাতী হতে পারেন) ৷ তিনি তিন রাত তার সাথে থাকেন, কিন্তু 
তাকে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদত পালন করতে দেখেন না । তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে 
শুধুমাত্র ভালো কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি ৷ আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তার আমল খুবই 
নগণ্য মনে হতে লাগল । আমি বললাম : দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কোনো মনমালিন্য হয়নি । তবে আমি পরপর তিনি 
দিন রাসূলুল্লাহ $-কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিনবারই আপনি আসলেন । এজন্য আমি 
আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত্র কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো 
আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ ৪ জান্নাতী বললেন? তিনি বললেন: তুমি যা দেখেছ এর 
বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অমঙ্গল ইচ্ছা রাখি না এবং 
আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন: এই কর্মের জন্যই আপনি এই মর্যাদায় পৌছাতে 



























































































































































































































































১২৩ 


পেরেছেন ।” হাদীসটি সহীহ ৷" 

অন্য হাদীসে আনাস (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ আমাকে বলেন, “বেটা, যদি পার তবে এমনভাবে সকাল ও সন্ধ্যা করবে (জীবন 
কাটাবে) যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা নেই । সম্ভব হলে এইরূপ চলবে, কারণ এইরূপ চলা আমার সুন্নাতের 
অন্তর্ভূক্ত । আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালবাসল । আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে |” 
হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন ৷* 

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, সংঘাতপূর্ণ জীবনে অনেক মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেন, হক্ব নষ্ট করেন, ক্ষতি করেন বা শত্রুতা 
করেন । অনেকে অকারণেও এগুলি করেন । এদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে হৃদয়কে কিভাবে বিরত রাখব ? আসলে বিষয়টি কঠিন বলেই 
তো সাওয়াব বেশি । তবে চেষ্টা করলে তা কঠিন থাকে না । মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি 
আসবেই । তবে মনটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে । আল্লাহর কাছে 
নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে ও দু'আ করতে হবে । 

প্রয়োজনে নিজের হক রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে । তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা কর্ম আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয় । 
এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তার সাথে আমার অন্য কোনো 
শত্ৰুতা নেই । আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না । বরং আমি সর্বদা তার জন্য দু'আ করি । 
এভাবে হৃদয়কে অভ্যস্ত করলে ইন্শা আল্লাহ আমরা উপরিউক্ত সাহাবীর মতো হতে পারব এবং রাসূলুল্লাহ :-এর সুন্নাত জীবিত করার 
সাওয়াব অর্জন করতে পারব । 


(8) আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ 

মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা । ধৈর্য মুমিনের 
জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নিজীবতা বুঝানো হয় না, বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝানো 
হয় । পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার 
ক্ষমতা । এক কথায় 7২০-৪০(1৮০ না হয়ে 1১-০9-৪01৮ হওয়া । রাসূলুল্লাহ $ বলেছেন: 

{aA dls alco 
“ধৈৰ্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান ।” হাদীসটি সহীহ ৷" 
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্য তিন প্রকারের: (১) বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য, (২) পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং (৩) ক্রোধের মধ্যে 



















































































ধৈর্য । 








বিপদে হতাশ বা অধৈর্য হয়ে পড়া একদিকে যেমন ঈমানের পরিপন্থী, অপরদিকে তা মানবীয় ব্যক্তিত্বের চরম পরাজয় । হতাশা, 
অস্থিরতা বা উৎকণ্ঠা বিপদ দূর করেনা, বিপদের কষ্ট কমায় না বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ দেখায় না । সর্বোপরি হতাশা বা ধৈর্যহীনতা 
স্বয়ং একটি কঠিন বিপদ যা মানুষকে আরো অনেক কঠিন বিপদের মধ্যে নিপতিত করে । পক্ষান্তরে ধৈর্য বিপদ দূর না করলেও তা বিপদ 
নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শান্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয় এবং অস্থিরতা জনিত অন্যান্য বিপদের পথরোধ করে । সর্বোপরি 
বিপদে কষ্টে ধৈর্যের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর নিকট মহান মর্যাদা, সাওয়াব, জাগতিক বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করেন । কুরআন 
কারীমে এরশাদ করা হয়েছে: “আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব । আর 
আপনি শুভ সংবাদ প্রদান করুন ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, “আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার 
দিকেই প্রত্যাবর্তণকারী 1 

ধৈর্য হলো কর্মময় স্থিরচিত্ততা ও হতাশামুক্ত সুদৃঢ় মনোবল । মুমিন দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিজের কল্যাণ ও স্বার্থ অর্জনের জন্য চেষ্টা 
করবেন । বিপদে আপদে কখনোই অতীতের ভুলভ্রান্তি নিয়ে হতাশা বা আফসোস করে সময় নষ্ট করবেন না বা মনের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা 
ও হতাশার অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিবেন না। বরং যা ঘটার আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে এই বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং দৃঢ় 
মনোবল নিয়ে কর্মের পথে এগোতে হবে ) রাসূলুল্লাহ (8৪) এরশাদ করেছেন: 
250 0৭ এ ০০১১) 2১৯ ০5 ৮৪৪,০85 ০৭] ০৭ এ] লে 3 8 ssl ৯, 
All 35 ০8 05191355135 0৩5 ০০০৪ জে 9 এগ ও কলা LUA 013৯৯ ১৩ AL ০০৩ 

UB 4০০ CEE 0 ০ Ld ও 

“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয় ও অধিক কল্যাণময়, যদিও প্রত্যেকের ভিতরেই কল্যাণ রয়েছে । 
তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জনের জন্য তুমি সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর । কখনোই হতাশা বা 
অবসাদপ্রস্ত হবে না । যদি তুমি কোনো বিপদে-অসুবিধায় নিপতিত হও তবে তুমি বলবে না যে, যদি আমি এইরূপ করতাম!! বরং তুমি বলবে: 
আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন । কারণ “যদি করতাম!!' বলে অতীতের কর্ম নিয়ে আফসোস শয়তানের কর্মের পথ 
উন্মুক্ত করে ৷” 
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ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অন্যতম দিক । রাসূলুল্লাহ বলেন: 
» ০১৮০৬ ১০ 4৮ dla sl ৪৭৮০৭) Lad) 4c all LLL) ০] 
“যে অপরকে মল্লুযুদ্ধে পরাজিত করতে পারে সেই প্রকৃত বীর নয়, প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে ৷”* 
আবু দারদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ %-কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবে । তিনি বলেন 
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“তুমি ক্রোধান্বিত হবে না তাহলেই জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে ।” 
ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (3৪) বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তনুধ্যে রয়েছে, 
ক্রোধান্বিত হলে 'আউযু বিল্লহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ 
করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাড়িয়ে বা বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি । 
ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম 
আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে । বিশেষত যাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব সেইরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অতীব 
প্রয়োজন । আল্লাহ বলেন: “ভাল এবং মন্দ (আচরণ) সমান হতে পারে না । মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে 
সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত । এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল 
তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান ।”* 
প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে যেয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “তারা কবীরা গোনাহ সমূহ ও অশ্লীল কর্ম বর্জন করে 
এবং যখন তারা ক্রোধান্থিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে ।”* অন্যত্র জান্নাতী মুমিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে: “তারা ক্রোধ সম্বরণ ও নিয়ন্ত্রণ করে 
এবং মানুষদেরকে ক্ষমা করে 1” 
ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন: 
428 41) ১৮৭ ০৮০৭ Anas 0 ৮ ৬৩ UBS ABS ০০৩ ০০০০ এআ a Anite dS ০৭ 
iad) ৯৪৪৮৩ 
“যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষা করবেন ও দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন । বিরক্তি ও ক্রোধে উত্তেজিত 
অবস্থায় যদি কেউ রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্তেও তা সম্বরণ করে তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার হৃদয়কে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ 
করবেন ।” হাদীসটি হাসান ৷" 


(৫) আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ 
অন্তরের একটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সু-ধারণা পোষণ করা ও সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশায় হৃদয়কে ভরপুর রাখা । 
















































































2১৮7 2 ০৯ ০৮ (০) ০১] ০৯ (9) 
“আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম 1” 

যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময় দয়াময় প্রতিপালক তাকে 
অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন । আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি 
ঈমানেরই ঘাটতি । আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশা বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর । কুরআন কারীমে ইরশাদ 
করা হয়েছে: “একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।”৮ 

ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তা শয়তানের বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য । মহান করুণাময় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “শয়তান 
তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও 
বরকত-রহমতের অঙ্গীকার করেন ।” 

আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে, আমাদের অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই ভবিষ্যতকে নিয়ে অমূলক দুশ্চিন্তা । রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত 
হলে অধিকাংশ সময়েই আমরা খারাপ পরিণতির কথা চিন্তা করে হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই । ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সমাজিক যে কোনো প্রকৃত 
বা সাম্ভাব্য সমস্যাকে নিয়ে আমাদের চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ দিকটা নিয়েই আবর্তিত হয় । অথচ সকল অবস্থায় ভাল চিন্তা করা, আল্লাহর 
রহমতে সকল বিপদ কেটে যাবেই এইরূপ সুদৃঢ় আশা পোষণ করা মুমিনের ঈমানের দাবী এবং আল্লাহর অন্যতম ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ । যে 















































১২৫ 








বান্দা রহমতের আশা করতে পারেন না তিনি তো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করতে পারলেন না । আর আল্লাহ তো বান্দার ধারণা ও আস্থা 
অনুসারেই তার প্রতি ব্যবহার করবেন । 

সাম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মুমিন কখনোই হতাশ হন না । কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: 
“নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে ।”১ 

এভাবে আল্লাহ একটি কষ্টের জন্য দুইটি স্বস্তির ওয়াদা করেছেন । এজন্য মুমিন কষ্ট, বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলে এই 
ভেবে খুশি হন যে, এই কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র । মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলি তার রহমতের আশায় ভরে দিন এবং 
সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন । 


(৬) কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্ট 

শুক্র অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা' আত অর্থ স্বল্পে তুষ্টি । এই তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অনুশীলন করতে হবে । 
এগুলি দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস । আল্লাহ বলেন: “যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব ৷ আর 
যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন ।”) 

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নেয়ামত রয়েছে । আবার অনেক কষ্টও রয়েছে । মানুষের একটি বড় দুর্বলতা আনন্দের কথা 
তাড়াতাড়ি ভূলে যাওয়া ও কষ্ট বেদনার কথা বারংবার স্মরণ করা । এই দুর্বলতা কাটাতে হবে । জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই 
ইতিবাচক হতে হবে । আমরা কখনোই কষ্ট ও অসুবিধাগুলিকে বড় করে দেখব না । কষ্টের কথা বারংবার মনে করে জাবর কাটব না । বরং আল্লাহর 
দেওয়া নেয়ামত, শান্তি, সুখ বারংবার স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব । এই ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা 
মানব জীবনের শ্রেষ্টতম সম্পদ । এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো মানুষের জীবনকে অনন্ত শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয় । 

কষ্টের অনুভূতিকে ক্রমান্বয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে রূপান্তরিত করতে হবে । আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের 
কারণে যদি গোনাহ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ ও অসুবিধা আসে । 
কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই । বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারত । অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও 
অধিক কষ্ট আছে । কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই । রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন, 
4০ ০৬ ১ ০০ গো! ৪৪৩ (3503) ৪৯৩ এ. od ৪৮ ০৪ ০০ এ! SS LES 13) 

4৪05 4৯1 dai ০৭০৯ ০ ০৭ ক তত, 

“সম্পদে, শক্তিতে বা রিষ্‌কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে 
খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি করে । তাকে আল্লাহ যে নিয়ামতে দিয়েছেন তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন থেকে 
আত্মরক্ষার উপায় এটি 1” 

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে । সামান্যতম আনন্দ, তৃপ্তি, ভাললাগা, চারিপার্শের কারো 
সামান্যতম সুন্দর আচরণ সব কিছুর জন্য হৃদয়ভরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে ৷ আমার প্রতিপালকের দেওয়া সামান্যতম 
নেয়মতও যে আমার জন্য অনেক বড় । ছোট্ট নেয়ামতকে বড় করে অনুভব করলে আল্লাহ আরো বড় নেয়ামত প্রদান করেন । রাসূলুল্লাহ ৪ 
বলেন: 











































































































০টি SC বিল শ ০৯] ১ বি শী ০ 
যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না 1 
জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, খুশি, লাভ, পুরস্কার ইত্যাদি সকল নিয়ামতের কথা প্রসঙ্গ ও সুযোগ পেলে অন্যদেরকে বলতে হবে । 
আমরা সাধারণত সুখের বা আনন্দের কথার চেয়ে দুঃখের কথা বলতে বেশি আগ্রহী । আমাদেরকে এর বিপরীত বলার অভ্যাস আয়ত্ব করতে 
হবে । রাসূলুল্লাহ $$ বলেন: 























১৬ 5৮৫5১ ৩ ০4 এস চা এস] 
“আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলা কৃতজ্ঞতা এবং তা না বলা অকৃতজ্ঞতা 1” 
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা করেন 
তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া । না হলে তার জন্য 
দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা । রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন: 
০১০৮3] ০০ এ ও ০ 491 ০ শি এ 
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“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ !”* 

অন্য হাদীসে তিনি বলেন: 

১৪০৬১ ২৪ 0 1 ০০৯ 41০৭ 1৩ A OU ০৩৪ ৩০৭ 91 Al ০০ 

“যদি তোমাদের কাউকে কেউ কোনোভাবে উপকার করে তবে তোমরা তার প্রতিদান দেবে যদি তোমরা প্রতিদান দিতে না পার তবে তার 
জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে যাতে অনুভব করতে পার যে, তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছ।” 

(৭) নির্লোভতা 

যুহদ অর্থ নির্লোভতা, নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্য ইত্যাদি । ইসলামে সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগের বৈরাগ্য নিষিদ্ধ ৷ সাংসারিক ও সামাজিক 
জীবনের মধ্যে অবস্থান করে জাগতিক সম্পদ ও সম্মানের লোভ থেকে হৃদয়কে বিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । সচ্ছলতা, অসচ্ছলা, 
সম্মান ও অসম্মান সকল অবস্থায় হৃদয়ের অবস্থা এক থাকাই ইসলামী বৈরাগ্য । আল্লাহ যখন যেভাবে রাখবেন তখন সেই অবস্থায় বান্দা তার 
দায়িতৃগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন । সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে বান্দা যথাসাধ্য আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টা করেন । 
সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে বান্দা ভারমুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিরিবিলি আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে 
ব্যস্ত থাকেন । যে কোনো সময়ে তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ আবাসে গমনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন । 

এই জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র । বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে 
দুশ্চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন । পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে 
আনন্দিত করে । কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না । 

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ & একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন । তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম 
যে, তার দেহে চাইয়ের দাগ হয়ে গিয়েছে । আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি 
বিছানা বানিয়ে দিতে চাই | তিনি বলেন, 



























































5১3 01) 6 2১০৯ CE এলো SIS এ! ৬৭৭ UL ৬০৭ ৬3 ৩৩ 
“আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সেই আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম 
নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে ।”* 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন, 
Call 550 ১৩ ০৯ 0 JG ০৮ তম 0৬৩ mm Ale ৬ ৮৪০৯ LS এ CS 
4০৪৯] Mls ০৮২৪ ০০০৭] ০৯৯০৪ ০১৭ ৬৯৩ sll) 90 ১৬ cal NS 
“তুমি দুনিয়াতে এমন হও, যেন তুমি প্রবাসী অথবা পথচারী । ইবনু উমার বলতেন, যখন সন্ধ্যা হবে, তখন তুমি পরবর্তী সকাল 
পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এই অপেক্ষা করবে না । আর যখন সকাল হবে তখন তুমি পরবর্তী সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না । তোমার সুস্থতা 
থেকে তুমি তোমার অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তোমার জীবন থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ কর 
সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন: 
All 42 All ভন ভে ১৪ ৬২৪৩ এস) এ | ADS 
“দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত- 
নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে ।” হাদীসটি সহীহ 1? 
(৮) আল্লাহ ও তার রাসূলের (&) প্রেম 
আল্লাহর প্রিয় হার্দিক কর্মের অন্যতম ভালবাসা । আল্লাহ ও তার রাসূল (৪্)-কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের 
চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে । এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সকল মুমিনকে ভালবাসতে হবে । রাসূলুল্লাহ & বলেন: 

৮০১1৭ ৮৯৭ বল ০৯ 41453 এ) OS ০৭ LYN ১৩১৯৯ ০৬৪ এও এজ 05 ০৭ EDL 
“তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, প্রথম বিষয় যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল অন্য সকলের চেয়ে 
তার নিকট বেশি প্রিয় হবেন ।”* 

তিনি i ? ne 5 তা তা < এ ডে 2 < ০ 
০৪৬৭৯ ০৭৮ ১৩ ১ ০৭ ক! ০ 0351 ৮০৯ ১5৯৭ ০০৩ এ 



























































১২৭ 





“তোমাদের কেউ ততক্ষন মুমিন হতে পারবে না, যাতক্ষন না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানৃষের চেয়ে বেশী 
ভালবাসবে 1৮১ 

ভালবাসা অর্জনের অন্যতম উপায় সাহচার্য ও অনুকরণ | সাহাবীগণ এভাবেই সত্যিকারের নবীপ্রেম অর্জন করতে 
পেরেছিলেন । পরবর্তী কালের নবীপ্রেমিকগণ দৈহিক সাহচার্য না পেলেও সার্বক্ষণিকভাবে তার রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীস পাঠ, 
তার ও তীর সহচরদের জীবনী পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে তার রুহানী সাহচার্য লাভ করে তার ভালবাসা অর্জন করেছিলেন । জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তারই হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করে হৃদয়ের মধ্যে এই ভালবাসাকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ করেছিলেন তারা । 
আমাদেরও এপথে এগোতে হবে । 

নবীর (৪) সকল উম্মাতকে ভালবাসা নবী-প্রেমের অংশ । যার মধ্যে তার আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ যত বেশি তার 
প্রতি মুমিনের প্রেমও তত বেশি । আল্লাহর ওয়াস্তে এই ভালবাসা । দল, মত, পাওনা, দেনা ইত্যাদি কারণে তা বাড়ে না বা কমে না। 
বরং দীন পালনের কারণে তা বাড়ে-কমে । 


(৯) সুন্দর আচরণ 

সমাজের সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদতসমূহের অন্যতম । আবু দারদা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ $& বলেছেন: 
4০ ELH 8 ০৯ ০৯০ 003 BEY ০৯ ৩০ এজ dll তই Cag pind 0৩ ls 

১৪১০৩ ১] Le 4203 

“কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ 
শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে ৷* 

মুমিনের আচরণ এমনই যে সহজেই তিনি মানুষকে আপন করে নেন এবং অন্যেরাও তাকে আপন করে ভালবেসে ফেলে । 
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“মুমিন এ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসে এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে । যে ব্যক্তি নিজে অন্যদের ভালবাসে না এবং 
অন্যরাও তাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই ।” হাদীসটি হাসান ।* 

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের তিনটি দিক রয়েছে । প্রথমত: কথা ও আচরণের 
ক্ষেত্রে বিনম্্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা । দ্বিতীয়ত, কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে 
গালি গালাজ, অভিশাপ ও সীমালজ্বণ বর্জন করা । তৃতীয়ত, ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে 
ক্ষমা করে দেওয়া । এইরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ $৪- এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন । আর এর 
বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাকবেন | জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 


ত & ০ কই 


১০০ তে] ৪ 205 39 এ এও 2 ০০৯০ oe ১০৩ 2] sl ০০০, 
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“তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থান লাভ করবে 
যাদের আচরণ সবচেয়ে সুন্দর । আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে 
দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যাদের কথায় বা আচরণে অহংকার প্রকাশিত হয় এবং যারা কথাবার্তায় অন্যের প্রতি 
অবজ্ঞা বা অভদ্রতা প্রকাশ করে ।” হাদীসটি হাসান ॥ 


(১০) নফল সিয়াম ও নফল দান 


আমরা দেখেছি যে, সকল ইবাদতই মূলত যিক্র । আল্লাহর পথে আগ্রসর হওয়ার জন্য ফরয ইবাদত পালনের পরে বেশি বেশি নফল 
ইবাদত মুমিনের পাথেয় । বিশেষত নফল সিয়াম, নফল দান, নফল ইল্ম অর্জন ইত্যাদি ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করতে হবে । নফল 
সিয়াম বা সিয়াম মুমিনের জীবনে অন্যতম ইবাদত । রাসূলুল্লাহ $ ও তার সাহাবীগণ নফল সিয়াম পালনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ 
করতেন । তারা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন । প্রতি দুইদিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে 
সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল সিয়াম পালনের বিশেষ 
উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ 3% ৷ এছাড়া সুযোগমতো যত বেশি সম্ভব অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি । 

নফল দান, সাদকা, সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । প্রত্যেক মুমিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত দানের অভ্যাস রাখা প্রয়োজন । 
মানুষের অভাব চিরন্তন । মনের অভাব থেকে কেউই মুক্ত নয় । মুমিন সর্বদা চেষ্টা করবেন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
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সমস্যা মেটানোর পর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু নির্ধারিত এতিম, বিধবা, অসহায় বা অভাবী মানুষকে সাহায্য 
করার । এছাড়া সর্বদা সাধ্যমতো দান করার চেষ্টা করতে হবে । দানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সাওয়াব বিষয়ে হাদীস আলোচনা করার 
জন্য পৃথক বই প্রয়োজন । রাসূলুল্লাহ ৪৪ মদিনার অধিপতি ছিলেন । আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে তিনি যুদ্ধলন্ধ গনীমত থেকে এক 
পঞ্চমাংশ পেতেন । পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন | অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগেই তার সব 
সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত । মাসের পর মাস তীর স্ত্রীগণের ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না । শুধুমাত্র ২/১ টি শুকনো খেজুর ও 
পানি খেয়েই তাদের মাসের পর মাস চলে যেত । এ সকল ঘটনা বিস্তারিত বলতে গেলে বিশাল আকারের বই লিখতে হবে । 

সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা এ ধরনের ব্যয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন । তাদের জীবনে এ ধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে, যা আলোচনা 
করলে আমাদের পার্থিব সম্পদ ও বিলাসিতার লোভ কিছুটা কমতে পারে । এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে শুধু দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি । উমার 
(রা) জাবির (রা)-এর হাতে একটি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্বা) দেখতে পান । তিনি জিজ্ঞাসা করেন: দিরহাম দিয়ে কী করবে? জাবির বলেন: 
আমার পরিবারের সদস্যগণ খুবই শখ করেছে গোশত খাওয়ার, তাই তাদের জন্য কিছু গোশত ক্রয় করব । উমার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 
বারবার বলতে থাকেন - “শখ করেছে?’ হযরত জাবির বলেন: আমি মনে মনে কামনা করছিলাম, আমার হাতের দিরহামটি যদি হারিয়ে যেত 
এবং উমার তা না দেখতেন ! উমার (রা) বলেন: 
৯5০ ৪৪৩ ০৪০৩ 4৯০ ০২১ Ail, এ ৬০৪ ০ ৯৪৭ ০৪ Ul 1৮০০ AGL) এ 49 

(ee ০2৯০০০০৭930 29৩৯ ভে 54৮৪০ ৯৯টি ০৬৬ 

“তোমাদের যা শখ হবে তাই কিনবে ? তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় না যে, তার ভাইয়ের জন্য ও প্রতিবেশীর জন্য একটু 
ক্ষুধার্ত থাকবে (নিজে ক্ষুধার্ত থেকে সেই অর্থ তার ভাইকে প্রদান করবে)? আল্লাহ বলেছেন : যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে 
উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে) তোমরা তোমাদের সুখ ও মজাদার সব কিছু তো পার্থিব জীবনেই ভোগ করে শেষ করে ফেলেছ, 
সুতরাং আজ তোমাদরেকে অপমানকর আযাবের শাস্তি প্রদান করা হবে ”* তোমরা কি কুরআনের এই বাণী ভুলে গেলে ?* 

অন্য এক ঘটনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, একদিন তিনি খাবারের মাজলিসে বসে খাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পিতা 
উমার (রা) তার ঘরে প্রবেশ করেন । তিনি সরে গিয়ে তার জন্য মাজলিসের সামনে স্থান করে দেন । উমার (রা) বসে বিসমিল্লাহ বলে 
এক লোকমা গ্রহণ করেন । দ্বিতীয় লোকমা মুখে দেওয়ার পরে তিনি বলেন, আমি খাদ্যের মধ্যে চর্বির গন্ধ পাচ্ছি, যা গোশতের চর্বি বলে 
মনে হচ্ছে না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বাজারে গিয়েছিলাম মোটাতাজা ছাগলের গোশত কেনার আশায় । কিন্তু বাজারে গিয়ে 
দেখলাম তার মূল্য বেশি । এজন্য এক দিরহাম দিয়ে রোগাপটকা বকরির গোশত কিনলাম এবং এক দিরহাম দিয়ে ঘি কিনে এর সাথে 
মিশালাম, যেন ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে গোশতটুকু চেটেপুটে খেতে পারে । তখন উমার (রা) বলেন : 

AJL ০৩ LAS এএ 3) ৬৪ হট Al ০৬০০ ৬৪ LDL 

“যখনই রাসূলুল্লাহ &৪-এর কাছে দুটি দিরহাম জমা হতো, তখনই তিনি তার একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করতেন এবং 
অন্যটি তিনি দান করতেন ৷” এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : “হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি খানা গ্রহণ করুন । ভবিষ্যতে কখনোই 
আমি এর ব্যতিক্রম করব না । যদি কখনো আমি দু'টি দিরহামের মালিক হয় তাহলে ঠিক রাসূলুল্লাহ &ঞ্ যেভাবে ব্যয় করেছেন (একটি 
সংসারের জন্য ও অপরটি সমাজের জন্য) সেভাবেই আমি ব্যয় করব ।”* 

এ ছিল সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা । আর কোথায় আমরা ! 
ছ. যিক্রের জন্য আদব 

আমরা দেখেছি যে, যিক্র মুমিনের জীবনের সার্বক্ষণিক ইবাদত ৷ মুমিন সর্বাবস্থায় যিক্রে রত থাকবেন | যিক্রের আদবের 
অর্থ যথাসম্ভব এগুলি পালন করা । তবে সবগুলি আদব পালন করতে না পারার অর্থ এই নয় যে, যিক্র বন্ধ করতে হবে বা এ অবস্থায় 
যিক্র করলে কোনো পাপ হবে । নিতে আমি কিছু আদব ও নিয়ম আলোচনা করব এবং কোন্‌ বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করার 
চেষ্টা করব । আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি । 

(১) যিকিরের ওযীফা তৈরি করা 

“ওযীফা” অর্থ নিয়মিত বা নির্ধারিত কর্ম, নির্ধারিত কর্ম তালিকা, দৈনন্দিন কর্ম ইত্যাদি | মুমিন নিজের জন্য প্রতিদিনের যে 
সকল কর্ম পালনের নির্ধারিত তালিকা বা কর্মসূচী তৈরি করেন তাকেই “ওযীফা' বলা হয় । 

বিভিন্ন হাদীসে আমরা বিভিন্ন প্রকার যিকির ও ইবাদতের ফযীলতের কথা জানতে পারি । স্বভাবত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে 
সকল প্রকার নেক আমল সবসময় করা সম্ভব হয় না । তবে যিকির বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো ফযীলতের বিষয়ে সহীহভাবে জানতে 
পারলে অন্তত একবার হলেও পালন করা মুমিনের কর্তব্য । এরপর যথাসম্ভব তা পালনের চেষ্টা করতে হবে । 

এ ধরনের সাময়িক কর্ম মুমিনের জীবনের মূল নিয়ম হবে না । মূল নিয়ম হবে নিয়মিত কর্ম । মুমিনের দায়িত্ব হলো মাসনুন যিকির 
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আযকারের মধ্য থেকে নিজের সময়, সুযোগ ও ব্লবের হালতের দিকে লক্ষ্য রেখে একেবারে কম না হয় আবার সাধ্যের বাইরে চলে না যায় 
এমনভাবে নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট ওযীফা বা নির্ধারিত যিকিরের তালিকা ও কর্মসূচি তৈরি করে নিতে হবে । মাঝে মাঝে অনেক যিকির বা ইবাদত 
করে আবার মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে অল্প হলেও নির্ধারিত ওযীফা নিয়মিত পালন করা উত্তম । আয়েশা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন : 
ণা ০০53 এ ০1১০৩ ৫১১১ ০ | এ! ds ৬পা913153 ৩৮ এ ১ আআ 59 Obs ঢ ৩ম ৩ Ss এআ জা 
১)সটা ১৮ 1s 131 8B ৪ 
“হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো নফল আমল গ্রহণ কর; কারণ তোমরা ক্লান্ত না হলে আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না । নিশ্চয় 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম হলো যে কর্ম নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয় । আর মুহাম্মাদের (৪) বংশের (তিনি ও তার পরিজনের) 
নিয়ম ছিল কোনো আমল শুরু করলে তা স্থায়ী রাখা ।”১ 
অসংখ্য সাহাবী-তাবেয়ীর জীবন থেকে আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাই । তারা তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, দোয়া, সালাত পাঠ, 
চাশ্ৃত, তাসবীহ তাহলীল ও অন্যান্য যিকিরের একটি নির্দিষ্ট ওযীফা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন । এর বাইরে তারা সর্বদা 
অনির্ধারিতভাবে আল্লাহর যিকিরে তাদের জিহবা আর্দ্র রাখতেন ৷৷ ইতঃপূর্বে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি । আমাদেরও এভাবে কিছু 
যিকির নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত । অতিরিক্ত যিকির হবে অনির্ধারিত ও অগণিত । 
(২) ওষীফা নষ্ট না করা 
প্রত্যেক নির্ধারিত যিক্র যথাসময়ে পালন করার চেষ্টা করতে হবে । কোনো অসুবিধার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পালন সম্ভব না হলে 
পরবতী সময়ে তা আদায় (কাযা) করার চেষ্টা করতে হবে । রাসূলুল্লাহ +&-এর যুগে সাহাবীগণ এধরনের নির্ধারিত যিক্র, দু'আ ও 
তিলাওয়াত পালন করতেন রাত্রে একাকী । তাহাজ্জুদের সালাত ও এসকল যিক্র, তিলাওয়াত ও দু'আয় তারা রাত্রের অধিকাংশ সময়, 
বিশেষত শেষ রাত ব্যয় করতেন । উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন : 
৮৩5 4 225 ০৫) ১০ | ১০ এই ১৪ 5158 ক ভি ০৪ এ ১৯ ০৪ ৪৩ ০০ 
Lill ০১ ০15৪ 
“যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত ওযীফা পালন না করে ঘুমিয়ে পড়বে, সে যদি তা ফজর ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয় 
তাহলে সে যথাসময়ে রাতের বেলায় আদায় করার সাওয়াব পাবে ।”* 
রাসূলুল্লাহর (৯) নিয়মও তাই ছিল । হযরত আয়েশা (রা) বলেন : 
AE ০০ cha ০০০৯ এ dA ০০ ০৪12 এও il ১০৮ ০০০ 23 উট এ ০৬৭ ০ 
25) 2১৬ টি 
“রাসূলুল্লাহ ধু কখনো কোনো আমল করলে তা স্থায়ী করতেন (নিয়মিত পালন করতেন) ৷ তিনি কখনো ঘুম বা অসুস্থতার 
কারণে রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় ১২ রাক'আত সালাত আদায় করতেন ৷” 


(৩) যিক্রে মনোযোগ 

যিক্রের সময় হৃদয় ও জিহবাকে একত্রিত করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে । মুখে যা উচ্চারণ করতে হবে মনকে তার 
অর্থের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে | যিক্রের শব্দের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করতে হবে । সর্বোত্তম যিক্র হলে - যা মুখে ও মনে একত্রে 
উচ্চারিত হয় । দ্বিতীয় পর্যায়ের যিক্র - শুধু মনের যিক্র ৷ তৃতীয় পর্যায়ের যিক্র- শুধু মুখের যিক্র | অনেক সময যাকিরের মনে 
ওয়াসওয়াসা আসে যে, চলতে ফিরতে, গাড়িতে, মাজলিসে বা জনসমক্ষে মুখের যিক্র করলে রিয়া হবে বা মানুষ রিয়াকারী বলবে, 
কাজেই শুধু মনে যিক্র করি । এই চিন্তা অর্থহীন ও যিক্র থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানী ওয়াসওয়াসা ৷ যাকিরের দায়িত্ব, নিজের 
মনকে আল্লাহ-মুখী করা ও রিয়া থেকে পবিত্র করা । সাথে সাথে বেপরোয়াভাবে সর্বদা নিজের জিহ্বাকে যিক্রে ব্যস্ত ও আর্দ্র রাখা । 

(8) মনোযোগের উপকরণ: সুন্নাত বনাম বিদ'আত 

যিক্র এবং অন্য সকল ইবাদতের প্রাণ মনোযোগ । মনোযোগ একটি মাসনূন ইবাদত । রাসূলুল্লাহ ৪ ও সাহাবীগণ মনোযোগ 
সহকারে যিক্রের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করে ক্রন্দন ও আবেগসহ যিক্র করতেন । 

এই মনোযোগ ও আবেগ সৃষ্টির জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি তাদের কর্ম থেকে আমরা দেখতে পাই না । তারা স্বাভাবিকভাবেই 
মনোযোগ সহকারে যিক্র করতেন । পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলিম, আবিদ বা যাকির মনোযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছেন | এ সকল পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে যিক্রের অংশে পরিণত হয়ে বিদ'আতে পর্যবসিত হয় । 

যেমন, ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন যে, “যাকিরের জন্য লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ একটু টেনে টেনে এর অর্থ মনের মধ্যে 




































































































































































১৩০ 


গ১ 











নেড়েচেড়ে চিন্তা করে যিক্র করা উত্তম ।”* এই মদ্দ, অর্থাৎ টানা মূলত কোনো সুন্নাত ইবাদত নয় । টানার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই । 
ইবাদত এই যিক্রটি মুখে উচ্চারণ করা ও মনে এর অর্থ অনুধাবন ও চিন্তা করা । উচ্চারণ বা চিন্তার প্রয়োজনে যাকির যদি 
ব্যক্তিগতভাবে একটু থেমে বা একটু টেনে যিক্র করেন তাহলে এই থামা বা টানার মধ্যে কোনো ইবাদত বা সাওয়াব নেই । তবে 
অনুধাবন, চিন্তা ও বুঝা ইবাদত এবং এ জন্য তিনি সাওয়াব পাবেন । যদি কেউ এভাবে না টেনে সংক্ষেপে বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সাথে 
অনুরূপ অনুধাবন ও চিন্তা করতে পারেন তাহলে তিনিও একই সাওয়াব অর্জন করবেন । যদি কেউ সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতি, 
প্রক্রিয়া বা নিয়মকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অথবা এরূপ কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত কোনো সাওয়াব বা ইবাদত হচ্ছে বলে মনে করেন 
তাহলে তা বিদ“আতে পরিণত হবে । 

তাহলে আমরা মনে করছি যে, যদি কেউ মনোযোগ অর্জনের জন্য একটু ধীরে লয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ করে অথবা চোখ কন্ধ 
করে, বিশেষভাবে বসে বা উচ্চারণ করে যিক্র করেন তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলি জায়েয কর্ম । তিনি একটি জায়েয 
উপকরণ একটি মাসনূন ইবাদত অর্জনের জন্য ব্যবহার করছেন । কিন্তু সমস্যা ত্রিবিধ : 

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ (&৯9) ও সাহাবীগণ এভাবে ধীর ধীরে বা টেনে টেনে উচ্চারণের রীতি অনুসরণ করতেন বলে কোথাও জানা 
যায় না । তারা ঠোট নেড়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করতেন, উপরের হাদীসে তা আমরা দেখেছি । কখনো কোনো রকম ব্যতিক্রম উচ্চারণ 
করলে তা সাহাবীগণ বর্ণনা করতেন । এখন আমরা কোন্‌ যুক্তিতে তাদের রীতির বাইরে যাব ? 

রাসূলুল্লাহ (&) ও সাহাবীগণ চোখ মেলে দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে নিবদ্ধ করে সালাত আদায় করতেন । তারা কখনো চোখ বুজে 
সালাত আদায় করেছেন বলে আমরা কোথাও বর্ণনা পাচ্ছি না । আমরা জানি যে, চক্ষু বন্ধ করে যিক্র, সালাত, মুরাকাবা ইত্যাদিতে 
মনোযোগ বেশি আসে । কিন্তু মনোযোগ সৃষ্টির যুক্তিতে কি আমরা চোখ বুজে সালাত আদায় করতে পারব ? রাসূলুল্লাহ £৪ ও তার 
সাহাবীগণ মনোযোগ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন । তা সত্তেও তারা মনোযোগ সৃষ্টির জন্য এ সকল রীতি অনুসরণ করেননি । 
আমরা কিভাবে তাকে ভালো বলব? 
দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনে ইবাদত পালনের জন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে | যেমন, দাড়িয়ে সালাত পড়া ইবাদত । 
কারো জন্য দাড়াতে কষ্টকর হলে তিনি একটি লাঠি ব্যবহার করতে পারেন । কিন্তু আমরা সবার জন্য লাঠি ব্যবহারের রীতি প্রচলন করতে 
পারি না । মনোযোগের জন্য দুই একবার চোখ বন্ধ করে সালাত আদায়ের অনুমতি কেউ কেউ দিয়েছেন । কিন্তু সর্বদা চোখ বন্ধ করে 
সালাতের রীতি চালু করা কখনোই সম্ভব নয় । অনুরূপভাবে কোন যাকির মনোযোগের প্রয়োজনের এ সকল জায়েয উপকরণ ব্যবহার করতে 
পারেন । 

তৃতীয়ত, এই ধরনের উপকরণের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ইবাদত পালনকারী এক পর্যায়ে উপকরণকে ইবাদতের অংশ মনে 
করেন । তখন তা বিদ'আতে পরিণত হয় । যেমন, যে ব্যক্তি টেনে টেনে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করছেন তিনি ভাবছেন - যে ব্যক্তি 
স্বাভাবিকভাবে তা উচ্চারণ করছে তার ইবাদতটি পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না । অথবা একটু টেনে উচ্চারণ করলে ইবাদতটি আরো ভালো হতো । 

এখানে তিনটি কর্ম আছে : যিক্রটির উচ্চারণ, মনোযোগ ও ধীর লয় । তিনি তিনটি কাজকেই পৃথক ইবাদত মনে করছেন । প্রথম 
দুটি অর্জিত হলেও তৃতীয়টির অভাব থাকলে ইবাদতকে অসম্পূর্ণ ভাবছেন । যে কাজটিকে রাসূলুল্লাহ $$ ইবাদত হিসাবে বলেননি বা 
করেননি তাকে তিনি ইবাদত মনে করছেন | অথবা তিনি ভাবছেন যে, এভাবে টেনে না পড়লে মনোযোগ আসতেই পারে না । অর্থাৎ, 
মনোযোগ অর্জনের একমাত্র উপকরণ এভাবে টেনে উচ্চারণ করা । এভাবে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ &ঞ ও তার সাহাবীগণের মতো 
স্বাভাবিক উচ্চারণের মনোযোগ আসতে পারে না। এ কথার অর্থ ,- “পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে ইবাদত করলে ইবাদত পূর্ণ হবে না বা 
রাসূলুল্লাহ ঞ ও সাহাবীগণের ইবাদত পূর্ণ ছিল না !’ এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে বিদ'আতের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করবেন । 

আমরা জানি যে, মনোযোগ ও বিনয় সহকারে সালাত আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ৷ হাদীস শরীফে প্রত্যেক সালাতকে 
জীবনের শেষ সালাত মনে করে ভয়ভীতি ও বিনয় সহকারে আদায় করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । এখন একব্যক্তি সালাতের মধ্যে এই 
অবস্থা সৃষ্টির জন্য কাফনের কাপড় পরিধান করে বা গলায় বেড়ি পরে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন । এক্ষেত্রে তিনি এমন একটি 
উপকরণ ব্যবহার করছেন যা খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত-সম্মত নয় । এই উপকরণ কখনো রাসূলুল্লাহ ৪ ও সাহাবীগণ ব্যবহার করেননি, 
যদিও সালাতের মনোযোগ সৃষ্টির আগ্রহ তাদের ছিল সবচেয়ে বেশি । এরপরেও যদি তিনি মাঝেমধ্যে এই উপকরণ ব্যবহার করেন তাহলে 
হয়ত কেউ কেউ তা মেনে নেবেন বা প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তিনি যদি একে সালাতের অবিচ্ছেদ্য রীতি বানিয়ে নেন তাহলে তা 
নিঃসন্দেহে বিদ'আতে পরিণত হবে । তৃতীয় পর্যায়ে যদি তিনি সালাতের জন্য কাফনের কাপড় বা বেড়ি পরিধানকে অতিরিক্ত একটি ইবাদত 
বলে মনে করেন অথবা এই পোশাক ছাড়া সালাতের মনোযোগ সম্ভব নয় বলে মনে করেন তাহলে তার বিদ'আত আরো পরিপরুতা লাভ 
করবে । 

উপরের দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য যিক্র কেন্দ্রিক কিছু বিভ্রান্তি সমাধানের চেষ্টা করা । যিক্রের মনোযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন আবিদ বা যাকির বুজুর্গ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেছেন । যেমন, ঘাড় বা শরীর নাড়ানো, শরীরের বিভিন্ন স্থানের দিকে লক্ষ্য 
করে যিক্র করা, যিক্রের শব্দ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কল্পনা করা, ইত্যাদি । এগুলি সবই খেলাফে সুন্নাত উপকরণ । 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাঝেমধ্যে এ সকল উপকরণের ব্যবহার অনেকটা চোখ বুজে সালাত আদায়ের মতো । কিন্তু ক্রমান্বয়ে এগুলিকে রীতি 
বানিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এরপর সেগুলিকে ইবাদত বলে মনে করা হয়েছে । এভাবে বিদ'আতের সৃষ্টি হয়েছে । 

এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন : 
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প্রথমত, সকল ইবাদত, সাওয়াব ও কামালাতের ক্ষেত্রে একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ রাসূলুল্লাহ টু । তিনি আমাদেরকে সকল 
ইবাদতের ও কামালাতের পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতি শিখিয়ে গিয়েছেন । তার সাহাবীগণ তার সুন্নাত 
অনুসরণের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ । সুন্নাতের মধ্যেই নিরাপত্তা, মুক্তি ও কামালাত । আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে ইবাদতে, উপকরণে, 
পদ্ধতিতে, প্রকরণে সবকিছুতে সুন্নাতের মধ্যে থাকা । 

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ & যা করেননি বা শেখাননি তাই সুন্নাত বিরোধী বা খেলাফে সুন্নাত । এক্ষেত্রে বলতে পারব না যে, তিনি 
তো নিষেধ করেননি । এ কথা বললে আর কোনো সুন্নাতই পালন করা যাবে না । সালাতুল ঈদের জন্য আযান দিতে তিনি নিষেধ করেন 
নি। রামাদান ছাড়া অন্য সময়ে সালাতুল বিত্র জামাতে আদায় করতে নিষেধ করেন নি । খালি মাথায় সালাত আদায় করতে নিষেধ 
করেন নি। এরূপ অগণিত উদাহরণ রয়েছে । ইবাদতের পূর্ণতা অর্জনের আগ্রহ তারই সবচেয়ে বেশি ছিল । ইবাদতের পূর্ণতার পথ 
শেখানোর দায়িত্বও তারই ছিল । তা সত্ত্বেও তিনি যা করেননি বা শেখাননি তা বর্জনীয় । “সুযোগ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি করেননি’ 
অর্থ - তিনি তা বর্জন করেছেন । এ বিষয়ে আমি “এহ্‌ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 

অতএব, কোনো ইবাদত পালনের জন্য সুন্নাতে শেখনো হয়নি এমন কোনো উপকরণ ব্যবহার করা উচিত নয়, বিশেষত যে 
উপকরণ রাসূলুল্লাহ ৪৪ বা তার সাহাবীগণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি তা ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয় । একান্ত বাধ্য 
হলে, সুন্নাত পদ্ধতিতে ও সুন্নাত পর্যায়ের ইবাদত পালনের জন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যায়, তবে তাকে রীতিতে পরিণত করা 
উচিত নয় । সর্বাবস্থায় সুন্নাতের বাইরে না যাওয়াই আমাদের জন্য মঙ্গল । 

তৃতীয়ত, যদি কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাঝে মধ্যে আবেগ, মনের প্রেরণা বা তৃপ্তির কারণে এ ধরনের কোনো উপকরণ ‘মনোযোগ!’ 
অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন তাহলে তা হয়ত আপত্তিজনক হবে না । তবে এগুলিকে রীতিতে পরিণত করা যাবে না। 

চতুর্থত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মাকসুদ বা উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইবাদত করে আল্লাহকে কৃতার্থ করে দেব বা 
তাকে জান্নাত বা বেলায়েত প্রদানে বাধ্য করব বা নির্দিষ্ট কোনো ফলাফল লাভ করব । আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা তার করুণা, রহমত ও ক্ষমা 
চাই এই আবেগটা প্রকাশ করব । সুন্নাতের অনুসরণই মূলত ইবাদত । সুন্নাতের মধ্যে থেকে আমরা যতটুক ইবাদত করব ততটুকুই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট । সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু করতে পারি তাতেই আমাদের চলবে । 

রাসূলুল্লাহ ঞ্৯ আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে সালাত, যিক্র ইত্যাদি ইবাদত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন । মনোযোগ অর্জনের জন্য 
বিভিন্ন উপায় মানব সমাজে প্রচলিত । যেমন, বনে জঙ্গলে চলে যাওয়া, নির্জন প্রান্তরে যাওয়া, চক্ষু বন্ধ করা, আত্মসম্মোহন করা ইত্যাদি । এই 
ধরনের কোনো পদ্ধতি তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে জাননি । চোখ মেলে, মসজিদে জামাতের সাথে স্বাভাবিক পোশাকে সালাত আদায়ের রীতি 
শিখিয়ে গিয়েছেন । আমাদের দায়িত্ব সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু সম্ভব মনোযোগ অর্জন করা । এতে যতটুকু হবে তাতেই আমাদের চলবে । 
এর বেশি এগোতে যাওয়ার অর্থ তার সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা করা । তিনি করেননি বা শেখাননি এমন কোনো উপায় বা উপকরণ দিয়ে 
ইবাদতকে উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়ার অর্থ তার শিক্ষাকে অপূর্ণ মনে করা । আমরা হয়ত দেখতে পাব যে, অনেক আবিদ বা যাকির চোখবুজে, 
কাফনের কাপড় পরিধান করে, সালাতের আগে আত্মসম্মোহন করে নিয়ে, মস্তিকককে অটো সাজেশনের মাধ্যমে আলফা বা ডেলটা লেভেলে নিয়ে 
যেয়ে, গোরস্থানের কাছে যেয়ে, নির্জন প্রান্তরে যেয়ে, মাটির উপরে বা নিচে কবর তৈরি করে তার মধ্যে দাড়িয়ে বা এই ধরনের বিভিন্ন উপকরণ 
ব্যবহার করে সালাত আদায় করে খুবই আনন্দ, তৃপ্তি, মনোযোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করছেন । এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি ? 
মনোযোগ অর্জনের জন্য এ সকল উপকরণ ব্যবহার করা বা এসকল উপকরণকে সালাত আদায়ের সাথে রীতিতে পরিণত করা ? নাকি সুন্নাতের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ? 

সম্মানিত পাঠক, এ সকল মজা, তৃপ্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইত্যাদি কোনোটিই ইবাদত নয় । এগুলি একান্তই জাগতিক, পাৰ্থিব ও 
মনোদৈহিক বিষয় । এগুলির জন্য কোনোপ্রকার সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য আপনি পাবেন না । সিয়াম রাখলে আমরা দৈহিক ও জাগতিকভাবে 
অনেক লাভবান হই । এই লাভগুলি ইবাদত নয় | এগুলি ইবাদতের অতিরিক্ত লাভ । এ সকল জাগতিক বিষয়ের জন্য ইবাদত করলে তা আর 
ইবাদত থাকে না । ইবাদত অর্থ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ঞ্-এর অনুসরণে ইবাদত করা । কাজেই, এ সকল উন্নতী ও বুজুর্গীর কথা যেন আপনাকে 
মোহিত না করে । হৃদয়কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ $-কে দিয়ে মোহিত করে রাখুন, তাকে অনুসরণ করুণ । সেখানে আর কাউকে প্রবেশ করতে 
দেবেন না । আমরা চোখ মেলে, জামাতে, সুন্নাতের শিক্ষার মধ্যে থেকেই সালাত আদায় করব । এভাবেই যতটুকু সম্ভব মনোযোগ অর্জনের চেষ্টা 
করব । এভাবেই যতটুকু তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করতে পারি তাতেই আমাদের চলবে ৷ এটুকু নিয়েই আমরা মহাবিচারের দিনে 
মহাপ্রভুর দরবারে হাজিরা দিতে চাই । এই সামান্য পুঁজি নিয়েই আমরা সেদিনে রাহমাতুল্লিল আলামীন নবীয়ে মুসতাফা $৪-এর হাউযে হাযিরা 
দিতে চাই । 

সম্মানিত পাঠক, উপরের বিষয়গুলি সামনে রেখে, যথাসম্ভব মনোযোগ অর্জন করে যিক্র করার চেষ্টা করুন । সুন্নাতে স্পষ্টভাবে 
শেখানো হয়নি এমন কোনো বিষয়কে যিক্রের সাথে জড়িয়ে ফেলবেন না বা রীতিতে পরিণত করবেন না । আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতে 
তৃপ্ত থাকার তাওফীক দিন এবং আমাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে থেকেই তার সন্তুষ্টি, পরিপূর্ণ বেলায়েত ও কামালাত অর্জনের 
তাওফীক দান করুন । 

(৫) বসে বা শুয়ে যিক্র 

মুমিন যখন বিশেষভাবে যিক্রের জন্য বসবেন তখন যথাসম্ভব ধার যিক্র করা হচ্ছে তার প্রতি পরিপূর্ণ আদব, বিনয়, আগ্রহ, 
আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে শান্ত মনে বসতে হবে । সম্ভব হলে কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম । তবে প্রয়োজনে শুয়েও যিক্র ও ওযীফা আদায় 
করা যায় । হযরত আয়েশা (রা) বলেন : 
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০০০৯ 0৩ ৬০৯৯ cd 4০85৩ ০0980 19৬ HE 2) ০৩ 
“আমার নিয়মিত অপবিব্রতার সময়ে রাসূলুল্লাহ £৪ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন ।”* 














আয়েশা (রা) নিজের সম্পর্কে বলেছেন : 

৮৪৭১৪ ০৪ 2৯০০ এও ৪১৯ le এ ১৯ ভে 
“আমি আমার নিয়মিত তিলাওয়াত-ওযীফা বা তার অধিকাংশই আমি নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ি ।”২ 
(৬) একাকিত্ব, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা 








যথাসম্ভব পবিত্র ও নির্জন স্থানে যিক্র করা উত্তম । পবিত্র নামের যিক্রের জন্য মেসওয়াক করা ও মুখকে দুর্গন্ধযুক্ত করা 
উচিত ৷" 


(৭) যিকর রত অবস্থায় বিভিন্ন কর্ম 

ইমাম নববী, ইমাম ইবনুল জাযারী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, যিকর রত অবস্থায় যদি যাকিরকে কেউ সালাম প্রদান করে, তাহলে 
তিনি সালামের উত্তর প্রদান করে আবার যিক্রে রত হবেন । যদি তার নিকট কেউ হাচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেন, তাহলে তিনি তার 
জওয়াবে ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলে পুনরায় যিক্‌রে মনোনিবেশ করবেন । যাকির যিকর রত অবস্থায় আযান শুরু হলে, তিনি আযানের কথাগুলি 
বলে মুয়াযিনের জওয়াব প্রদানের পরে যিক্রে রত হবেন । যিক্র রত অবস্থায় কোনো অন্যায়, ইসলাম বিরোধী বা অনৈতিক কাজ দেখলে 
তিনি তার প্রতিবাদ করবেন, কোনো ভালো কর্মে নির্দেশনার সুযোগ আসলে তা পালন করবেন, কেউ উপদেশ বা পরামর্শ চাইলে তা প্রদান 
করবেন, এরপর আবার যিক্রে রত হবেন । অনুরূপভাবে ঘুম আসলে বা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যিক্র শুরু 
করবেন ।* 

(৮) উচ্চারণ ও শ্রবণ 

শরীয়ত সম্মত বা মাসনূন যিক্র, সালাতের মধ্যে বা সালাতের বাইরে সকল প্রকার যিক্রের ক্ষেত্রেই মূলনীতি যে, তা স্পষ্ট জিহ্বা 
দ্বারা এভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে, উচ্চারণকারী কোনো সমস্যা বা অসুবিধা না থাকলে তার নিজের উচ্চারণ শুনতে পাবেন । এইভাবে নিজে 
শুনার মতো করে জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা না হলে তা যিক্র বলে গণ্য হবে না । তবে মনের স্মরণ, তাফাকুর বা ফিকিরের কথা ভিন্ন 1 

(৯) যথাসম্ভব নীরবে বা মৃদু শব্দে যিক্র করা 

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যিক্র অর্থ স্মরণ করা বা করানো । স্মরণ করানো বা ওয়ায-নসীহত জাতীয় যিক্রে প্রয়োজন 
মতো জোরে আলোচনা করতে হবে, যাতে শ্রোতাগণ শুনতে পান । আর স্মরণ করা বা সাধারণ যিক্রের ক্ষেত্রে যাকিরের কর্ম নিজে 
শোনা ও তার প্রভুকে শোনানো । এক্ষেত্রে সুন্নাত চুপে চুপে ও অনুচ্চস্বরে যিক্র করা । 

যিক্র একটি নফল ইবাদত । সকল নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেই সুন্নাতের সাধারণ মূলনীতি যথাসম্ভব একাকী ও যথাসম্ভব চুপে 
চুপে তা আদায় করা । যিক্র সম্পর্কিত সকল হাদীস, সাহাবী-তাবেয়ীগণের কর্ম ও চার ইমামসহ তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ফকীহ ও 
ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করলে সন্দেহাতীতভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যিক্রের মূল সুন্নাত নীরবে, মনেমনে বা মৃদু শব্দে 
যিক্র করা । 

রাসূলুল্লাহ 3% ও সাহাবীগণ সাধারণত সকল যিক্র চুপে চুপে ঠোট নেড়ে বা মৃদু শব্দে পালন করতেন । কোনো কোনো যিক্র, 
যেমন ঈদুল আযহার তাকবীর, হজ্বের তালবিয়া, বিতিরের পরে তাসবীহ ইত্যাদি জোরে বা শব্দ করে বলেছেন । প্রথম যুগের সকল ফকীহ 
ও ইমাম একমত হয়েছেন যে, যে সকল স্থানে বা সময়ে রাসূলুল্লাহ ৪ জোরে বা শব্দ করে যিক্র করেছেন বলে স্পষ্টভাবে হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে, সে সকল স্থান বা সময় ছাড়া অন্য সকল স্থানে ও সময়ে যিক্র আস্তে বা মৃদু স্বরে আদায় করা সুন্নাত এবং জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে 
যিক্র সুন্নাতের খেলাফ । 

হানাফী মাযহাবে এ বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করা হয়েছে । হানাফী মযহাবের মূলনীতি যিক্রের ক্ষেত্রে মূল সুন্নাত চুপে চুপে নিস্বরে 
যিক্র করা £৮ )।, ৮১০এ। আর জোরে বা উচ্চশব্দে যিক্র করা মূলত বিদ'আত ১ শুধুমাত্র যে সকল যিক্র ও দু'আ রাসূলুল্লাহ ৪৪ ও তার 
পরে সাহাবীগণ শব্দ করে পাঠ করতেন বলে নিশ্চিতরূপে এজমা বা সহীহ হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত, যেমন - ঈদুল আযহার সময়ের তাকবীর, 
হজ্বের তালবিয়্যহ ইত্যাদি ছাড়া কোনো প্রকার যিকর ও দু'আ সশব্দে উচ্চারণ করা হানাফী মাযহাবে বিদ“আত ও মাকরুহ তাহরীমী । যেখানে 
সুন্নাত অথবা বিদ'আত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ আছে সেখানে তাকে বিদ'আত হিসাবে গণ্য করে তা বর্জন করতে হবে । উপরন্তু যে সুন্নাত পালন 









































































































































১৩৩ 








করতে বিদ'আতের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় সেই সুন্নাতও বর্জন করতে হবে কারণ বিদ'আত বর্জন করা ফরয, আর সুন্নাত বা সাওয়াব অর্জন 
করা ফরয নয় । ফরয নষ্ট করে কোনো সুন্নাত পালন করা যায় না । হানাফী মযহাবের সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য মাযহাবের গ্রন্থে এ বিষয়ে 
বারাবার বলা হয়েছে ৷ 

পরবর্তী যুগে জোরে যিক্র প্রচলিত ও সমর্থিত হয় 


সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হওয়ার পরে ক্রমান্বয়ে সমাজে বিভিন্ন সুন্নাত বিরোধী কর্ম প্রবেশ করতে 
থাকে । বিশেষত বাগদাদের খিলাফতের পতনের পরে সারা মুসলিম বিশ্বে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ফিতনা ফাসাদ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে । 
ইসলামী জ্ঞান, বিশেষত কুরআন, হাদীস ও ফিকহের চর্চা কমে যায় । বিশাল মুসলিম বিশ্বের তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক আলিম উলামা 
ইলমের ঝাণ্ডা বয়ে চলেন । 

এ যুগে সুন্নাতের জ্ঞানের অভাব, আবেগ, আগ্রহ, সাময়িক ফাইদা, ফলাফল, বিভিন্ন স্থানে প্রচলন ইত্যাদির কারণে অনেকে সশব্দে 
যিক্র করতে শুরু করেন । ক্রমান্বয়ে তা রীতিতে পরিণত হয় । পরবর্তীতে তা ব্যক্তিগত থেকে সম্মিলিত যিক্রের রীতিতে পরিণত হয় । সেই 
যুগে কোনো কোনো আলিম যখন এইভাবে জোরে যিক্রের প্রচলন দেখতে পান, তখন সেগুলির পক্ষে মত প্রকাশ করেন । তারা এভাবে 
যিক্রকারীদের মধ্যে অনেক নেককার মানুষকে দেখতে পান এবং এভাবে যিক্রের মধ্যে ‘ফল’ দেখতে পান । এজন্য তারা একাকী বা 
সবাইমিলে জোরে জোরে যিক্রকে জায়েয বলে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেন । তারা জোরে যিক্রের বিরুদ্ধে কুরআন, হাদীস ও ইমামগণের 
মতামতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন ২ 

আপনারা যে কোনো গবেষক একটু চেষ্টা করলেই বিষয়টি জানতে পারবেন । ৫০০ হিজরী পর্যন্ত লেখা সকল ফিকহের গ্রন্থ 
আপনারা পাঠ করে দেখুন, সেখানে জোরে যিক্রকে বিদ'আত লেখা হয়েছে । অথচ পরবর্তী যুগে দুই একজন লেখক ঢালাওভাবে তা 
(যিক্র) জায়েয করেছেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইমামদের সকল কথা বাতিল করে দিয়েছেন । 
ঠা সত্তেও অধিকাংশ আলিম স্পষ্ট লিখেছেন যে, জোরে যিক্র জায়েয হলেও মসজিদের মধ্যে ইল্ম ও ফিকহ শিক্ষামূলক যিক্র বা 
ওয়ায-আলোচনা ছাড়া কোনো যিক্র জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে করা মাকরুহ, অর্থাৎ মাকরুহ তাহরীমি ।* এ মসজিদের মধ্যে একাকী জোরে 
যিক্র করার বিধান । এখন সবাই মিলে সমবেতভাবে, সমস্বরে ও এঁক্যতানে যিক্রের কী বিধান হবে তা পাঠক নিজেই চিন্তা করুন । 
আমাদের সমাজেও উচ্চৈঃস্বরে যিক্রের খুবই প্রচলন । এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন : 

প্রথমত, জায়েয বা না-জায়েয আমাদের বিবেচ্য নয় । আমাদের বিবেচ্য সুন্নাত কি? অনেক কর্মই জায়েয, কিন্তু সুন্নাত নয় । আমরা 
এখানে যিক্রের ইবাদতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ ৪৪ ও তার সাহাবীগণের মতো পালন করতে চাই । 

দ্বিতীয়ত, কোনো কর্ম জায়েয হওয়ার অর্থ তাকে রীতিতে পরিণত করা নয় | সালাতের আগে গলা খাকরি দেওয়া নিঃসন্দেহে 
জায়েয, কিন্তু একে সালাতের রীতিতে পরিণত করলে বিদ'আত হবে । এ ধরনের অনেক উদাহারণ আমার “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে 
আলোচনা করেছি । কেউ যদি একাকী অন্য কারো অসুবিধা না করে মাঝে মাঝে ভালো লাগলে একটু জোরে জোরে যিক্র করেন তাহলে 
তা জায়েয হবে । কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সর্বদা একাকী বা সমবেতভাবে জোরে বা চিৎকার করে যিক্র করাই উত্তম? 

তৃতীয়ত, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেন জোরে জোরে যিক্র করব ? কাকে শুনাব? যে যিক্র যাকির আল্লাহকে শুনাবেন সে যিক্র 
তিনি ও তার প্রভু শুনলেই হলো । অন্য কাউকে শুনানোর উদ্দেশ্য কি? 

মহান রাব্বুল আলামীন তার বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তার যিক্র করতে হবে । তার মহান রাসূল &8 উম্মতকে 
শিখিয়েছেন কিভাবে যিক্র করতে হবে । আমাদের কী প্রয়োজন সুবিধামতো বানোয়াট পদ্ধতিতে যিক্র করার ? কুরআন কারীমে ইরশাদ 
করা হয়েছে : 

০৭ OS ৩ ০০০৪ SG এ ০০ শী] 035 2৯৯৪ ০০4০ ভে৪ ৪০ 5৪ 
০৯18] 

“এবং যিক্র করুন আপনার রবের আপনার মনের মধ্যে (মনে মনে) বিনীতভাবে এবং ভীতচিন্তে এবং অনুচ্চস্বরে সকালে এবং 
বিকালে, আর অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না |” 

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যাকিরের মধ্যে চারটি অবস্থা একত্রিত হলে তিনি কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে যিক্রকারী বলে 
গণ্য হবেন: 

(১) যিক্র মনের মধ্যে হবে । অর্থাৎ, যিক্র বা স্মরণ মূলত মনের কাজ । যিক্রের সময় যে কথা মুখে উচ্চারিত হবে তা অবশ্যই মনের 
মধ্যে আলোড়িত ও আন্দোলিত হবে । 

(২) বিনীতভাবে যিক্র করতে হবে । 

(৩) ভীত ও সন্ত্রস্ত চিন্তে ধার যিক্র করছি তার মর্যাদার পরিপূর্ণ অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে যিক্র করতে হবে । 































































































































































































১৩৪ 





(8৪) যিক্রের শব্দ মুখেও উচ্চারিত হতে হবে । আর সেই উচ্চারণ হবে অনুষ্চস্বরে । 
অর্থাৎ, যিক্রে শুধু মনই নয়, মনের সাথে আন্দেলিত হবে জিহ্বা । ভক্তি, ভয় ও বিনয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মৃদু শব্দে যিক্র 
করতে হবে । 
সম্মানিত পাঠক, এরপরেও কি ধিক্রের জন্য অন্য কোনো চিন্তার প্রয়োজন আছে? আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি যে, এই 
চারটি অবস্থা একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক ৷ যেখানে বিনয় আছে সেখানে ভক্তি ও ভয় থাকবে । আর যেখানে ভক্তি ও বিনয় আছে 
সেখানে অন্তর আলোড়িত হবেই । আর যেখানে অন্তরের অনুভূতি, ভক্তি ও বিনয় আছে সেখানে শব্দ কখনই জোরে হবে না, হতে পারেই 
না। অন্তরের সকল আলোড়ন, বিনয় ও ভীতি প্রকাশ করবে একান্ত বিগলিত মৃদু শব্দের বাক্য । 
যিক্রের প্রাণ মনের আবেগ, বিনয় ও ভীতবিহ্বল অবস্থা । আর এই অবস্থায় কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেও মুখের আওয়াজ 
জোর করতে পারে না । আবেগ, বিনয় ও ভীতি যত বেশি হবে শব্দের জোর ততই কমতে থাকবে । মুহতারাম পাঠক, আপনি কি কল্পনা 
করতে পারেন যে, কোনো মানুষ দুনিয়ার কোনো বড় নেতা বা কর্মকর্তার সামনে বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে চিৎকার করে তাকে ডাকছে ? 
একি সম্ভব ? 
যিক্র-দু'আর বিষয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে : | 
০১২৬০। ৬৯৪ ১ 4] 28৬৩ eas ৯৪৪১ 155) 
“ডাক তোমাদের প্রভুকে বিনীত-বিহ্বল চিত্তে এবং চুপে চুপে । নিশ্চয় তিনি সীমালজ্ঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না ।”* 
প্রিয় পাঠক, মহান প্রভু শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে তাকে ডাকতে হবে, কিভাবে তার যিকর করতে হবে এবং কিভাবে তীর কাছে 
দু'আ করতে হবে । তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার শেখানো সীমার বাইরে বেরিয়ে তাকে যারা ডাকে তাদের তিনি পছন্দ করেন 
না। সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণ লিখেছেন যে, দু'আ ও যিক্রের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ শব্দ উচ্চ করা বা 
জোরে করা | 
হাসান বসরী বলেন, আমরা যাদের দেখেছি, সেসব মানুষের (সাহাবী ও প্রথম যুগের তাবেয়ীগণের) রীতি ছিল কোনো ইবাদত 
চুপে চুপে বা গোপনে করতে পারলে তা কখনো জোরে বা প্রকাশ্যে করতেন না। তারা বেশি বেশি যিক্র-দু'আয় লিপ্ত থাকতেন, কিন্তু 
শুধুমাত্র ফিসফিস ছাড়া কিছুই শোনা যেত না ।* 
প্রিয় পাঠক, আসুন রাসূলুল্লাহ -এর শিক্ষা পর্যালোচনা করি । হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন : 
এ] ০৬ cali) 5855 Ulla ১৩ ৮০ ০৪১০০ 0৬ [৬৭ ভগ] BB 41 ০৬০ lis 
el 5 প এল] 038 [91 উ! A) NY এ Ah) ৯৪ এ) RSI ০৫01৬৭৭158০ ৬০৯ 213৩ 
Aad এ ৩৯০৪ a ক] Sa A) আজ ও mal ০৬০৭ ASL ASA ০৮০ 19 Ali 
১২ ০1525 
“আমরা রাসূলুল্লাহ ঃ্-এর সাথে [এক সফরে] ছিলাম । আমরা যখন কোনো প্রান্তরে পৌছাচ্ছিলাম তখন আমরা তাকবীর ও 
তাহলীল [আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ] বলছিলাম । আমাদের শব্দ কিছু উচ্চ হয়ে গেল । তখন নবীজী ৪ 
বললেন : হে মানুষেরা, নিজেদেরকে ধীর ও প্রশান্ত কর । তোমরা যাকে ডাকছ তিনি বধির বা দূরবর্তী নন । তোমরা যাকে ডাকছ তিনি 
তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন । তিনি সর্বশ্রবণশীল এবং নিকটবর্তী । মহামহিমান্বিত তার নাম, মহাউচ্চ তীর মর্যাদা ।”$ 
রাসূলুল্লাহ £ঞ ও তার সাহাবীগণ আজীবন এভাবেই আল্লাহর যিক্র করেছেন । এখন পাঠক আপনিই সিদ্ধান্ত নিবেন আপনার 
জন্য কোন্টি উত্তম । আপনার সামানে দু*টি বিকল্প : (১). বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে নিজের মনকে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ 
দিবেন, সুন্নাতকেই সাওয়াব ও কামালাতের জন্য যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করবেন ; অথবা (২). বিভিন্ন যুক্তি ও অজুহাত দিয়ে সুননাত-বিরোধী 
বিভিন্ন পদ্ধতি, শব্দ, উচ্চশব্দ, চিৎকার বা অন্য কোনো নিয়ম পদ্ধতি জায়েয করবেন এবং সেই জায়েযের জন্য সুন্নাতকে সর্বদা পরিত্যাগ 
করবেন । 
সম্মানিত পাঠক, আপনার কাছে কোনটি ভালো মনে হয় ? আমি আমার জন্য সুননাতকেই যথেষ্ট ও সুন্নাতকেই নিরাপদ বলে 
দৃঢ়তমভাবে বিশ্বাস করি | আল্লাহর কাছে সকাতরে আর্জি করি, তিনি দয়া করে আমাদের হৃদয়, প্রবৃত্তি ভালোলাগা ও মন্দলাগাকে তার 
হাবীবের (8%) সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী বানিয়ে দেন । 






































































































































১৩৫ 


তৃতীয় অধ্যায় 


দৈনন্দিন যিকর ওষযীকা 
প্রথম পর্বঃ সকালের যিক্র-ওযীফা 

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যিক্রের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রকারভেদ, আদব ইত্যাদি বিষয় জানতে পেরেছি । এ অধ্যায়ে আমরা 
রাসূলুল্লাহ ৪-এর শেখানো ও আচরিত যিক্র'গুলি বিস্তারিত আলোচনা করব । যিক্রের মধ্যে আমরা ইসতিগফার, দু'আ, সালাত, 
সালাম সবই উল্লেখ করব | কারণ আমরা দেখেছি যে, এগুলি সবই যিক্র । দু'আ, ইসতিগফার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার যিক্র রাসূলুল্লাহ ৪৪ 
কখন কিভাবে পালন করেছেন বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। 

মুমিনের জীবন যিক্র কেন্দ্রিক হবে । সে তার সাধ্যমতো সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্রে নিজের জিহ্বা ও হৃদয়কে আর্দ্র রাখবে । 
এছাড়াও যিক্রের জন্য কুরআন ও হাদীসে বিশেষ ৬ টি দৈনন্দিন সময় উল্লেখ করা হয়েছে: (১). সকাল, (২). বিকাল, (৩). সন্ধ্যা, (8). 
ঘুমানোর আগে, (৫). শেষ রাত্রে ও (৬). পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে । এর মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময় সকাল । মুমিনের জীবনের 
প্রতিদিন শুরু হবে আল্লাহর যিক্ররের মধ্য দিয়ে । সকালেই সে তার প্রভুর যিক্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রুহানী খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করবে, যা 
তাকে সারাদিন সকল প্রতিকূলতার মধ্যে পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে সাহায্য করবে । 

সকালের সময়কে আমরা দুভাগে ভাগ করছি - প্রথমত, ফজরের ফরয সালাত আদায় পর্যন্ত ও দ্বিতীয়ত, ফজরের সালাতের পর থেকে 
“সালাতুদ দোহা’ বা চাশতের নামায পর্যন্ত । প্রথম সময়ে সাধারণত মুমিন ঘুম থেকে উঠে ওযু করে সালাতের প্রস্তুতি নেন । ফজরের আযান হলে 
তিনি সুন্নাত সালাত আদায় করেন এবং পরে মসজিদে যেয়ে ফরয সালাত আদায় করেন । এই পর্যায়ে আমি ঘুম ভাঙ্গার যিক্র, ওযুর যিকর, 
আযানের যিক্র, ঘর থেকে বাহির হওয়া, মসজিদে গমন, সুন্নাত ও ফরয সালাত আদায়ের কিছু নিয়মাবলী আলোচনা করব । এগুলি মূলত সাধারণ 
বিষয় । মুমিন সকল সময়ে ওযু, গোসল, আযান ও সালাতে এগুলির দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি । দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি সেই সকল যিক্র 
আলোচনা করব যা মুমিন ফজরের সালাতের পর থেকে “দোহা'-র সালাত বা চাশতের নামায পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে পালন করবেন । 
সকালের যিক্র: প্রথম পর্যায় 
১. ঘুম ভাঙ্গার যিকর 

রাতে ঘুম থেকে উঠা দুই প্রকার হতে পারে, রাতের বেলায় কোনো কারণে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া এবং স্বাভাবিকভাবে ভোরে ঘুম 
থেকে উঠা । 

যিক্র নং ৩৫ : রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে পালনীয় যিক্র 

(২, ৯, ৪, ১, ১০ ও ১৩ নং যিক্র একত্রে) : 
4১) ০৯৯৯৪ BS ৮০৯ ৪৭৪ গলি 05 ৮৮০ ৬১৩ ৮০৯ এও এড এ ৪০০ ই ০৯৯৪ এএম! এ ই 
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উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইন্লাল্লা-হু, ওয়া“হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল “হামদ, ওয়া হুআ “আলা- কুলি 
শাইয়্যিন ব্বাদীর, “আল-“হামদু লিল্লাহ', ওয়া ‘সু্ব‘হা-নাল্লা-হ’, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্রাল্লা-হু, ওয়া “আল্লা-হু আকবার’, লা- ‘হাওলা ওয়া 
লা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। 

অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা*বুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । রাজত্ব তারই, এবং প্রশংসা তারই । এবং তিনি 
সর্বোপরি ক্ষমতাবান । সকল প্রশংসা আল্লাহর । আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি । আল্লাহ ছাড়া কোনো মা*বুদ নেই । আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ । কোনো 
অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া ৷” 

হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (&৪) বলেছেন, “যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অতঃপর সে উপরের যিক্রের 
বাক্যগুলি পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দু'আ করে বা কিছু চায় তাহলে তার দু'আ কবুল করা হবে । আর 
যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে ।” 

সুবহানাল্লাহ ! বিছানায় থাকা অবস্থাতেই, কোনোরূপ ওযু বা পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই এই বাক্যগুলি পাঠ করলে এতবড় পুরস্কার 
!! এই যিক্রের মধ্যে অতি পরিচিত যিক্রের ৬ টি বাক্য রয়েছে, যা প্রায় সকল মুসলমানেরই মুখস্থ রয়েছে । 

যিক্র নং ৩৬ : স্বাভাবিকভাবে ভোরে ঘুম থেকে উঠার যিক্র : 

বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর যিক্রের মধ্য দিয়ে দিনের শুভ ও কল্যাণময় সূচনা করতে ও যিক্রের মধ্য দিয়ে দিনের কল্যাণময় 
সমাপ্তি করতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ভোরে ঘুম থকে উঠে বিভিন্ন যিক্র রাসূলুল্লাহ 8 পালন করতেন ও করতে শিখিয়েছেন । 
এখানে একটি যিক্র উল্লেখ করছি:- 
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উচ্চারণ : আল-“হামদু লিল্লা-হিল লাষী আ-হইয়া-না- বাঁদা মা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর । 
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অর্থ : “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তার কাছেই আমাদের ফিরে 
যেতে হবে |” 

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ও হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (&৯) ঘুম থেকে উঠে উপরের যিক্রটি 
বলতেন ৷ 
২. ইস্তিঞ্জার যিক্র 

যিক্র নং ৩৭ (ক) : ইস্তিঞ্জায় পূর্বে যিক্র 
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উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা, ইনী আ‘উযু বিকা মিনাল খৃবুসি ওয়াল খাবা-ইসি । 
অর্থ: “আল্লাহর নামে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - অপবিত্র, অকল্যাণ, খারাপ কর্ম থেকে বা পুরুষ ও নারী শয়তান 
থেকে |” 











হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8 ইস্তিপ্রার জন্য গমন করলে এই দু'আটি পাঠ করতেন । সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম 
ও অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসে ‘বিসমিল্লাহ’ ছাড়া দু'আটি বর্ণিত হয়েছে । মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা গ্রন্থে সংকলিত অন্য সহীহ হাদীসে 
দু'আটির শুরুতে “বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হয়েছে ৷* 

ইস্তিজ্জার সময় মুখের যিক্র অনুচিত : 

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (%) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্রে রত থাকতেন । এই যিক্র বলতে মুখে উচ্চারণের যিক্র 
বুঝান হয়েছে । এই হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ সকল অবস্থায় মুখে আল্লাহর যিক্র করা সম্ভব ও উচিত বলে মত প্রকাশ 
করেছেন । তবে দুটি অবস্থায় যিক্র না করাই উচিত বলে অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন । প্রথমত, ইস্তিঞ্জায় রত 
থাকা অবস্থা । তবে অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ এই অবস্থায় মুখে যিক্র মাকরুহ তানযিহী বা অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন । ইমাম 
নববী লিখেছেন : প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার সময় কোনো প্রকার আল্লাহর যিক্র করা মাকরুহ । তাসবীহ, তাহলীল, সালামের উত্তর প্রদান, 
হাচির উত্তর প্রদান, হাচি দিয়ে “আল-হামদু লিল্লাহ' বলা, আযানের জবাব দেওয়া ইত্যাদি কোনো প্রকারের যিক্র মুমিন এই অবস্থায় এবং 
স্বামী-স্ত্রীর মিলন অবস্থায় করবেন না। যদি তিনি হাচি দেন তাহলে জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে “'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবেন । এছাড়া 
প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলাও এ সময়ে মাকরুহ । এই দুই অবস্থায় কথাবার্তা বা যিক্র মাকরুহ তাহরীমি বা হারাম পর্যায়ের মাকরুহ নয়, 
বরং মাকরুহ তানযীহী বা “অনুচিত” পর্যায়ের মাকরুহ । এই অবস্থায় যিক্র করলে গোনাহ হবে না, তবে যিক্র না করাই উচিত । ইস্তিঞ্জায় 
রত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করাও মাকরুহ । অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহের এ মত । ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখ এ মতের বিরোধিতা 
করেছেন । তারা এই অবস্থায় যিকর, তাসবীহ-তাহলীল, সালামের উত্তর ইত্যাদি জায়েয বলেছেন ।* 


যিক্র নং ৩৭ (খ) : ইস্তিঞ্জার পরের যিক্র : 
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উচ্চারণ : গুফরা-নাকা । অর্থ : “আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি ৷” 
হযরত আয়েশা রো) বলেন, রাসুলুল্লাহ (&৪) ইত্তিঞ্জা শেষে বেরিয়ে আসলে এই দু'আটি বলতেন । হাদীসটি হাসান । কোনো 
কোনো যয়ীফ সূত্রে এই বাক্যটির পরে অতিরিক্ত কিছু বাক্য বলা হয়েছে $ 
৩. ওযুর যিক্র 
যিক্র নং ৩৮ : ওযুর পূর্বের যিক্র : 4১) ০ 
উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হ। অর্থ : আল্লাহর নামে । অথবা, 
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উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হির রা“হমা-নির রাহীম । 
অর্থ : পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে । 
* ওযুর পূর্বে “বিসমিল্লা-হ” অথবা “বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম” বলা সুন্নাত । একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : 
৭৩০ 49) এ ০ ডি জ শী শট ও এ 
“ওযুর শুরুতে যে আল্লাহর নাম যিকর করল না তার ওযু হবে না ।” হাদীসটি কয়েকটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে । তবে ভিন্ন 
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ভিন্ন যয়ীফ সনদে বর্ণিত হওয়ার ফলে তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ৷" 

ওযুর আগে মুখে নিয়্যাত পাঠ খেলাফে সুন্নাত 

এখানে উল্লেখ্য যে, ওযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ’ বলা ছাড়া অন্য কোনো মাসনুন যিকর নেই । আমাদের দেশে অনেকে ওযুর পূর্বে 
নাওয়াইতু আন...’ ইত্যাদি শব্দে ওযুর নিয়্যাত বলেন বা পাঠ করেন । নিয়্যাত অর্থ উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা। যে কোনো ইবাদতের জন্য আল্লাহর 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন । এই নিয়্যাত মানুষের অন্তরের অভ্যন্তরীণ সংকল্প বা ইচ্ছা, যা মানুষকে উক্ত কর্মে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছে । 
নিয়্যাত, উদ্দেশ্য বা সংকল্প করতে হয়, বলতে বা পড়তে হয় না । রাসূলুল্লাহ (&৪) কখনো জীবনে একটিবারের জন্যও ওযু, গোসল, সালাত, 
সিয়াম ইত্যাদি কোনো ইবাদতের জন্য কোনো প্রকার নিয়্যাত মুখে বলেননি । তার সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমাম আবু হানীফা (রহ)-সহ চার 
ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম ও ফকীহ কখনো কোনো ইবাদতের নিয়্যাত মুখে বলেননি বা বলতে কাউকে নির্দেশ দেননি । 

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম এগুলি বানিয়েছেন । তারাও বলেছেন যে, মুখের উচ্চারণের কোনো মূল্য নেই, মনের মধ্যে 
উপস্থিত নিয়্যাত বা উদ্দেশ্যই মূল, তবে এগুলি মুখে উচ্চারণ করলে মনের নিয়্যাত একটু পোক্ত বা দৃঢ় হয় । এজন্য এগুলি বলা ভালো । তাদের 
এই ভালোকে অনেকেই স্বীকার করেননি ৷ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওযু, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি যে কোনো ইবাদতের জন্য মুখে নিয়্যাত 
করাকে খারাপ বিদ'আত হিসাবে নিন্দা করেছেন এবং কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছেন । কারণ এভাবে মুখে নিয়্যাত বলার মাধ্যমে আমরা 
রাসূলুল্লাহ ৪৪ ও তার সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত - ‘শুধুমাত্র মনে মনে নিয়্যাত করা’-কে পরিত্যাগ করছি । আমি “এহ্‌ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 

ওযুর মধ্যে কোনো সহীহ মাসনূন যিক্র নেই 

ওযুর শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলার পরে ওযু শেষ করার আগে কোনো প্রকারের মাসনূন যিকর নেই । আমাদের দেশে ধার্মিক মানুষদের 
মধ্যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কিছু কিছু দু'আ পাঠের রেওয়ায আছে । এগুলি সবই বানোয়াট দু'আ । ইমাম নাবাবী, মুল্লা আলী 
কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযুর সময় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া বা মাসেহ করার সময় যে সকল দু'আ পাঠ করা হয় তা 
সবই “মাউযু' বা বানোয়াট মিথ্যা হাদীস । রাসূলুল্লাহ $৪ বা সাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে একটি দু'আও বর্ণিত 
হয়নি ৩ 











































































































কোন কোন আলিম ও বুজুর্গ এ সকল দু'আ গ্রহণ করেছেন । এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি, মুমিন যে কোনো সময় দু'আ ও যিক্র করতে 
পারে । কোনো সময়ে বা স্থানে মাসনূন যিক্র বা দু'আ না থাকলে সেখানে আমরা আমাদের বানানো দু'আ করতে পারি । এ সকল দু'আ না- 
জায়েয হবে না। 

কথাটি বাহ্যত ঠিক হলেও এর ভিন্ন একটি দিক রয়েছে । মুমিন সর্বাবস্থায় যিক্র বা দু'আ করতে পারেন । তিনি মাসনূন শব্দ ছাড়াও 
নিজের বানানো শব্দে দু'আ ও যিক্র করতে পারেন, যদি তার অর্থ শরীয়ত-সঙ্গত হয় । কিন্তু মুমিন কোনো মাসনূন ইবাদত বা যিক্র পরিবর্তন 
করতে পারেন না । এ ছাড়া মাসনূন ব্যতীত অন্য কোনো যিক্রকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করাও অনুচিত । এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত 





























প্রথমত, যে সকল ইবাদত রাসূলুল্লাহ ৪ পালন করেছেন সে সকল ইবাদতের মধ্যে বানোয়াট যিক্র প্রবেশ করানো রাসূলুল্লাহ ৮৪- 
এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে । যেমন, - সালাত, আযান, ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, হাঁচি, ইত্যাদির মাসনূন পদ্ধতি ও 
যিক্র নির্ধারিত রয়েছে । এগুলির মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ৪% যতটুকু শিখিয়েছেন তাতে আমরা তৃপ্ত হতে পারলাম না। অথবা 
একথা মনে করা যে, তিনি যতটুকু শিখিয়েছে ততটুকু ভালো, তবে আরেকটু বেশি করলে তা আরো ভালো হবে । আমরা সকলেই বুঝতে পারি 
যে, এই চিন্তা খুবই অন্যায় । 

তাহলে প্রশ্ন, হাদীসে যতটুকু বর্ণিত আছে তার বেশি কি আমরা দু'আ করতে পারব না? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ । মাসনূন 
ইবাদত, যিক্র ও দু'আর মধ্যে আমরা কোনো কম-বেশি করব না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ £৪ আমাদেরকে অতিরিক্ত দু'আ, যিক্র ও ইবাদতের 
সময় ও সুযোগ শিক্ষা দিয়েছেন, সে সময়ে ও সুযোগে আমরা যত খুশি বেশি বেশি দু'আ ও যিক্র করতে পারব । 

উদাহরণ হিসাবে সালাতের উল্লেখ করা যায় । সালাত মুমিনের জীবনের অন্যতম যিক্র ও ইবাদত । মুমিন যত ইচ্ছা বেশি সালাত 
পড়তে পারেন এবং পড়া উচিত । তবে তিনি মাসনূন সালাতের মধ্যে বৃদ্ধি করতে পারেন না। তিনি যোহরের আগে বা পরে আসর পর্যন্ত যত 
ইচ্ছা নফল সালাত পড়তে পারেন । কিন্তু তিনি যোহরের আগের সুন্নাত সালাত বা পরের সুন্নাত সালাত ৬ রাকাত পড়তে পারেন না। রাসূলুল্লাহ 
£ ও তার সাহাবীগণ আজীবন ওযু করেছেন, কিন্তু তারা ওযুর সময় কোনো যিক্র বা দু'আ পাঠ করেছেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে 
বর্ণিত হয়নি । এ সময়ে দু'আ বা যিক্রের কোনো ফযীলতও তীরা বলেননি । কাজেই, এই সময়ে বিশেষভাবে কোনো দু'আ করা সুন্নাতের স্পষ্ট 
খেলাফ । 



























































দ্বিতীয়ত, ওযুর সময়ে যিক্র বা দু'আ না-জায়েয বা মাকরুহ নয় । মুমিন এ সময়ে মনের আবেগ হলে তাসবীহ তাহলীল করতে 
পারেন বা কোনো বিষয় মনে পড়লে সে জন্য দু'আ করতে পারেন । হাঁচি দিলে “আল-হামদু লিল্লাহ’ বা কেউ হাচি দিলে উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ' 
বলতে পারেন, কাউকে সালাম দিতে পারেন বা কেউ সালাম দিলে উত্তর দিতে পারেন | এরূপভাবে যিক্র বা দু'আ তিনি করলে তা না-জায়েয 
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হবে না। কিন্তু এই সময়ের জন্য কোনো দু'আ বা যিক্র তিনি রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ তাতে রাসূলুল্লাহ &এর রীতি 
পরিবর্তন করা হবে এবং তার সুন্নাত আংশিকভাবে নষ্ট হবে । 

তৃতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুন্নাতেই নিরাপত্তা এবং সুন্নাতের বাইরে গেলেই ভয় । কাজেই, একান্ত বাধ্য না হয়ে 
সুন্নাতের বাইরে আমরা কেন যাব? বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে খেলাফে সুন্নাত কর্মকে জায়েয করার চেয়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের মন ও 
প্রবৃত্তিকে সুন্নাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উত্তম নয় কি ? অগণিত সুন্নাত যিকর, দু'আ ও ইবাদত আমরা করছি না, করতে চেষ্টা বা আগ্রহও করছি 
না । অথচ খেলাফে সুন্নাত কিছু কর্মের জন্য আমাদের আগ্রহ বেশি । এটা কি সুন্নাতের মহব্বতের পরিচায়ক ? মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের 
্রবৃত্তিকে সুন্নাতের অধীন করে দিন ; আমীন । 

ওযুর পরে পালনের জন্য একাধিক যিক্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে । এখানে তিনটি মাসনূন যিক্র উল্লেখ করছি : 


যিক্র নং ৩৯: ওযুর পরের যিক্র-১ 
৭94০৬ ১২৪০৪ 1০৯৯০ ০0 ৬০9 1 4৪১ ১ ১৯৪] এ | এ ৩ ০ ৫ 
























































উচ্চারণ : আশহাদু আল্‌ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু [ওয়া হদাহু লা- শারীকা লাহু] ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু । 

অর্থ : “আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই [তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই] এবং সাক্ষ্য প্রদান 
করছি যে, মুহাম্মাদ (38) তীর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্ররিত বার্তাবাহক) ৷” 

হযরত উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8 বলেছেন, “যদি কেউ সুন্দরভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু করে এরপর উক্ত যিক্র পাঠ করে 
তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ১ 


যিক্র নং ৪০ : ওযুর পরের যিক্র-২ 

















০৯১৫০ ০৭ ভেদ ও CASH CA Aha) ০৫0 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ “আলনী মিনাত তাওয়া-বীন ওয়াজ্‌ “আলনী মিনাল মুতাতাহ্‌ হিরীন । 
অর্থ : “হে আল্লাহ আপনি আমাকে তাওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং যারা গুরুত্ব ও পূর্ণতা সহকারে পবিত্রতা অর্জন করেন 
আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন ৷” 
দু'আটি ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে উপরের (৩৯) নং যিক্রের (শাহাদাতের) পরে বর্ণিত হয়েছে । এই হাদীসটির সনদ 


























সহীহ।২ 
যিক্র নং ৪১ : ওযুর পরের যিক্র-৩ 
এ] 2903 Sil এ YAY of অর এ al ০৯৯০৪ 
উচ্চারণ : সুব'হা-নাকা আল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, আশহাদু আল্‌ লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আস্তাগ্রফিরুকা, ওয়া আতুবু 
ইলাইকা । 











অর্থ: “আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি । আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি ছাড়া 
কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট (তাওবা) করছি ।” 

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন, যদি কেউ ওযু করার পরে উপরিউক্ত দু'আটি বলে, তাহলে তা একটি পত্রে 
লিখে তার উপর সীলমোহর অঙ্কিত করে রেখে দেওয়া হবে ৷ কিয়ামতের আগে সেই মোহর ভাঙ্গা হবে না । হাদীসটির সনদ সহীহ ৩ 
৪. ওযুর পরে সালাত বা তাহিয়্যাতুল ওযু 

মূলত সালাতের জন্যই ওযু করা হয়। বিশেষ করে ওযুর পরেই দুই রাক'আত সালাতের গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । বিভিন্ন 
হাদীসে কষ্ট হলেও সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করে ওযু করার বিশেষ ফযীলত ও সাওয়াব বর্ণিত হয়েছে । এরপর যখন মুমিন 
সালাত পড়েন তখন তার গোনাহ ক্ষমা করা হয় । হযরত উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঞ বলেছেন : 
০58] 4৫৯৩ 49০ gale 0385 0805০ ভে 2৩৬ AS ০৮৬০৩ ০০০৯৪ 0৩৪ alas ০০ ও 

এ] এ ০৯৯ এ! 10395 

“যে কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওযু করে এরপর নিজের সমগ্র মন ও মুখ সালাতের দিকে ফিরিয়ে (দেহ-মনের সমগ্র অনুভূতি 
কেন্দ্রীভূত করে) এবং এভাবে সালাতে কী পাঠ করছে তা জেনে বুঝে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তার সকল গোনাহ এমনভাবে ক্ষমা 
করা হয় যে, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায় ।”8 

এই অর্থে আরো অনেকগুলি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে সকল হাদীসে ওযুর পরে মনোযোগ সহকারে দুই রাক'আত সালাতের এইরূপ 
অতুলনীয় ও অভাবনীয় পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে 1৫ 





















































১৩৯ 


৫. গোসলের যিক্র 


গোসলের জন্য পৃথক কোনো যিক্র নেই । ওযুর শুরুতে ও শেষে যেসকল যিক্র উল্লেখ করা হয়েছে, গোসলের আগে-পরেও 
সেসকল যিক্র পালন করতে হবে 1১ 


৬. আযানের যিক্র 


আযান দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ফযীলতের ইবাদত । সকল মুসলিমের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে 
সুযোগ পেলে সালাতের জন্য আযান দেওয়া । সর্বাবস্থায় আমরা অধিকাংশ মানুষই আযান দিতে পারি না, বরং শ্রবণ করি । আমরাও যেন 
আযানকে কেন্দ্র করে অগণিত পুরস্কার, রহমত ও বরকত অর্জন করতে পারি সে সুযোগ প্রদান করছেন মহান রাব্বুল আলামীন । 

আমাদের দেশে অনেক স্থানে আযানের পূর্বে মুয়াযযিন নিজে বা শ্রোতাগণ দরুদ সালাম পাঠ করেন । কোথাও আযানের পূর্বে 
মুয়াযযিন আ‘উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলেন । এগুলি সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম । এ সকল কর্মকে যারা পছন্দ করেন তাদের যুক্তি: দরুদ সালাম 
পাঠ তো কখনো না-জায়েয নয় । আ‘উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বললে তো কোনো দোষ নেই । কাজেই, ভালো কাজে কেন বাধা দেওয়া হবে? 

কথাটি শুনতে খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় । কিন্তু এখানে সমস্যা জায়েয বা না-জায়েয নিয়ে নয়, সুন্নাত নিয়ে । অবিকল সুন্নাত অনুসারে 
বিলালের মতো আযান দিলে কি আমাদের কোনো অসুবিধা আছে ? তাতে কি আমাদের সাওয়াব কম হবে? 

এ সময়ে এসকল যিক্র সুন্নাত-সম্মত নয়, বরং সুন্নাত বিরোধী । রাসূলুল্লাহ £৪-এর যুগে প্রায় ১০ বৎসর তার মুয়াযযিনগণ এবং 
অন্যান্য অগণিত মুয়াযযিন মুসলিম জনপদগুলিতে আযান দিয়েছেন । তার পরে সাহাবীগণের যুগে শতবৎসর ধরে অগণিত মুয়াযযিন আযান 
দিয়েছেন । তারা কেউ কখনো একটিবারও আযানের আগে আ'উিযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বা দরুদ পাঠ করে নেননি । এগুলির ফযীলত রাসূলুল্লাহ 
£8 জানতেন, তা সত্বেও তিনি আযানের আগে এগুলি বলতে শিক্ষা দেননি । এজন্য এগুলি আযানের আগে না বলাই সুন্নাত । বললে সুন্নাত 
বর্জন করা হবে । রাসূলুল্লাহ ৪-এর সুন্নাতকে ছোট করা হবে । মনে করা হবে যে, তার শেখানো ও আচরিত আযানের মধ্যে একটু কমতি রয়ে 
গেছে, তাই শুরুতে এই বিষয়গুলি যুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দেওয়া হলো । 

এসকল মাসনূন যিক্র বা ইবাদতের সাথে কোনো রকম সংযুক্তির ভয়াবহ পরিণতি সুন্নাত উঠে যাওয়া । যদি কোনো এলাকায় কয়েক 
বছর যাবৎ আ'উষুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলে আযান দেওয়া হয়, অথবা দরুদ পাঠ করে আযান দেওয়া হয় তাহলে একসময় এগুলি আযানের 
অংশে পরিণত হবে । তখন যদি কেউ এগুলি বাদে অবিকল রাসূলুল্লাহ ৪-এর যুগের মতো করে আযান প্রদান করেন, তাহলে তাকে (আযান 
দেওয়াকে) খারাপ মনে করা হবে এবং তার (মুয়াযযিনের) আযানকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হবে ও তার (মুয়াযযিনের) সমালোচনা করা 
হবে । যদি কেউ বলে - এগুলিতো আযানের অংশ নয় ; তাহলে বলা হবে - আমরাও বলছি না যে, এগুলি আযানের অংশ, তবে এগুলি বলা 
ভালো, এগুলির ফযীলত আছে, কেন সে এগুলি বলবে না? ... ইত্যাদি । এভাবে একসময় আমাদের আযান ও রাসূলুল্লাহ ৯-এর আযান ভিন্ন 
রকমের হয়ে যাবে । সুন্নাত উঠে যাবে । 

যিক্র নং ৪২ : মুয়াযযিনের সাথে সাথে তার কথাগুলি বলা : 

আমরা সাধারণত একে আযানের জবাব দেওয়া বলি । মুয়াযযিন আযানের মধ্যে যা যা বলবেন মুমিন শ্রোতাও তাই বলবেন । এ 
বিষয়ে হাদীসে কয়েকটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ £ বলেছেন: 

০২০৭] ০৪৪৪ 0 085 191988 ০২৪ aia as 13) 

“যখন তোমরা মুয়াযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে তদ্রপ বলবে ৮২ 

উপরের হাদীস ও পরবর্তী হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, আযান শ্রবণকারী অবিকল তাই বলবেন । কোনো 
ব্যতিক্রম বলতে বলা হয়নি । তবে হযরত উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (৯৪) এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শিক্ষা দিয়েছেন- মুয়াযযিন 
'হাইয়া আলাস সালাহ’ ও “হাইয়া আলাল ফালাহ’ বললে, শ্রোতা ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলবেন । এ হাদীসে তিনি আরো 
বলেন: 









































































































































43৯] 0 ৯৭ বা হ ০১৭ ০০০0৬ ০১০ 
“এভাবে যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে 1৩ 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ &৪-এর কাছে ছিলাম । তখন বিলাল (রা) দাড়িয়ে আযান দিলেন । বিলাল 
আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (8৪8) বললেন: 














23 ৯] 0১১ 0১৩ 31৯ 0 0 078. ৭ 0 ০০ 
“এই ব্যক্তি (মুয়াযযিন) যা বলল, তা যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে 1৪ 





১৪০ 





ফজরের আযানের জবাবে খেলাফে সুন্নাত ব্যতিক্রম 

আমাদের দেশের একটি বহুল প্রচলিত রীতি, ফজরের আযানের সময় যখন মুয়াযযিন “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম” - বলেন, 
তখন শ্রোতা “সাদাকতা ও বারিরতা (বোরারতা)” অর্থাৎ, “তুমি সত্য বলেছ এবং পুণ্য করেছ” বলেন । আযানের জবাবে উক্ত কথাটি খেলাফে 
সুন্নাত । ইবনু হাজার আসকালানী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, আযানের জবাবে এই বাক্যটি বানোয়াট, মাওযু ও 
ভিত্তিহীন । কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে রাসূলুল্লাহ ৪) বা কোনো সাহাবী থেকে এই দু'আটি বর্ণিত হয়নি । মূলত শাফেয়ী মযহাবের কোনো 
কোনো ফকীহ নিজের মন থেকে এই বাক্যটিকে এই সময়ে বলার জন্য মনোনীত করেন । পরবর্তী যুগে তা অন্যান্য মাযহাবের অনেক আলিম 
গ্রহণ করেছেন ।১ 

এ সকল আলিম এই বাক্যটিকে এই সময়ে বলা পছন্দনীয় বলে মনে করেছেন । কারণ, “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম” 
_বাক্যের অর্থের সাথে এই কথাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ । কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে : 

প্রথমত, এতে রাসূলুল্লাহ £৪-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হচ্ছে । কারণ উপরের হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, তিনি 
আমাদেরকে অবিকল মুয়াযযিনের অনুরূপ বলতে নির্দেশ দিয়েছেন । একমাত্র “হাইয়া আলা ... ”-এর সময় ছাড়া অন্য কোনো ব্যতিক্রম তিনি 
শিক্ষা দেননি । এ সকল হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ যে, এই একমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া হুবহু মুয়াযযিনের মতোই বলতে হবে । মুয়াযযিন যখন “আস- 
সালাতু খাইরুম মিনান নাউম” বলবেন, তখন শ্লোতাও অবিকল তা-ই বলবেন । এর ব্যতিক্রম করলে উপরের হাদীসগুলি পূর্ণরূপে মান্য করা 
হবেনা । 




































































দ্বিতীয়ত, এতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুন্নাতে নববীর প্রতি অবজ্ঞা করা হচ্ছে । কারণ আযান দেওয়া ও আযানের জবাব দেওয়া 
রাসূলুল্লাহ ৪ কর্তৃক আচরিত ও শেখানো একটি অত্যন্ত জরুরি ও প্রতিদিনে বহুবার পালন করার মতন ইবাদত । তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আযান ও 
আযানের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি সাহাবীগণকে শিখিয়েছেন এবং তারা তা পালন করেছেন । তিনি আযানের উত্তরে এই বাক্যটি বলেন নি বা 
শেখান নি । সাহাবীগণও বলেন নি । এখানে অর্থের সামঞ্জস্যতার কথাও তারা অনুভব করেন নি । তাদের পরে আমরা কী-ভাবে একটি মাসনূন 
ইবাদতের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারি? কী জন্যই-বা করব ? অবিকল তাদের মতো আযানের জবাব দিলে কি আমাদের সাওয়াব কম 
হবে ? না সেভাবে জবাব দিতে আমাদের কোনো কঠিন বাধা বা অসুবিধা আছে ? 

প্রিয় পাঠক, সুন্নাতের মধ্যে থাকা আমাদের নিরাপত্তা ও মুক্তির রক্ষাকবজ | সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত তৈরি করে আমরা 
কিভাবে বুঝব যে তা আল্লাহ কবুল করবেন? আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে থাকার তৌফিক প্রদান করুন ; আমীন ২ 


যিক্র নং ৪৩ : মুয়াযযিনের শাহাদতের সময় অতিরিক্ত যিক্‌র : 
৪১ 4৮ ce) ৬০৩৩ ১৯৮ 1৯০ 03 এ 4৪০৭ ০৯৯৬ এআ এ! এ] SAS অসি 
৮০১ ০১৩০৩ ১৬০ ১৮৯৩ 
উচ্চারণ : [ওয়া আনা] আশ্হাদু আল লা- ইলা-হা ইনল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু, লা- শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান “আবদুহু ওয়া 
রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান । 
অর্থ : “এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । এবং মুহাম্মাদ (88) 
তীর বান্দা ও রাসূল । আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে ($৪) নবী হিসাবে ৷” 
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন: “যে ব্যক্তি মুআযধিনকে শুনে উপরের বাক্যগুলি বলবে তার সকল 
গোনাহ ক্ষমা করা হবে ।৩ 
যিক্র নং 8৪ : আযানের পরে দরুদ পাঠ : 
অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন: 
AAs 41 চটি পক Da ৮৪ sha ০০ এ ভে 0৬ 2 03৬ a Sia |G ০১১৭] Aina 021 
4১] ১৯০ ০ ছা উ! AY ALM Lj উড ১৪ লো 4০) 1৮৮ ai lis উল alg 
Aci এ al এ dd ০০৪ ৬ এ 055 ০ ৬৯৬ 
“যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রুপ বলবে । এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; 
কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন । এরপর আমার জন্য “ওসীলা' 
চাইবে ; কারণ “ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই এই মর্যাদা লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই 
বান্দা । যে ব্যক্তি আমার জন্য “ওসীলা"' প্রার্থনা করবে, তার জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে ।”8 
যিক্র নং ৪৫ : আযানের পরে ওসীলার দু'আ চাওয়া : 
‘ওসীলা’ শব্দের অর্থ নৈকট্য । জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর যা আল্লাহর আরশের সবচেয়ে নিকটবর্তী তাকে ‘ওসীলা’ বলা হয় । এই স্থানটি 








































































































১৪১ 








আল্লাহর একজন বান্দার জন্যই নির্ধারিত, তিনি নবীয়ে মুসতাফা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ৪ । উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিনি আযানের 
পরে সালাত (দরুদ) পাঠের পরে তার জন্য ওসীলা চেয়ে দু'আ করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেজন্য মহান পুরস্কার - শাফায়াত’ 
লাভের সুসংবাদ প্রদান করেছেন । অন্যান্য হাদীসে “ওসীলা' প্রার্থনার পদ্ধতি ও বাক্য তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন । দু'আটি নিচ্রিপ : 
1২৩৯০ alia এ) 24581 20590 1৯৪ এ Lait) 2১০ dali) ৬৮এএ ১৬৯ ০০ ০৫] 
4455 ৬ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বা হা-যিহিদ দা“জ্ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস স্বালা-তিল কঁ-য়িমাতি, আ-তি মুহাম্মাদান আল-ওয়াসীলাতা 
ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াব'আসহু মাকা-মাম মা'হমুদানিল্লাহী ও'য়াদতাহু। 

অর্থ: “হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আগত সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদকে (৪) ওসীলা (নৈকট্য) এবং 
মহা মর্যাদা এবং তাকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাকে ওয়াদা করেছেন ৷” 

হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন, “মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি উপরের বাক্যগুলি বলবে, 
তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাওনা হয়ে যাবে ৷”১ 

ওসীলার দু'আর দুটি অতিরিক্ত বাক্য 

আযানের পরে ওসীলার দু'আর উপরের বাক্যগুলি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । আমাদের দেশে প্রচলিত আযানের দু'আর মধ্যে দুটি 
বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, যা উপরের দু'আটিতে নেই । প্রথম বাক্যটিতে (4০1 : ওয়াল ফাদীলাতা)-র পরে 42 4-৯১ (এবং 
সুউচ্চ মর্যাদা) বলা হয় । দ্বিতীয় বাক্যটি দু'আর শেষে: ‘ 4-_৯| এ 135 এ ? (নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না) বলা । এই 
দ্বিতীয় বাক্যটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।২ আর প্রথম বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ) একেবারেই 
ভিত্তিহীন ও বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস নির্ভর । 

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, যারকানী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই বাক্যটি €ওয়াদ-দারাজাতার 
রাফী'য়াহ) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন । মাসনূন দু'আর মধ্যে এই ভিত্তিহীন বাক্যটি বৃদ্ধি করা সুন্নাত বিরোধী ও অন্যায় ৩ 

মাইকে আযানের দু'আ পাঠ 

আযানের পরবর্তী মাসনূন ইবাদত, দরুদ পাঠ, ওসীলার দু'আ পাঠ, নিজের জন্য দু'আ চাওয়া । এগুলি সবই ব্যক্তিগতভাবে মনে মনে 
আদায় করা সুন্নাত । এগুলি জোরে জোরে বা সমবেতভাবে আদায় করা খেলাফে সুন্নাত । বর্তমানে আমাদের দেশে রেডিও ও টেলিভিশনের 
প্রভাবে বিভিন্ন মাসজিদে আযানের পরে মাইকে ওসীলার দু'আ পাঠ করা হয় ৷ এভাবে পাঠ করা সুনাত-বিরোধী । এভাবে দু'আ পাঠের অর্থ 
মিনারে দাড়িয়ে আযান দিয়ে আযানের পরে ঠিক আযানের মতো চিৎকার করে দু'আ পাঠ । 

এভাবে দু'আ পাঠের রীতি প্রচলনের ফলে আযানের পরে দরুদ পাঠের সুন্নাত ও আযানের পরে ওসীলার দু'আ মনে মনে পাঠের 
সুন্নাতের মৃত্যু ঘটছে । সর্বোপরি একটি নতুন বিদ'আত জন্মগ্রহণ করবে । কিছুদিন পরে দেখা যাবে, যদি কেউ অবিকল বিলালের মতো ও 
অন্যান্য সাহাবীগণের মতো শুধুমাত্র আযান জোরে দেন এবং পরের দু'আ মনে মনে পাঠ করেন তখন মানুষে বলতে থাকবে, ‘আহা, দু'আটা 
পড়ল না । একটু ঘাটতি থেকে গেল!” - এভাবে রাসূলুল্লাহ £৪-এর সময়কার আযান তাদের নিকট ‘অসম্পূর্ণ আযান’ বলে প্রতিপন্ন হবে । 

আযান শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা করা 

দু'আ কবুলের সময় আলোচনাকালে আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করছি । এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ £৪ আমাদেরকে 
আযান সংশ্লিষ্ট যিক্র শেষ করে নিজেদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন । এই সময়ের 
প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন বলে তিনি জানিয়েছেন । 


৭. ইকামতের জবাব 

ইকামতকেও হাদীস শরীফে ‘আযান’ বলা হয়েছে । এজন্য মুয়াযযিনকে ইকামত দিতে শুনলে আযানের মতো জবাব দেওয়া উচিত। 
মুয়াযযিন যা বলবেন, তাই বলতে হবে | “হাইয়া আলা ... ”-এর সময় “লা হাওলা ... ” বলতে হবে । উপরের হাদীসগুলির আলোকে “কাদ 
কামাতিস সালাহ” বাক্যদ্ধয়ও মুয়াযযিনের অনুরূপ বলা প্রয়োজন । একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (%) একবার 
মুয়াযযিনের “কাদ কামাতিস সালাহ” বলতে শুনে বলেছিলেন : 



























































































































































Gls 491 ৮৫৭৮ 
“আল্লাহ একে (সালাতকে) প্রতিষ্ঠিত করুন এবং স্থায়ী করুন ।” বাকি জবাব আযানের জবাবের নিয়মে প্রদান করেন 1 
৮. সালাতই সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর 
মুমিন কিভাবে সারাদিন (২৪ ঘণ্টা) তার মহান প্রভুর যিক্র করবেন তা আমরা আলোচনা করছি। ওযু, আযান ইত্যাদির পরেই 
সালাত । সালাতই মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও মহোত্তম যিক্র । ইতঃপূর্বে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচনা করেছি । প্রত্যেক মুমিনের 
প্রধান দায়িত্ব সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল দু'আ-মুনাজাত, যিকর ও তিলাওয়াত বিশুদ্ধ উচ্চারণে, অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব 
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বিনয়, মনোযোগ, আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করা । আমি এখানে সংক্ষেপে সালাতের মধ্যকার কিছু যিক্রের আলোচনা করছি : 

(ক). সানা বা শুরুর যিক্র 

সালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পরেই যে দু'আ বা যিক্র পাঠ করা হয় তাকে আমরা সাধারণত “সানা” বলি । এ সময়ে 
রাসূলুল্লাহ ৪ বিভিন্ন আবেগময় মর্মস্পর্শী দু'আ ও যিক্র পাঠ করতেন । এগুলির মধ্য থেকে একটি মাত্র দু'আ আমরা সানা হিসাবে পাঠ করি । 
হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ফরয সালাতের ক্ষেত্রে এই সানা’ ও দ্বিতীয় আরেকটি দু'আ পাঠ করতে বলেছেন । সুন্নাত-নফল সালাতের ক্ষেত্রে 
সকল মাসনূন “সানা” পাঠ করা যায় । এ সকল মাসনূন সানা বা শুরুর দু'আ অর্থসহ মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করলে সালাতের 
মনোযোগ, বিনয় ও আন্তরিকতা বহাল থাকে । নইলে মুসন্ত্রী অভ্যন্তভাবে খেয়াল না করেই কখন সানা পড়ে শেষ করেন তা টেরও পান না। 
এখানে সানার তিনটি দু'আ লিখছি : 


যিক্র নং ৪৬: সানার যিক্র-১ 
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উচ্চারণ: সুব‘হা-নাকাল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, ওয়া তাবা-রাকাসমুকা, ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা, ওয়া লা- ইলা-হা থ্রাইরুকা । 
অর্থ: “আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসাসহ । আর মহাবরকতময় আপনার নাম, মহা-উন্নত 
আপনার মর্যাদা । আর কোনো মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া ।” 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $ সালাত শুরু করে এই তাসবীহ পাঠ করতেন ১ 


যিক্র নং ৪৭ : সানার যিক্র-২ 
হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ সালাতের শুরুতে বলতেন : 
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উচ্চারণ: ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাধী ফাত্বারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা “হানীফাও ওয়া মা- আনা মিনাল মুশরিকীন । ইন্না 
স্বালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল “আলামীন । লা- শারীকা লাহু, ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু, ওয়া আনা 
মিনাল মুসলিমীন । আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, ওয়া আনা 'আবদুকা । যালামতু নাফসী, ওয়া“অ-তারাফতু বিযানবী, ফাণ্ফিরলী যুনুবী জামিয়ান; 
ইন্নাহু লা- ইয়াগুফিরুষ যুনুবা ইল্লা-আনতা । ওয়াহ্‌দিনী লিআহসানিল আখলা-ক; লা- ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা- ইল্মা- আনতা । ওয়াসরিফ ‘আন্ন 
সাইয়িআহা- লা- ইয়াসরিফু 'আনী সাইয়িআহা- ইল্লা- আনতা । লাব্বাইকা ওয়া সা'আ্দাইকা । ওয়াল খাইরু কুল্লহু ফী ইয়াদাইকা । ওয়াশ-শাররু 
লাইসা ইলাইকা । আনা বিকা ওয়া ইলাইকা । তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ-লাইতা । আস্তাণ্বফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা । 

অর্থ: “আমি সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করেছি তার দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং আমি শিরকে লিপ্ত 
মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷ নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ-উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যই, তিনি মহাবিশ্বের 
প্রতিপালক প্রভু । তার কোনো শরীক নেই । এবং এই জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে । এবং আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত । হে 
আল্লাহ, আপনিই সম্রাট । আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আপনি আমার প্রভূ এবং আমি আপনার দাস । আমি অত্যাচার করেছি আমার 
আত্মার উপর এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি । অতএব আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন । নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা 
করতে পারে না । আর আপনি পরিচালিত করুন আমাকে উত্তম আচরণে পথে, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের পথে পরিচালিত করতে পারে 
না। আর আপনি আমাকে খারাপ আচরণ থেকে দূরে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ খারাপ আচরণ থেকে দূরে রাখতে পারে না । আপনার 
ডাকে আমি সাড়া প্রদান করছি, আমি সানন্দে সাড়া প্রদান করছি । সকল কল্যাণ আপনার হাতে এবং অকল্যাণ আপনার দিকে নয় । আমি 
আপনারই সাহায্যে ও আপনারই দিকে । মহা বরকতময় আপনি এবং সুমহান আপনি । আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই 
দিকে প্রত্যাবর্তন করছি (তাওবা করছি) ।”২ 

হানাফী মযহাবের ইমাম ও ফকীহগণ ফরয সালাতের সানা এই দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম বলে মতপ্রকাশ করেছেন । তবে 
হানাফী ফিকহের অধিকাংশ গ্রন্থে “আনা মিনাল মুসলিমীন” পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে । ইমাম আবু ইউসূফ (রহ) দুটি সানা একত্রে প্রত্যেক 
সালাতের শুরুতে পাঠ করা উত্তম ও মুসতাহাব বলে উল্লেখ করেছেন 1৩ 

জায়নামাযের দু'আ খেলাফে সুন্নাত 

আমাদের দেশে দ্বিতীয় সানাটি জায়নামাযের দু'আ বলে অতি প্রচলিত । সালাত শুরু করার আগে সালাতে বা জায়নামাযে বা 
সালাতের স্থানে দাড়িয়ে এই দু'আটি পাঠ করার রীতি সুন্নাত বিরোধী । রাসূলুল্লাহ ৪ সেটা তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করেছেন । একদিনও 
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তিনি তাকবীরে তাহরীমার আগে তা পাঠ করেননি । আমাদের ইমামগণও তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করা সুন্নাত বলেছেন । অথচ আমরা 
রাসূলুল্লাহ ৪-এর সুন্নাত ও ইমামগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে মনগড়াভাবে এই দু'আটিকে তাকবীরে তাহরীমার আগেই পড়ে নিচ্ছি। 
পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ মনগড়াভাবে এই দু'আটিকে তাকবীরে তাহরীমার আগে পড়া যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন । 
তীরা বলেছেন যে, এই দু'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ করলে সালাতের মধ্যে “আল্লাহর জন্যই সালাত পড়া'-এর দৃঢ় ইচ্ছা আরো দৃঢ়তর 
হয় । এইভাবে বানোয়াট যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি আমরা সালাতের জন্য খেলাফে সুন্নাত রীতিনীতি তৈরি করতে থাকি তাহলে একদিন রাসূলুল্লাহ 
ট-এর পদ্ধতির সালাত অপরিচিত হয়ে যাবে । 
রাসূলুল্লাহ ৪ সালাতের মধ্যে শেষ বৈঠকে সালাত বা দরুদ পাঠের রীতি শিক্ষা দিয়েছেন । এখন আমরা কি সালাত কবুল হবে যুক্তি 
দিয়ে তা বাদ দিয়ে সালাতের তাকবীরে তাহরীমার আগে দরুদ পাঠের রীতি চালু করব? রাসূলুল্লাহ 8 চোখ মেলে সালাত পড়ার রীতি চালু 
করেছেন । আমরা কি মনোযোগ বৃদ্ধির যুক্তিতে চোখবুজে সালাতের রীতি চালু করব? 
কখন কোন্‌ দু'আ পড়লে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তা তিনিই জানতেন এবং শিখিয়েছেন । আমাদের দায়িত্ব অবিকল তার অনুসরণ 
করা । আল্লাহ আমাদের সুন্নাতের মধ্যে তৃপ্ত থাকার তাওফীক দান করুন ; আমীন । 
যিক্র নং ৪৮: সানার যিক্র-৩ 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £ঞ্ সালাতে দাড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পরে কেরা'আত (সূরা পাঠ) শুরু করার আগে অল্প 
সময় চুপ করে থাকতেন । তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবনি হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা 
ও সুরা পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে নীরব থাকেন, এ সময়ে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, আমি এ সময়ে বলি: 
ঠে 2৮5 ULES) ০০ এ সর] ০০৩ ০5০] তে ৩০০ LS GULLS ০৯৪ ভোজ ২০৬ ০৫৭] 
২১৯৩ 09805 fll SUES ০৮1 alll ০৯] ০০ এই) 253) 
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা, বা-ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- বা-'আদ্‌তা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব । আল্লা-হুম্মা, 
নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- ইউনাক্কাস সাওবুল আব্ইয়াদু মিনাদ দানাস । আল্লা-হুম্মাগসিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমা-ই ওয়াস সাল্জি ওয়াল 
বারাদ । 






















































































অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি দুরত্ব সৃষ্টি করে দিন আমার ও আমার পাপের মধ্যে যেমন দূরত্ব আপনি রেখেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে 
(আমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে শত যোজন দূরে থাকার তাওফীক প্রদান করুন) ৷ হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করুন পাপ 
থেকে, যেমনভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয় ধবধবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ৷ হে আল্লাহ আপনি ধৌত করুন আমার পাপরাশী পানি, বরফ এবং 
শিল দ্বারা (আমার হৃদয়কে পাপমুক্তি ও অনন্ত প্রশান্তি প্রদান করুন) ।”১ 


রাসূলুল্লাহ % রুকুতে বিভিন্ন যিক্র করতেন । হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ (তার ইন্তেকালের পূর্বে, সোমবার 
ফজরের সালাতের সময়) তার ঘরের পর্দা সরান । তখন মানুষেরা হযরত আবু বকরের (রো) পিছনে কাতারবদ্ধভাবে দাড়িয়ে সালাতে রত 
ছিলেন । তিনি বলেন, হে মানুষেরা ... আমাকে রুকু ও সাজদার মধ্যে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে । কাজেই, তোমরা রুকুর মধ্যে 
প্রভুর তা'খীম-মহত্ব ঘোষণা করবে । আর সাজদার মধ্যে প্রাণপণে বেশি বেশি দু'আ করবে; এ সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা 
খুবই বেশি ।”২ 

মহান প্রভুর তা'খীম প্রকাশের জন্য অনেক প্রকার বাক্য তিনি শিক্ষা দিয়েছেন । তনুধ্যে অন্যতম: 

যিকর নং ৪৯: রুকুর যিক্র-১ ১৯) ০৪ ০) 

উচ্চারণ: সুব'হা-না রাব্বিয়াল “আযীম । অর্থ: মহাপবিভ্র আমার মহান প্রভু । 

মনের আবেগ নিয়ে এই ঘোষণা বার বার দিতে হবে । কমপক্ষে ৩ বার বলার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ  । 


যিকর নং ৫০: রুকুর যিক্র-২ 
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উচ্চারণ : সুব্বহুন বুদ্দুসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূ'হ । 

অর্থ : “মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতা গণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু ৷” 

(পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত ৮ নং যিক্র) । আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ && রুকু ও সাজদার মধ্যে এই তাসবীহ পাঠ করতেন ৩ 

যিক্র নং ৫১: রুকুর যিক্র-৩ 

৯০০০৩ ABS 9 a ভ ৬৪৪ ৮ এ] (০৯ Call এ এসএ Hy ০৪০ এ ০৫ 

উচ্চারণ: আল্লপ-হুম্মা, লাকা রাকা“অৃতু, ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আস্লামতু । খাশা“আ লাকা সাম'ই ওয়া বাসারী ওয়া মুখখী, 
ওয়া “আযমী, ওয়া 'আসাবী । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনারই জন্য রুকু করেছি, এবং আপনার উপরেই ঈমান এনেছি এবং আপনারই কাছে সমর্পিত হয়েছি । ভক্তিতে 
অবনত হয়েছে আপনার জন্য আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার মস্তিষ্ক, আমার অস্থি ও আমার হ্লায়ুতন্ত্র ।” 





























হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ রুকুতে এইগুলি বলতেন 1১ 
(গ). রুকু থেকে উঠে দাড়ানো অবস্থায় যিক্র 
যিক্র নং ৫২ : দাড়ানো অবস্থার যিক্র-১ 











উচ্চারণ : রাব্বানা- লাকাল ‘হামদ । 

অর্থ : হে আমাদের প্রভু, আপনারই প্রশংসা । 

রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাড়ানোর পরে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা দণ্ডায়মান থাকা ওয়াজিব । পরিপূর্ণ সোজা হয়ে 
দাড়ানোর আগেই সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে । এই সময়ে দাড়ানো অবস্থায় সকল ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাতী সকলের 
জন্যই সুন্নাত অন্তত একবার (রাব্বানা-, লাকাল 'হামদ) বলা । রাসূলুল্লাহ £৪ ও সাহাবীগণ এই সময়ে অতিরিক্ত আরো কিছু বাক্য বলতেন । 
যেমন,- 














যিক্র নং ৫৩: দীড়ানো অবস্থার যিক্র-২ 
এ লো 0০ এড la sag agin ৮৪০০৪ ০০০১) ৪০০৩ ০৩০৬ ৪৪৭ ১০৯ এ ০৩০ ag) 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা- লাকাল 'হামদু, মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা- বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ 
মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা'আদ । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমাদের প্রভূ, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু 
আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার ৮ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা, ইবনু আব্বাস, আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ && রুকু থেকে উঠে দাড়িয়ে এই 
বাক্যগুলি বলতেন ।২ 
যিক্র নং ৫৪ : দাড়ানো অবস্থার যিক্র-৩ 
das তো On এ ও ৪03 agin ০৪০ ০০০) ৪৫৩ ০৩৮৯৭ ৪৪৭ ৯৯০ এ ০৩০ ০৫ 
এ) dla একী] 13 ৪৪৪ ১৩ ০৬৬৭ lal haa ৩০৪৮৪ Ll ভি Y ally Ui ০১ 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা- লাকাল ‘হামদু, মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা- বাইনাহুমা, ওয়া 
মিলআ মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা*আ্দ, আহ্লাস্‌ সানা-ই ওয়াল মাজ্দি | লা- মা-নি“আ লিমা- আ'অ্ত্বাইতা, ওয়ালা- মু‘ত্ত্বিয়া লিমা- 
মানা“অ্তা, ওয়ালা- ইয়ান্ফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু 
আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার । সকল মর্যাদা ও প্রশংসার মালিক 
আপনিই । আপনি যা প্রদান করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না । আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ প্রদান করতে পারে না । অধ্যবসায়ীর 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার পরিবর্তে (আপনার ইচ্ছার বাইরে) তার কোনো উপকারে আসে না ৮৩ 


যিক্র নং ৫৫ : দাড়ানো অবস্থার যিক্র-৪ 
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উচ্চারণ: রাব্বানা- ওয়া লাকাল “হামদু, 'হামদান কাসীরান ত্াইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি । 

অর্থ: “হে আমাদের প্রভু, এবং আপনারই প্রশংসা, অশেষ প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা ৷” 

হযরত রিফাআহ ইবনু রাফি রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪% একব্যক্তিকে এই সময়ে এই বাক্যগুলি বলতে শুনে খুব প্রশংসা করে বলেন: 
আমি দেখলাম ত্রিশের অধিক ফিরিশতা বাক্যগুলি লিখে নেওয়ার জন্য পাল্লা দিচ্ছে 8 

(ঘ). সাজদার যিক্র : 

ইতোপূর্বে বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, সাজদার মধ্যে আল্লাহর তাসবীহ ও মর্যাদা প্রকাশ এবং বেশি বেশি দু'আ করা 
প্রয়োজন । 

যিক্র নং ৫৬: সাজদার যিক্‌র 


সাজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার বলতে হবে : 




















০৮৮০] ৪১ JE 





উচ্চারণ : সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'অ্লা । 

অর্থ : “মহাপবিত্র আমার প্রভু যিনি সর্বোচ্চ 1” 

অর্থের দিকে খেয়াল রেখে আবেগ ও ভক্তির সাথে এই তাসবীহগুলি বলতে হবে । 

এছাড়া বিভিন্ন তাসবীহ ও দু'আ রাসূলুল্লাহ (&৪8) নিজে সাজদার মধ্যে বলতেন ও বলতে শিখিয়েছেন । উপরে রুকুর তাসবীহের মধ্যে 
উল্লেখ করেছি যে তিনি “সুবুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকতি ওয়ার রূহ” রুকু ও সাজাদায় বলতেন । সাজদার আরো দুটি দু'আ আমি 
ইতোপূর্বে (২৪ ও ২৫ নং যিক্র) উল্লেখ করেছি। 

(ও). দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের যিক্র 

দুই সাজদার মাঝে পরিপূর্ণ স্থির হয়ে অন্তত কয়েক মুহূর্ত বসা ওয়াজিব । পরিপূর্ণ সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সাজদায় চলে 
গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে । এই সময়ে রাসূলুল্লাহ $৪ বিভিন্ন দু'আ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে । 
যিক্র নং ৫৭ : দুই সাজদার মাঝে বৈঠকের যিক্র-১ 
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উচ্চারণ : রাব্বিগৃ-ফিরলী, রাব্বিগৃ-ফিরলী । 
অর্থ: “হে আমার প্রভূ আমাকে ক্ষমা করুন, হে আমার প্রভূ, আমাকে ক্ষমা করুন ৷” 
হুযাইফা রো) বলেন, “নবীজী ৪৯ দুই সাজদার মাঝে বসে এই কথা বলতেন ।”১ 
যিক্র নং ৫৮ : দুই সাজদার মাঝে বৈঠকের যিক্র-২ 
[৮5১19] ০৮5391597৯1 SAI ৮৮০৯ ভা ১৬৪1 ০৪ 
উচ্চারণ: রাব্বিগৃ-ফিরলী, ওয়ার“ হামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী [ওয়ার ফা’অনী] । 
অর্থ: “হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, আমাকে পূর্ণতা দান করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করুন, আমাকে রিযিক দান করুন [এবং আমাকে সুউচ্চ করুন] ৷” 
ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ £৪ দুই সাজাদার মাঝে বসে এই দু'আ বলতেন ।”২ 
(চে). তাশাহহুদ ও সালাত 
তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ও সালাত (দরুদ) আমরা সকলেই জানি । তবে অর্থ উল্লেখ করার জন্য এখানে তা লিখছি । একমাত্র আশা 
যে, কোনো আগ্রহী পাঠক অর্থ শিখে নিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাশাহহুদ ও সালাত পাঠ করবেন । 
যিক্র নং ৫৯: তাশাহহুদ (আত-তাহিয়্যাত) 
সাহাবীগণ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ & আমাদেরকে তাশাহহুদ শিখাতেন ঠিক যেভাবে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন । বিভিন্ন সাহাবী 
থেকে তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে । ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ £%-এর পিছে সালাত আদায়ের সময় বসলে বলতাম: আল্লাহর 
উপর সালাম, ফিরিশতাগণের উপর সালাম, অমুকের উপর সালাম, ... । রাসূলুল্লাহ ঃ একদিন আমাদেরকে বললেন : আল্লাহই সালাম 
(কাজেই, আল্লাহকে সালাম প্রদান করা ঠিক নয়) | অতএব, তোমরা যখন সালাতের মধ্যে বসবে তখন বলবে : 
ঠ৩ ৮০ Dall 4৯ এস ০৯০৩ ভে a2) Sale এ] এইড ০৬৮ এ ৬৯ 
4১) 4 ৩০ ৫০ (০০815 ৮০ ৪ ০০ এ ১৯০ IS clad এ 09) cabal) 81 ২০৮ 
Ads ০৭৬০ 1৮৯৭ 0 ২৫51৩ 
অর্থ: “সকল মহান মর্যাদা জ্ঞাপন আল্লাহর জন্য এবং উপাসনা-আরাধনা ও প্রার্থনাসমূহ এবং পবিত্র বাক্য, কর্ম ও দানসমূহ । সালাম 
আপনার উপর, হে নবী; এবং আল্লাহর রহমত ও তার বরকতসমূহ ৷ সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপর । 
(রাসুলুল্লাহ &ঞ্ বলেন: এ কথা বললে আসমান ও জমিনে আল্লাহর সকল নেক বান্দাকেই সালাম দেওয়া হয়ে যাবে) আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই । এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার দাস ও প্রেরিত বার্তাবাহক । (রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন : এরপর মুসস্লী 
নিজের জন্য পছন্দমতো প্রার্থনা বা দু'আ করবে ।)”৩ 
সালাতের শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ -এর উপর সালাত পাঠ করা মাসনূন ইবাদত । ফুদালাহ ইবনু 
উবাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দু'আ করতে শুনতে পান, অথচ লোকটি আল্লাহর মর্যাদা ঘোষণা ও রাসূলুল্লাহ 
&-এর উপরে সালাত পাঠ করেনি । তখন তিনি বলেন : 


AAS 491 Sa লস] ৮০ এ ০ 4৪০০ ৪৮ এস Lai nl ASS চপল 025 19৯ ০৪ 
fi EDS My 
“লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে । যখন কেউ সালাত আদায় করে তখন যেন সে প্রথমে তার প্রভুর প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপন করে । 
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এরপর সে নবীর (৪) উপর সালাত পাঠ করবে । এরপর তার যা ইচ্ছা হবে তার-জন্য দু'আ করবে ৷” হাদীসটি সহীহ 1১ 

এ সময়ে আমরা সবাই দরুদে ইবরাহীমি পাঠ করি । দরুদের অর্থ ইতঃপূর্বে ৩১ ও ৩২ নং যিক্রে আলোচনা করেছি । অর্থের দিকে 
লক্ষ্য রেখে রাসূলুল্লাহ $-এর মর্যাদা ও হকের প্রতি আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে তাশাহহুদের শেষে সালাত পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । 

(ছে). নিজের জন্য প্রার্থনা 

উপরের হাদীস ও পূর্ববর্তী অনেক হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, সালাতের মধ্যে মুমিনের সর্বশেষ করণীয় নিজের দুনিয়া ও 
আখেরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা । এই সময়ে পাঠ করার জন্য অনেক মুনাজাত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে । একটি 
মাসনূন মুনাজাত ইতঃপুবে ২৬ নং যিক্রে উল্লেখ করেছি । 

(জ). ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত 

এই দুই রাক'আত সালাতকে রাসূলুল্লাহ ৯৪ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন । কখনোই কোনো অবস্থায় সফরে, বাড়িতে, ব্যস্ততা বা কোনো 
কারণে তিনি তা ছাড়তেন না। এজন্য কোনো কোনো আলিম এই দুই রাক'আত সালাতকে ওয়াজিব বলেছেন । এই দুই রাক'আত সুন্নাত 
সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ $-এর সুন্নাত নিম্নরূপ 
(১). তা ঘরে আদায় করা । তিনি সর্বদা (সফর ছাড়া) এই দুই রাক'আত সালাত তার নিজ বাড়িতেই আদায় করতেন । কখনো 
আযানের পরেই এবং কখনো জামা'আত শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি নিজ বাড়িতে সুন্নাত সালাত আদায় করে এরপর মসজিদে যেয়ে 
জামা'আতে দীড়াতেন । 
সাধারণভাবে সকল সুন্নাত ও নফল সালাত নিজ বাড়িতে বা নিজের ঘরে আদায় করা উত্তম এবং সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ (8) ফরয 
সালাতের আগের ও পরের সকল সুন্নাত সালাত ও অন্যান্য সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে আদায় করতেন । তিনি এ সকল সালাত ঘরে আদায় 
করতে উৎসাহ দিয়েছেন । ঘরে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হয় বলে ঘোষণা করেছেন । তিনি বলেছেন: 

429552) 2১০৫ 3) বড ওঠ fll 2১০০ 5১] ০4০৪ 
“শুধু ফরয সালাত বাদে সকল সালাত নিজ বাড়িতে পড়া সর্বোত্তম 1৮২ 

























































































তিনি আরো বলেন : 
Cin ভে ০০৩ 49) OU 4১৩০ Cha a Ail aaah ০০বী ওঠ ৪১০০ ASS ৮৪ 0 


| ৯২ 44১০ 
“মসজিদের (জামাতে) সালাত হয়ে গেলে তোমরা বাড়িতে কিছু সালাত আদায় করবে, কারণ বাড়িতে সালাত আদায়ের কারণে 
আল্লাহ সেই বাড়িতে কল্যাণ ও মঙ্গল (বরকত) দান করবেন ।”৩ 
আবদ ইবনু সা'দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (৯৪) -কে প্রশ্ন করলাম : কোন্টি উত্তম, বড়িতে সালাত পড়া না মসজিদে সালাত 
পড়া £ তিনি বললেন : 
১] all ৪৪ ০৮৮০০ 0 ০০ লে শি ভোজ ওঠ ভোট ০9 ১০০৭ ০০ বওঞ ও ভোজ ০] এ এ ১ 
HG La LIS ০ 
“তুমি তো দেখছ যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্ন । তা সত্তেও আমি মসজিদে সালাত না পড়ে বাড়িতে সালাত পড়া পছন্দ করি । 
শুধুমাত্র ফরয সালাত মসজিদে পড়ি ৮৪ 
সুননাত-নফল সালাত ঘরে পড়ার ফযীলতে অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন: 
৮১] ০85 ০) ০০8৬৯ ৯০০ ৪০০ বা লীগ ৪ 02] ১১০ ০7৪ 
€৩৮ 7৮] ৮৬ 
“যেখানে মানুষ দেখতে পায় সেখানে সুন্নাত-নফল সালাত পড়ার চেয়ে নিজ বাড়িতে তা আদায় করার ফযীলত এত বেশি যেমন 
নফল সালাতের উপরে ফরয সালাতের ফযীলত 1৮৫ 
সর্বাবস্থায় সকল সুন্নাত-নফল সালাত সাধারণভাবে মসজিদে আদায় করা জায়েয, কিন্তু বাড়িতে পালন করা উত্তম ৷ হানাফী 
মাযহাবের ইমামগণ উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ি যদি মসজিদ থেকে দূরেও হয় তাহলেও বাড়িতে এসে সুন্নাত আদায় করা উত্তম । পথ চলার 
কারণে সুন্নাত আদায়ে দেরি হলে কোনো অসুবিধা নেই ৬ 
(২). ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ৪-এর নিয়ম ছিল তা সংক্ষেপে আদায় করা । সাধারণত তিনি প্রথম 
























































১৪৭ 





রাক'আতে সুরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন । আবার কখনো কখনো তিনি ফাতেহার পরে 
প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ আয়াত ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াত বা ৬৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন 1১ 

আযানের পরে সুন্নাত আদায় করে নিলে তিনি সাধারণত জামাত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তীর স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন, অথবা ডান 
কাতে শুয়ে থাকতেন । 

(৩). ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে এই দুই রাক'আত সুন্নাত ছাড়া কোনো প্রকার সালাত তিনি পড়তেন না এবং এই দুই 
রাক'আত ছাড়া অন্য কোনো সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন । এছাড়া ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো নির্দিষ্ট যিক্র 
ওযীফার কথা সুন্নাতে আছে বলে আমার জানা নেই । 

(ঝে). ফজরের সালাত জামাতে আদায় 

যাকির ও আল্লাহর পথের পথিককে অবশ্যই ফজরের সালাত ও অন্যান্য সকল সালাত জামাতে আদায় করতে হবে । অনেক যাকির 
ফজরের সালাত একাকী ঘরে আদায় করেন । এরপর অনেক সময় যিক্র ওযীফা করেন । অথচ সারা দিনরাত নফল যিক্র ওযীফা করার চেয়ে 
শুধুমাত্র ফরয সালাতগুলি জামাতে আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম । অন্য নফল যিক্র তো দূরের কথা মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় যিক্র 
ও বড় নফল ইবাদত তাহাজ্জুদের চেয়েও জামাতে সালাত আদায় করা বেশি ফযীলতের | হযরত উমার (রা) একদিন সুলাইমান ইবনু আবী 
হাসমা নামাক একজন সাহাবীকে ফজরের জামাতে উপস্থিত না দেখে তার বাড়িতে যেয়ে তার আম্মাকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন | তিনি 
বলেন রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে সে ক্লান্ত হয়ে যায় । এজন্য ফজরের সালাত ঘরে আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়েছে । হযরত উমার (রা) 
বলেন : 






























































2st ০9 cA লা ৯ 2৮০৯ ভি ডে] BDL এ CNY 

“সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করার চেয়ে ফজরের সালাত জামাতে আদায় করাকে আমি বেশি ভালবাসি ও ভালো বলে মনে 
করি ।”২ 

প্রিয় পাঠক, নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করতে পারা মুমিনের অন্যতম কারামত । আওলিয়ায়ে কেরাম জামাতে সালাত 
আদায়কে বেলায়েতের পরিচয় বলে মনে করেছেন । তারা বার বার বলেছেন : “যদি কাউকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বা বাতাসে উড়ে 
যেতে দেখ, তাহলে তাকে ওলী ভেব না, কিন্তু যদি কাউকে পাচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো জামাতে আদায় করতে দেখ তাহলে তাকে ওলী 
জানবে ” কারণ বাতাসে উড়তে, পানিতে হাটতে, মনের কথা বলতে ঈমান বা বেলায়েতের দরকার হয় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খরষ্টান, কাফির, 
মুশরিক সকলের মধ্যেই এরূপ মানুষ পাওয়া যায় । যা মুসলিম ও কাফির সবার মধ্যে পাওয়া যায় তা কখনো বেলায়েতের আলামত হতে পারে 
না । অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক পেয়েছে তাকে ওলী জানতে হবে । তার সবচেয়ে বড় কারামত এই যে, তার অন্তর 
ও প্রবৃত্তি সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গিয়েছে । 

সকল ফরয সালাত মসজিদে জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব ৷ “বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া” ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য প্রাচীন 
গ্রন্থে জামাতে সালাতকে ওয়াজিবই লিখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লিখা হলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা 
ওয়াজিবের পর্যায়ের । আবার সুন্নাতের বিষয়েও আমাদের ধারণা বড় অদ্ভুত । ফিকহের হিসাবে অনেক কাজই সুন্নাত । কিন্তু কোন্‌ সুন্নাতের 
কতটুকু গুরুত্ব তা হাদীসের আলোকে জানতে হবে । টুপি মাথায় দেওয়া একটি সুন্নাত, পাচ ওয়াক্ত সালাতে আগে ও পরে কিছু সালাত সুন্নাত, 
আবার জামাতে সালাতও সুন্নাত । কিন্তু সব সুন্নাত একই গুরুত্বের নয় । দেখতে হবে যে, রাসুলুল্লাহ কোন্‌ সুন্নাতকে কতটুকু গুরুত্ব 
দিয়েছেন । ততটুকু গুরুত্ব দিয়েই তা পালন করতে হবে । গুরুত্বের ক্ষেত্রে তার রীতির ব্যতিক্রম করার অর্থ তার সুন্নাতকে অবহেলা করা ও 
নিজের মনগড়া মতে চলা । 

টুপি রাসূলুল্লাহ ৪ ও সাহাবীগণ পরেছেন তাই সুন্নাত । কিন্তু তিনি তা পরার কোনো নির্দেশ দেননি ৷ আবার সুন্নাতে মুআক্কাদা 
সালাতগুলি তিনি পড়েছেন এবং পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন । কিন্তু না পড়লে কোনো ধমক বা শাস্তির কথা বলেননি । আর জামা'আতে সালাত 
তিনি আজীবন পালন করেছেন, পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পালন না করলে কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন । অথচ আমাদের 
যাকিরীনদের মধ্যে অনেকে টুপির সুন্নাত বা অন্যান্য অনেক মুস্তাহাব, সুন্নাতে যায়েদা বাধ্য না হলে ত্যগ করেন না বা করতে চান না, সুন্নাতে 
মুআক্কাদা সালাত ত্যাগ করেন না, অথচ অকাতরে জামাত ত্যাগ করেন । মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রবৃত্তি ও মনকে রাসূলুল্লাহ &৪-এর 
সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী করে দেন । 

অগণিত সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ 8 নিজে এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া 
জামা'আত ত্যাগ করেননি । জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তারা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন । অনেক সময় অন্ধ ব্যক্তি এসে 
রাসূলুল্লাহ £-এর কাছে বলেছেন : “আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো মানুষ নেই আর পথও খারাপ । আমি কি জামাতে না এসে 
ঘরে সালাত আদায় করে নিতে পারব ?” তিনি (নবী) অন্ধকেও জামা'আত ত্যাগের অনুমতি দেননি । বলেছেন : “আযান শুনলে হামাগুড়ি দিয়ে 
বা বুকে ছেচড়ে হলেও মসজিদে এসে তোমাকে জামাতে সালাত পড়তে হবে ।” যারা জামাতে সালাতে শরীক হয় না, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে 
দিতে চেয়েছেন তিনি । 

সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জামাতে সালাতে শরীক না হয়ে ফরয সালাত ঘরে আদায় করাকে স্পষ্ট গোমরাহী বলে জানতেন । এ 
বিষয়ে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন : 












































































































































১৪৮ 


১ পি ০০ মি] 2১০৪ 95 শি sla ile ০০৭ 
“যে ব্যক্তি সালাতের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার সালাতই হবে না । তবে যদি 
ওযর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা ।”১ 
অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে: 
৯ ০ ds SIT Lay 2 ০৬০ এ Cada ia পিএ ও ১৩] a ০০ 
৮০০ টি] ৯১০০]| Ala ০৯787 
“যে ব্যক্তি ওযর ছাড়া আযান শুনেও সালাতের জামাতে এলো না, সে একা যে সালাত আদায় করল সেই সালাত কবুল হবে না । 
সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: ওযর কি? তিনি বলেন: ভয় বা অসুস্থতা 1২ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেছেন : 
ES 491 ০৮৪ ০৫৪৯ ৪১১৪ ৮৯ ৬৮ ৪১৪৯ ০৮০ ৪৪ Lala 1095 এ) AL ০) ০০৭ ০০ 
5255৯ 2৪ শিউলি তি এও একা] Oi ০০ ০৫25 এস] ০৮৭ lag ক৪ এআ ha PSA 
৮৩ ৮35৩ Ay a... সিএ AS Al 255 5 সি এ 25৮ এ ৪ ০০৫ 1৬৬ ভে 
লে ৪ শি-৩০৯ ০৯০৯০] ০৯৪ ৭৩৪ এ লও ০৯৩] 05 এও 8 ০৪৬০ Bia 3) 5 ASS, 
ial 
“যার ভালো লাগে যে, সে আগামীকাল মুসলমান হিসাবে আল্লুহার সাথে দেখা করবে, সে যেন এই সালাতগুলিকে যে মসজিদে 
আযান দেওয়া হয় সেখানে নিয়মিত জামাতে আদায় করে । কারণ আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাত প্রচলন করেছেন । আর 
এসকল হেদায়েতের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম সালাতগুলিকে মসজিদে জামাতে আদায় করা । তোমরা যদি বাড়িতে সালাত পড় তাহলে তোমরা 
তোমাদের নবীর ৪) সুন্নাত ছেড়ে দেবে । আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে | ... আমাদের 
সময়ে আমরা দেখেছি একমাত্র সুপরিচিত মুনাফিক যাকে সবাই মুনাফিক বলে চিনত এরাই শুধু জামাতে সালাতে হাজির হতো না। অসুস্থ 
মানুষও দু'জন মানুষের কাধে ভর দিয়ে এসে জামাতে শরীক হয়ে কাতারে দাড়িয়ে যেত ৷”৩ 
জামাতে সালাত ত্যাগ করা যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে সালাত আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও 
বরকতের কাজ | জামাতে সালাত আদায় করলে আল্লাহ ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব দান করবেন, যারা সর্বদা জামাতে সালাত আদায়ের জন্য 
মসজিদের দিকে মন দিয়ে রাখেন তাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের সাথে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, জামাতের 
অপেক্ষা করা জিহাদের সমতুল্য, ইত্যাদি বিভিন্ন মর্যাদার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ * বলেছেন : 
১ co 5৪1০৯ ০০518 বা এড ASN BORED এ ৪০ ভে এ ০৪9 এ Sha ০০ 
SBE ০০৭ ১৯1১৯ 
“যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ সালাত জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুটি মুক্তি লিখে 
দিবেন : (১). জাহান্নাম থেকে মুক্তি ; ও (২). মুনাফিকী থেকে মুক্তি ।”8 
ফজরের সালাতের জামা'আতের অতিরিক্ত গুরুত্ব ও ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন: 
“মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের সালাত ফজর ও ইশা*র জামা'আত 1৮৫ 
মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান মুসলমানদের জাগতিক লাভ অর্জনে আগ্রহ ও আল্লাহর রহমত, সাওয়াব ও আখেরাতের লাভ অর্জনে 
নিঃস্পৃহতার একটি চমৎকার উদাহারণ দিয়ে তিনি বলেন : “তারা যদি জানত যে, জামাতে সালাতে হাজির হলে একটি ভালো গোশতওয়ালা 
হাড় পাওয়া যাবে, তাহলে তারা হাজির হয়ে যাবে ।”৬ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন : “আমরা যদি কাউকে ফজর ও ইশা'র 
জামাতে না দেখতে পেতাম তাহলে তার বিষয়ে ধারণা খারাপ করে ফেলতাম 1৮৭ 























































































































1১৯৯ ৪19 ৮১৬টি ৫ ilu ও 
“ফজর ও ইশা'র সালাত জামাতে আদায় করলে কত ফযীলত তা যদি তারা বুঝত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এই দুই 
সালাতে উপস্থিত হতো 1৮ 








তিনি বলেছেন : 
4১] 2 দিও od 258 45০৯ ATA ৮৮০ ০ 
“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীর মধ্যে প্রবেশ করবে ।”১ 
অন্য হাদীসে তিনি বলেন : 
Acai al Sa Cg এ dai 2৬ শি 2৪৮ ভঠ ৪৮] Sha ০০ 
Als Jal ০৮০ 5 
“যে ব্যক্তি ইশা'র সালাত জামাতে আদায় করবে সে যেন অর্ধেক রাত্র (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করল । আর যে ব্যক্তি ফজরের 
সালাতও জামাতে আদায় করবে সে ব্যক্তি যেন সারা রাত (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করল (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাতে আদায় 
করবে, সে সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়ের সাওয়াব পাবে) ।”২ 
৯. বাড়ি মসজিদ গমনাগমনের যিক্র 
মুমিনের জীবন তার প্রভুর স্মরণ কেন্দ্রিক । সাধারণত তিনি সকালে প্রথমবার বাড়ি থেকে বের হন মসজিদে ফজরের সালাত জামাতে 
আদায়ের জন্য । এরপর সারাদিনের কর্মময় জীবনে আসা-যাওয়া চলতে থাকে । এখানে এ বিষয়ক কিছু যিক্র উল্লেখ করছি । 
যিক্র নং ৬০: বাড়ি থেকে বের হওয়ার যিক্র-১ 






































4 1 5358 ১৩ ০৬৯ ১ 49) ৮০ ০8555 ০) এ 
উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু “আলাল্লা-হি, লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ । 
অর্থ: “আল্লাহর নামে । আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম । কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ৷” 
আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (8৪) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এই কথাগুলি বলবে, তাকে (আল্লাহর 
পক্ষ থেকে ) বলা হবে: তোমার আর কোনো চিন্তা নেই, তোমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হলো (তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হলো) এবং 
তোমাকে হেফাযত করা হলো । আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায় ৷” অন্য বর্ণনায় : “এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করে 
বলে, সে ব্যক্তির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, হেফাযত করা হয়েছে এবং পথ দেখানো হয়েছে, কিভাবে আমরা তার ক্ষতি করতে পারি £” 
হাদীসটি হাসান ৩ 
যিকর নং ৬১: বাড়ি থেকে বের হওয়ার যিক্র-২ 
0৫৯৪ এ 0৫৯ এ AES 5215 এ ০০ ও 455 ০ ad ২৪ 0 ০৫0 4০1 ০০ DSSS এস) ৯০৪ 
Wi 


উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা, ইন্না না'উযু বিকা মিন আন নাধিল্লা, আও নাদিল্লা, আও নাযলিমা আও 
নৃযলামা, আও নাজহালা আউ ইউজহালা “আলাইনা । 

অর্থ: “আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করছি, হে আল্লাহ আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমরা পদশ্থলিত হব বা 
বিভ্রান্ত হব, বা আমরা অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব, অথবা আমরা কারো সাথে ক্রোধ ও মূর্খতাসুলভ আচরণ করব বা কেউ আমাদের 
সাথে এরূপ মুর্খতাসুলভ আচরণ করবে ।” 

হযরত উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8৪) বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করতেন । হাদীসটি সহীহ 1৪ 

দিনে রাত্রে যে কোনো সময় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মুমিনের উচিত এই যিক্রগুলি অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে আল্লাহর 
দিকে রুজু করে পাঠ করা । 


যিক্র নং ৬২ (ক) : বাড়ি প্রবেশের যিক্র-১ 
আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ & বাড়িতে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিক্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, আল্লাহর যিক্র 
করে বাড়িতে প্রবেশ করলে শয়তান সেই বাড়িতে অবস্থান করতে পারে না । বাড়ি প্রবেশের মাসনূন যিক্র নিরূপ : 
1555 03) des ০৮০০৯ 4০1 mig UMS এআ শি 

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি ওয়লাজনা বিসমিল্লা-হি খারাজনা ওয়া ‘আলা রাব্বিনা- তাওয়াক্কালনা । 
অর্থ: “আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বাহির হলাম এবং আমাদের প্রভুর উপর নির্ভর করলাম |” 
হযরত আবু মালিক আশ'আরী (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪% বলেছেন : 

৭১ ৮০ ৯ ০০ 05 বস ভে৪ ০৯০॥ (91 
“যখন কেউ তার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন যেন সে এই কথাগুলি বলে । এরপর সে যেন তার স্ত্রী-পরিজনদেরকে সালাম 











































































































১৫০ 


দেয় ।”১ 


যিকর নং ৬২ (খ) বাড়ি প্রবেশের যিক্র-২ (সালাম) 





425৯9 4১) 2৯০৩ ৯৯০ ০১০ 





উচ্চারণ: আস-সালা-মু “আলাইকুম ওয়া রা'হমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ । 
অর্থ : আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও তার বরকত । 
বাড়িতে প্রবেশের সময় উপরের দু'আ পাঠের পরে বাড়ির যার সাথেই দেখা হবে তাকে সালাম দিতে হবে । উপরের হাদীসেই আমরা 
সেই নির্দেশনা পেয়েছি । সালাম ইসলামের অন্যতম ইবাদত । সালাম প্রদানকারী ও উত্তর প্রদানকারী উভয়েই অগণিত সাওয়াবের অধিকারী 
হন। উপরন্তু সালাম মানব জীবনের অন্যতম দু'আ । এতে শান্তি, রহমত ও বরকতের দু'আ করা হয় ৷ একটিবারের সালমও যদি কবুল হয়ে 
যায় তাহলে সেই ব্যক্তির জীবনে আর কিছুই অপূর্ণ থাকবে না । জীবনে শান্তি, রহমত ও বরকত পাওয়ার পর আর কী বাকি থাকে? 
আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতাকে ও পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েকে সালাম দেন না । এক ধরনের 
শয়তানী ওয়াসওয়াসা মুসলিমগণকে এই অতুলনীয় কল্যাণকর ও অগণিত সাওয়াবের কর্ম থেকে বিরত রাখে, যে ওয়াসওয়াসাকে অনেকে 
‘লজ্জা’ নাম দেন । সাধারণ জ্ঞানেই আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের দু'আর সবচেয়ে বড় হকদার তার স্বামী বা স্ত্রীও সন্তানগণ । 
অথচ আমরা অন্যান্য মানুষকে সালাম প্রদান করি, তাদেরকে সাওয়াব অর্জনের সুযোগ ও দু'আ প্রদান করি কিন্ত আপনজনদেরকে বঞ্চিত করি । 
সাধারণভাবে সবাইকে সালাম প্রদান সুন্নাত । আর স্বামী, স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যগণকে সালাম দেওয়া অতিরিক্ত গুরুতৃপূর্ণ সুন্নাত । 
হাদীস শরীফে বিশেষভাবে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এজন্য অতিরিক্ত ও বিশেষ সাওয়াব ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । আবু 
উমামা (রা) বলেন, নবীয়ে মুসতাফা ($) বলেছেন: 
ce ৬৫৪ ০১ এ 42 0৯৭ 0৭ LDN ০৯৪ এ 013 AS ০৪৬ ০1 এ ৮৮০ CALE ০৫৪ DL 
০৯ ৩৮ 4) ৮৮ 
“তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জামিন ও সংরক্ষক, যদি বেচে থাকে তাহলে তার সকল দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষা করা 
হবে এবং যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । যে ব্যক্তি সালাম প্রদান করে তার বাড়িতে প্রবেশ করল সে আল্লাহর 
জামিনদারীতে ও তার জিম্মায় চলে গেল ... ।”২ 
অন্য হাদীসে হযরত আনাস (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেছেন : 
ঠ১০ ০৮১৪ এ ০০৯৪] 2 by. ০৯ ৮৮৩ le 258 0৪ ০৮১৪ dl ৮০ ০০৯৪1] 
এ ০৪৩ 8০ 4021 
“যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার স্ত্ী-সম্তানগণকে সালাম দেবে । এই সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের 
সদস্যগণের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি করবে ৷” হাদীসটি হাসান ৩ 
দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময়ে বাড়ি প্রবেশের সময় এ সকল মাসনূন বাক্য দ্বারা আল্লাহর যিক্র করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য । 


যিক্র নং ৬৩: মসজিদে গমনকালীন সময়ের যিক্র 

রাসূলুল্লাহ (%) বাড়ি থেকে সালাতের জন্য মসজিদে গমনের সময়, তাহাজ্জুদের সালাতে সাজদা-রত অবস্থায়, তাহজ্জুদ সালাতের 
পরে ও অন্যান্য সময়ে নিতের বাক্যগুলি বলতেন: 
1১৬ ৮১৪ ০০৩ 15৬৭ লোশন হও 1৪৭ ও সি 3 15 জান হও 05 লগ লই এসি শি 
8৪1১৬ লী ভিউ 055 ABS 0১৪৭ Ally LS ৯৯ 05৬5 ARs LS ৬০০৪ ০৩ 
কা ১০3 LS ৮5 লই, ০৪৯৩ 9০১৪ EAS লও 15৭ EAL ভাইও 15৩৭ লামিন AS 19৩8 জামিন 

1১7 ৮৯০০1 ৯৫] ০15৬ ভন 195 ভা halls 9০৬ ভা ৪০৩ 1১৬ 

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ-আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়াফী লিসানী নূরান, ওয়াফী বাস্বারী নূরান, ওয়াফী সামী নূরান, ওয়া “আন ইয়ামীনী 
নূরান, ওয়া ‘আন ইয়াসা-রী নূরান, ওয়া ফাওক্ী নূরান, ওয়া তাহ্তী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খালফী নূরান, ওয়া ফী 'আসাবী নূরান, 
ওয়াফী লা'হ্মী নূরান, ওয়াফী দামী নূরান, ওয়াফী শা'জ্রী নূরান, ওয়াফী বাশারী নূরান, ওয়াজ্‌-“আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আআ্যিম লী 
নূরান, ওয়া 'আয্যিম লী নূরান, ওয়াজ্‌-আল লী নূরান, ওয়াজ্‌-“আলনী নূরান । আল্লাহুম্মা, আ'অ্তিনী নূরান । 

অর্থ: “হে আল্লাহ আপনি প্রদান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার জবানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডানে নুর, 
আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার্পায়ুতন্ত্রে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার 
রক্তে নূর, আমার চুল-পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আপনি প্রদান করুন আমার নফসে নূর, আপনি বৃদ্ধি করুন আমার নূর, আপনি মহান 
করুন আমার নূরকে, আপনি প্রদান করুন, আপনি বানিয়ে দিন আমার মধ্যে নূর, আপনি আমাকে নূর বানিয়ে দিন । হে আল্লাহ, আপনি আমাকে 
নূর প্রদান করুন 1৪ 



























































































































































১৫১ 


যিকর নং ৬৪ : মসজিদে প্রবেশের যিক্র-১ 
০৯৯১] ০৪এএ। ০০ e238) 4305৮ ০৯5৪] ৫৯৬৩ ball এ ২৪০ 
উচ্চারণ: আভিযু বিল্লা-হিল “আযীম, ওয়া বি ওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়া সুলতা-নিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম । 
অর্থ: “আমি আশ্ৰয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর এবং তার সম্মানিত চেহারার এবং তার অনাদি ক্ষমতার, বিতাড়িত শয়তান থেকে |” 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন এই বাক্যগুলি বলতেন এবং তিনি বলেছেন, 
“যদি কেউ তা বলে তাহলে শয়তান বলে, সারাদিনের জন্য এই ব্যক্তিকে আমার খঞ্পর থেকে রক্ষা করা হলো ৷” হাদীসটি সহীহ ।১ 

যিক্র নং ৬৫ : মসজিদে প্রবেশের যিক্র-২ 

aa) all ৪10] add এ ০৬৯০ ৮৮০ ০১৮৩ ৪১০ Bl ০০৪ 
উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি ওয়াস-স্বালা-তু ওয়াস-সালা-মু “আলা- রাসূলিল্লাহ । আল্লা-হুম্মাফ্‌ তা'হ্‌ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা । 
অর্থ: “আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাত ও সালাম । হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলি খুলে 
































দিন ।”২ 





অন্য বর্ণনায় এই যিকরিট নিরূপ : 
aa) all TBs a AS ০৫৭0 





উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়াফতা‘হ লী আবওয়া-বা রাহমাতিক । 
অর্থ: “হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলি খুলে দিন ৷” 
অন্য বর্ণনায় যিক্রটি কিরূপ : 
daa) all এ dey 2 ০৪৪1 ~~ ০৯৮4৪ ২৯৭ ৮৪৮৯ ba af) 54১ ৬৯1৩ 54) এ 
উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, ওয়াল 'হামদুলিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা স্বালি “আলা- মূহাম্মাদিন ওয়া স্বাল্লিম, আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া সাহহিল লী 
আবওয়া-বা রা'হমাতিক । 
অর্থ : আল্লাহর নামে, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর । হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন । হে আল্লাহ, 
আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজাগুলি সহজ করুন ৷” ৩ 
যিক্র নং ৬৬ : মসজিদ থেকে বের হওয়ার যিক্র-১ 
0458 এম ৪1 TB ৯৫01 541 0৬১ ০৮৯ ০১০ 5১৮ এ শি 
উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়াস-স্বালা-তু ওয়াস-সালা-মু “আলা- রাসূলিল্লাহ । আল্লা-হুম্মাফ্‌ তা'হ্‌ লী আবওয়া-বা ফাদ্বলিকা । 
অর্থ : “আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসুলের উপর সালাত ও সালাম । হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রিষিক-বরকতের দরজাগুলি 
খুলে দিন ৷” 
দ্বিতীয় বর্ণনায় যিক্রটি নিম্নরূপ : 















































ALES loa তে 0913 তে AS ০৫ 





উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়াফতা'হ লী আবওয়া-বা ফাদ্বলিকা । 
অর্থ : “হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রিযিক-বরকতের দরজাগুলি খুলে দিন ৷” তৃতীয় বর্ণনায় : 
8 এল লো 0655 sd AE ag ০৮০৩ ১০৯৯০ ৮৪ ০৭০ ৪: ৯ ৬৯৩ ০) as 

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, ওয়াল 'হামদুলিল্লাহ, আল্লা-হম্মা স্বাল্লি 'আলা- মূহাম্মাদিন ওয়া স্বাল্লিম, আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া সাহ্‌হিল লী 
আবওয়া-বা ফাদ্বলিক ৷” 

অর্থ : আল্লাহর নামে, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর । হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন ৷ হে আল্লাহ, 
আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রিিক-বরকতের দরজাগুলি সহজ করুন 18 

যিকর নং ৬৭ : মসজিদ থেকে বের হওয়ার যিক্র-২ 


























৯৯০৭ ০০৪৪ ০০ ০ 0 





উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আজির নী মিনাশ শায়তা-নির রাজীম । 
অর্থ : “হে আল্লাহ আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন ৷” 





১৫২ 








হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (৪) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এই যিক্র পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন 1১ 

মসজিদে প্রবেশের পরে সেখানে পালনীয় অনেক সুন্নাত অজ্ঞানতা বা অবহেলার কারণে আমরা পরিত্যাগ করে থাকি । এ ধরনের মৃত 
ও পরিত্যক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সুন্নাত এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি । আশা করছি অন্তত কিছু পাঠক এই সুন্নাতগুলি পালন করে 
মৃত সুন্নাত জীবিত করার অতুলনীয় সাওয়াব অর্জন করবেন এবং লেখকও তাদের সাথে সাওয়াবের অংশী হবেন । 

(১). জামাতে গমন করার সময় তাড়াহুড়ো করা হাদীসে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে । হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, সালাতের 
ইকামত হওয়ার পরেও যদি তোমরা মসজিদে যাও তাহলে মানসিক অস্থিরতা বা দৌড়াদৌড়ি করে মসজিদে যাবে না । শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে 
যাবে । যতটুকু সালাত ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, বাকিটা পরে নিজে আদায় করবে । হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ঘর থেকে 
সালাতের জন্য বাহির হওয়ার সময় থেকেই মুসল্লী সালাতের মধ্যেই থাকেন এবং আল্লাহর কাছে তিনি সালাতরত বলে গণ্য হন। যদি কেউ 
মসজিদে যেয়ে দেখেন যে পুরো জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলেও তিনি জামাতের সাওয়াব পাবেন । 

(২). মসজিদে প্রবেশ করার পর আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে দীড়নো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও গোনাহের 
কাজ । যথাসম্ভব ধীর স্থিরভাবে আগের কাতারে দাড়াতে হবে । এতে ইমাম এক রাক'আত শেষ করে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই । আমরা 
মসজিদে রাক'আত গণনা করতে যাই না, সাওয়াব অর্জন করতে যাই । তাড়াহুড়ো করলে, পিছনের কাতারে দীড়ালে গোনাহ হবে । আর শান্ত 
ভাবে আগের কাতারে দীড়ালে সাওয়াব বেশি হবে । 

(৩). সালাতের কাতারে যথাসম্ভব গায়ে গা লাগিয়ে দাড়াতে, মাঝের ফাক বন্ধ করতে ও কাতার সোজা করতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 
নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ৪৪ । 

(8). মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে 'দুখুলুল মাসজিদ' বা “তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সালাত আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত । 
বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ঞঞ্৯ মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে অন্তত দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতে বলেছেন । মসজিদে প্রবেশ 
করে যদি জামা'আত শুরু না হয় তাহলে বসার আগে সালাতে দাড়াতে হবে । যদি সুন্নাতে মু'আক্কাদা সালাত থাকে তাহলে তা আদায় করতে 
হবে । নইলে, মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে, অন্তত দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নাত সালাত আদায় করতে হবে । সরাসরি জামাতে দাড়িয়ে 
গেলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত আদায় হবে । কোনো সালাত না পড়ে মসজিদে বসে গেলে এই সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে আমরা 
বঞ্চিত হব । 

(৫). সালাতে দাড়ানোর সময় সামনে, তিন হাতের মধ্যে সুতরা বা আড়াল রাখা রাসূলুল্লাহ (৯৪) -এর নির্দেশিত ও আচরিত সুন্নাত । 

(৬). সালাতের মধ্যে রুকু থেকে উঠে দাড়ানো অবস্থায় ও দুই সাজদার মাঝে অন্তত কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাড়ানো ও 
বসা ওয়াজিব । অনেকেই এতে অবহেলা করেন । এতে সালাত শুদ্ধ হবে না। 

(৭). অনেক মুসন্লী সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাড়ানো, বসা, হাত উঠানো, হাত রাখা ইত্যাদির খুঁটিনাটি সুন্নাত না জানার ফলে 
অগণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হন । এগুলি অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট থেকে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা করা অতি প্রয়োজন । 

(৮). ফরয সালাতের জামাতের শেষে সুন্নাত সালাত মসজিদে আদায় করলে ফরযের স্থান থেকে আগে-পিছে বা ডানে-বামে সরে 
সুন্নাত আদায় করা উত্তম । ইমাম আবু হানীফা (রা) স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, ইমামের জন্য যে স্থানে দাড়িয়ে ফরয পড়েছেন সেই স্থানে 
দাড়িয়ে সুন্নাত আদায় করা মাকরুহ । মুক্তাদীদের জন্য স্থান পরিবর্তন উত্তম, তবে একই স্থানে সুন্নাত পড়লে মুক্তাদী গোনাহগার হবেন না । 


উপরে আমরা সকালের যিক্রের প্রথম পর্যায় আলোচনা করলাম । আগেই বলেছি এখানে উল্লেখিত যিক্রগুলি মুলত সকল সময়ের 
জন্য । মুমিন ফজরের সালাতে এবং সকল সময় ওযু, গোসল, আযান, সালাত, মসজিদে গমন, ঘরে আগমন ইত্যাদি সময়ে এসকল মাসনুন 
যিক্র ও অন্যান্য সুন্নাত পালন করার চেষ্টা করবেন । 

সকালের যিক্রের দ্বিতীয় পর্যায়: ফজরের ফরয সালাতের পর থেকে সূর্যোদয়ের আধাঘণ্টা বা আরো পরে সালাতুদ দোহা বা চাশৃতের 
সালাত আদায় পর্যন্ত সময় । হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, এই সময় যিক্রের অন্যতম সময় । এসময়ে প্রত্যেকেই সাধ্যমতো 
বেশি বেশি যিক্র করার চেষ্টা করবেন । সম্ভব হলে এই ঘণ্টাখানেক সময় সবটুকু, না হলে যতক্ষণ সম্ভব যিক্রে কাটাতে হবে । 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, সকল প্রকার ইবাদতই যিক্র । তবে বিভিন্ন প্রকার যিক্রের বিভিন্ন স্বাদ, উপকার ও আধ্যাত্মিক প্রভাব 
রয়েছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাসবীহ, তাহলীল ও ওয়ায জাতীয় যিক্রের অন্যতম সময় সকাল ও বিকাল - ফজরের পরে ও 
আসরের পরে ৷ কুরআন ও হাদীসে ফজর ও আসর সালাতের বিশেষ ফযীলত বলা হয়েছে এবং এই দুই সালাতের পরে যিক্র আযকারের 
বিশেষ ফযীলত ও সাওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে । 

ফজরের পরে যিক্রের দুটি পর্যায় । প্রথম পর্যায় - সালাতের পরে বসে, বিশেষত চারজানু হয়ে বসে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত 
যিক্র করা, যখন মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হবে । দ্বিতীয় পর্যায়- মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হলে (সূর্যোদয়ের মোটামুটি আধাঘন্টা পরে) অন্তত দুই 
রাক'আত ‘দোহা’ বা চাশতের সালাত আদায় করা । 

















































































































































































































১৫৩ 











রাসূলুল্লাহ & নিজে ফজরের পরে চারজানু হয়ে সূর্য পুরোপুরি উঠা পর্যন্ত বসে থাকতেন । তিনি নিশ্চুপ বসে থাকতেন অথবা চুপে 
চুপে যিক্র আযকার করতেন । সাহাবায়ে কেরাম অনেকে তার চারিপার্শে বসতেন । তারা কখনো প্রত্যেকে নিজে নিজে চুপে চুপে যিক্র 
করতেন । কখনো কখনো তিনি ফজরের সালাম ফেরানোর পরে সাহাবীগণের সাথে কথাবার্তা বলতেন বা রাত্রে কে কী স্বপ্ন দেখেছে তা 
আলোচনা করতেন । অনেক সময় সাহাবীগণ বিভিন্ন গল্প, জাহেলী যুগের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করতেন । তারা অনেক সময় হাসতেন । 
রাসূলুল্লাহ &৪ শুধু মুচকি হাসতেন । সাধারণত সূর্য ওঠার পরে রাসূলুল্লাহ &ঞ উঠে তার ঘরে আসতেন । 
ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই যিক্রের সময়ে রাসূলুল্লাহ & ও সাহাবীগণের যুগে সমবেতভাবে বা শব্দ করে 
যিক্রের প্রচলন ছিল না । কোনো হাদীসে কোথাও নেই যে কখনো কোনো দিন রাসূলুল্লাহ ৪ বা সাহাবীগণ সকলে সমবেতভাবে সমস্বরে বা 
একত্রে জোরে জোরে যিক্র করেছেন । এজন্য এ সময়ের যিক্রের সুনাত- প্রত্যেকে বসে বসে নিজের মতো যিক্র ও দু'আর মধ্যে সময় 
কাটান । বিভিন্ন হাদীসে যিক্র শেষে “দোহার সালাত’ পড়ে মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার কথা বলা হয়েছে । তবে রাসূলুল্লাহ 8 নিজে “দোহার 
সালাত’ মসজিদে নিয়মিত পড়তেন বলে জানা যায় না । এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব । 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন : 
El এই ০০ 03 2১ ASS এ শশী ০০ তি শি সী! ho 13) BB এ ০৮০১ JS 
Cilia 4229 5০০৮ Aja OS ৪১০ ASS ৮০৯ dala A ০ শি 
“রাসূলুল্লাহ (%) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন (সূর্য পুরোপুরি উঠে মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হয়ে) সালাত জায়েয 
হওয়ার সময় পর্যন্ত তার বসার স্থান থেকে উঠতেন না । তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করার পরে সালাত জায়েয হওয়ার 
সময় পর্যন্ত তার বসার স্থানে বসে থাকবে সে একটি মাকবুল হজ্ব ও একটি মাকবূল উমরার সাওয়াব অর্জন করবে ৷” হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ।১ 
হযরত জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন : 
৮৮ ০১০৮) ৫050 ৯ (১১৮০৭ sh ০০০৪) Ll ob ৪৪০ ০৯৬ Sha খু BE ill cS 
“রাসূলুল্লাহ ৪ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন সূর্য ভালোভাবে উঠে যাওয়া পর্যন্ত তার বসার স্থানে চারজানু হয়ে বসে 
থাকতেন ৷”২ 
অন্য বর্ণনায় সাম্মাক ইবনু হারব বলেন: আমি জাবির ইবনু সামুরাহকে (রা) বললাম, ‘আপনি কি রাসূলুল্লাহ -এর দরবারে 
বসতেন? তিনি বললেন, ‘হাঁ, অনেক, 
[ALS mail call 1] ০৮৯ ৪০ ৮৯ ১১৩০৩ ভে কী জী গোপন] HE এ ০৬৭ SNS 
HE ৯০৪৩ ০০৯৪৩ Pill 03০৪৩ ALM ৪৪৯৯ LIL এপ ০৯৪৪ 
“রাসূলুল্লাহ ৬ যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন । সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠতেন। 
তীর বসা অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন । আর 
তিনি শুধু মুচকি হাসতেন ।”৩ 
হযরত উমার (রা) বলেন : 
৯৪ aid ৪০ ০০৯ 4৬৯ | ০১4৯৪ ০১০০৭ তই FD ভে ৮৮০12 জট Sl ০১ ০১৪ 
০৫ ১৮১৪৪ ০৫৮৮ ০৮৪ 2০৭ 2৭ Alen ০ ০৯৭ 
“রাসূলুল্লাহ (৯৪) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন তার সালাতের স্থানে বসে থাকতেন । মানুষেরা তার চারিদিকে বসত । 
সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকতেন । এরপর তিনি একে একে তার সকল স্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাদেরকে সালাম দিতেন ও তাদের জন্য দু'আ 
করতেন |” 
আল্লামা হাইসামীর বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ৪ 
হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3) বলেছেন : 


ক # 
৯৯০ ০ ০ 


| ১.০! al 0০] ৪০ 2 21 Le ৭ dS বা], 0395 295 ৪০ ৬ তি 
০১০] শা 50 এ] ১] ৪১০০ 0৪ এ 03055 25৪ তত এ 08৩ ০৯০০৭ এ৩ ৩৭ ০ 
Axil লা তা ০০ ৯ 

“ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর 

বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় । অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের 











































































































১৫৪ 





সাথে বসে থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয় ৷” হাদীসটি হাসান ।১ 

রাসূলুল্লাহ $$-এর পরে সাহাবীগণও সুযোগমতো ফজরের সালাতের পরে মসজিদে বা ঘরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে ব্যক্তিগতভাবে যিক্র 
ওযীফায় রত থাকতে ভালবাসতেন ৷ তাবেয়ী মুদরিক ইবনু আউফ বলেন, আমি চলার পথে দেখলাম হযরত বিলাল (রা) ফজরের সালাত 
আদায় করে বসে রয়েছেন । আমি বললাম, “বসে রয়েছেন কেন?” তিনি বললেন : “সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করছি ।”২ 

তাবেয়ী আবু ওয়াইল বলেন : 

১500 Ui 1:৯৩। JE 4৮0০ UIA 519৬] ০১০০ ০০ Ud ai) a আই 29৪ এনএ ১০ ০৭ ০ 

Ae bE ০৪ 2৬৮ 41২৮০ JU ALE ২৬ 0৩ cs একর এজ এ এ এম ০০৬৪ 0 2৬৬ 

৯] 08 oad 54৪ mail) call ০৯ Sl এআ] Ug JE ০৪২ এও undid) cal JA এ ৪৪ 

AUG ১৪৯৪ als 0৩ 4৮০০৯ 0০০৯০ কও এও ০৬] 19৯ ১৪৯৩ sda 

আমি একদিন ফজরের সালাতের পরে ইবনু মাস*উদ রো)-কে জিজ্ঞাসা করলাম । আমরা তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম | তিনি 

বললেন : “প্রবেশ কর” । আমরা বললাম: “কিছু সময় আমরা অপেক্ষা করি, হয়ত বাড়ির কারো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে ।” তখন তিনি 

আমাদের দিকে ফিরে বসে তাসবীহ করতে থাকলেন । তিনি বললেন: “হে আব্দুল্লাহর বাড়ির মানুষেরা, তোমরা গাফলতির চিন্তা করেছিলে!” 

এরপর তিনি তার দাসীকে বললেন: “দেখ তো সূর্য উঠেছে কিনা ৷” সে বলল: “ না ৷” পরে তৃতীয়বার যখন তিনি তাকে বললেন: “সূর্য উঠেছে 

কিনা দেখ ।” তখন সে বলল: “হী, সূর্য উঠেছে ।” তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এই দিনটিও উপহার 
দিলেন । তিনি এই দিনে আমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করেননি ।” বর্ণনাটি সনদ সহীহ 1৩ 

অন্য একটি দুর্বল সনদের বর্ণনায় হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে রো) দেখেছেন এমন একজন 
আমাকে বলেছেন, তিনি একবার তাকে দেখেছেন যে, তিনি ফজরের সালাত আদায় করে বসে থাকলেন । তিনি যোহর পর্যন্ত আর উঠলেন না 
কোনো নফল সালাতও পড়লেন না । যোহরের আযান হলে তিনি উঠে (যোহরের সুন্নাত) চার রাক'আত আদায় করলেন ।”8 

দ্বিতীয়ত, এ সময়ের যিকর 

ফজরের সালাতের পরে যিক্র-এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানতে পেরেছি । এখন প্রশ্ন: এই সময়ে আমরা কোন যিক্র কী-ভাবে করব? 
এ সময়ের যিক্রের বিষয়ে সুন্নাতে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ ৪ ও সাহাবীগণ কোনো যিক্র করতেন কিনা? নাকি আমার 
ইচ্ছামতো যিকর আযকার করব? 

আমরা আগেই বলেছি, রাসূলুল্লাহ £৪ তার উম্মতকে উজ্জ্বল আলোকিত রাজপথে রেখে গিয়েছেন । কোনো প্রকার অস্পষ্টতা বা দ্বিধার 
মধ্যে রেখে যাননি । উম্মতকে সবকিছুই শিখিয়ে গিয়েছেন । উম্মতের কোনো কিছু বানানোর প্রয়োজন নেই । প্রয়োজন শুধু তার সুন্নাতের হুবহু 
অনুসরণ । 

এই সময়ে যিক্রের গুরুত্ব যেমন বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এই সময়ের যিক্র আযকারও বিভিন্ন হাদীসে সুনির্দিষ্টভাবে 
শেখানো হয়েছে । এই সময়ের মাসনূন যিক্রগুলি প্রথমত দুই প্রকার : নির্ধারিত ও অনির্ধারিত । নির্ধারিত যিক্রগুলি নির্ধারিত সংখ্যায় ফজরের 
পরে আদায় করতে হবে । এরপর বাকি সময় অনির্ধারিত যিক্রগুলি অনবরত বা যত বেশি সম্ভব পালন করতে হবে । 

নির্ধারিত যিক্রগুলি নিরূপ : 

(১). যে সকল যিক্র ফজর সালাতের পরে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এগুলি দুই প্রকার : শুধুমাত্র ফজর সালাতের পরে 
পালনীয় যিক্র এবং ফজর ও মাগরিবের পরে পালনীয় যিক্র । 

(২). যে সকল যিক্র পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় । স্বভাবতই সেগুলিকে ফজর সালাতের পরে আদায় করতে হবে । 

(৩). যে সকল যিক্র সকাল ও বিকালে বা সকাল ও সন্ধ্যায় পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সুবহে সাদেক থেকেই সকাল 
শুরু, এজন্য এসকল যিক্র ফজর সালাতের আগেও আদায় করা যায় । তবে সাধারণত মুমিন ফজরের ফরয সালাত আদায়ের পরেই এ সকল 
যিকর আদায় করেন । 

আর অনির্ধারিত যিক্র হিসাবে তাসবীহ, তাহলীল, ওয়ায ইত্যাদি এই সময়ে পালনের জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । 

আমরা এখানে এ সকল যিক্রের আলোচনা করব । যাকির নিজের সময়, আবেগ ও প্রেরণা অনুযায়ী সকল যিক্র বা কিছু যিক্র 
পালন করবেন । কিছু যিক্র পালনের ক্ষেত্রে বাছাই করা ও ওযীফা তৈরি করার দায়িত্ব তিনি নিজে পালন করবেন বা কোনো নেককার আলিমের 
সাহায্য গ্রহণ করবেন । 

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উপরে উল্লেখিত ও নিঢে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারের যিক্রের মধ্যে কোনো সুন্নাত-সম্মত ক্রম বা 
তারতীব নেই । কোন্টি আগে ও কোন্টি পরে এমন কোনো বর্ণনা হাদীসে নেই । যিক্রের কোনো তরতীব বা ক্রম হাদীসে বর্ণিত হয়নি । যাকির 
নিজের সুবিধা, কৃলবের হালত ও সময়-সুযোগ মতো যিক্র নির্বাচন করতে পারেন বা আগে পিছে করে সাজাতে পারেন । কোনো যিক্র আগে 
এবং কোনো যিক্র পরে করার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই । সাওয়াব যিক্র পালনের মধ্যে । সুন্নাতে নববীতে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোনো 
নির্দিষ্ট তারতীব বা সাজানোকে অলজ্ঘনীয় মনে করা বা এতে বিশেষ কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করা সুন্নাতের খেলাফ ও তা যাকিরকে 
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বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত করবে । 

আমি এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য একটি তারতীবে িক্রগুলি আলোচনা করছি । যাকির নিজের অবস্থা অনুসারে যিক্র নির্বাচন 
করবেন । প্রথমে আমি নির্ধারিত যিক্রগুলি আলোচনা করছি । এগুলি সুন্নাত নির্ধারিত সংখ্যা পালন করতে হবে । যেখানে সংখ্যা উল্লেখ করা 
হয়নি সেখানে একবার পড়তে হবে । 

তিন প্রকার নির্ধারিত যিক্র 

প্রথম প্রকার যিক্র : ফজরের পরে পালনের জন্য নির্ধারিত 

এই পর্যায়ে তিনটি যিক্র উল্লেখ করা হলো । একটি যিক্র শুধু ফজরের পরে ও অন্য দুটি ফজর ও মাগরিবের পরে পালনীয় । 


যিক্র নং ৬৮ : ফজরের সালাতের পরের দু'আ: (১ বার) Kl 
২৯০ ০১৪ ১৩৪০৭ ১০০০ ১৪৩ Lale এন ভু ৫] 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্আলুকা 'ইল্মান না-ফি'আন, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান ওয়া রিষ্ক্বান ত্বাইয়িবান । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, করুলকৃত কর্ম ও পবিত্র রিযিক ৷” (১ বার) 
উম্মু সালামা (রা) বলেন : 
































০৮৮০০ 0] লী] ইন ৪ ০88 জি Al) 
“নবীয়ে আকরাম $$ ফজরের সালাতের শেষে, যখন সালাত আদায় হয়ে যেত তখন এই বাক্যগুলি বলতেন ।”১ 
যিক্র নং ৬৯ : ফজর ও মাগরিবের পরের যিক্র-১ 


বিভিন্ন হাদীসে আমরা কিছু যিক্রের কথা জানতে পারি যা রাসূলুল্লাহ &৪ ফজর ও মাগরিবের সালাতের পরে পড়ার জন্য বিশেষভাবে 
শিক্ষা দিয়েছেন । এ ধরনের যিক্রের মধ্যে অন্যতম ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ৩ নং যিক্র: 
rh 05 ৮০ ৩৯৩ (১৯৯ ০১৯৪) ০৯৩ ভে ১০৯] কও এড এ এ এ ই ০৯ এএ। সি! এ এ 

2-2 

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ওয়া‘হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল ‘হামদ, ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু (বিইয়াদিহিল 
খাইরু) ওয়া হুআ ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর | 

অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই । তিনিই জীবন 
দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন । তার হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ।” 

বিভিন্ন হাদীসে ফজর সালাতের পরেই সালাতের অবস্থায় পা ভেঙ্গে বসে থেকেই ১০০ বার অথবা ১০ বার এই যিক্র করার জন্য 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ঠিক অনুরূপভাবে মাগরিব সালাতের পরেই না নড়ে এবং পা না গুটিয়ে ১০ বার বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

আবু যার (রা), আব্দুর রাহমান ইবনু গানম (রা), উমারাহ ইবনু শাবীব রো), আবু আইউব আনসারী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ £ঞ্৯ বলেছেন: “যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর এবং ফজরের সালাতের পর, ঘুরে বসা বা নড়াচড়ার আগেই, পা গুটানো 
অবস্থাতেই, কোনো কথা বলার আগে এই যিক্রটি ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রত্যেক বারের জন্য জন্য ১০ টি সাওয়াব লিখবেন, ১০ টি 
গোনাহ ক্ষমা করবেন, তার ১০ টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, এদিনের জন্য তাকে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে 
পাহারা দেওয়া হবে । এদিনে শির্ক ছাড়া কোনো গোনাহ তাকে ধরতে পারা উচিত নয় । যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি বলবে সে ছাড়া অন্য সবার 
চেয়ে সে এ দিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে গণ্য হবে ।” 

বিভিন্ন সহীহ ও হাসান সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত ২ 

আবু উমামাহ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন: “যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পরেই তার পা গুটানোর আগেই যিক্রটি ১০০ 
বার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি এ দিনের শ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে বিবেচিত হবে । তবে যে ব্যক্তি তার মতো বা তীর চেয়ে বেশি বলবে তীর কথা 
ভিন্ন ৷” হাদীসটির সনদ হাসান ।৩ 

একটি দুর্বল সনদের হাদীসে এই িক্রটি প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে সালাতের অবস্থায় পা ভাজ করে বসে থেকেই কথা বলার 
পূর্বে দশবার বলতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং তার বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে ৪ 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই যিক্রটির সাধারণ ফযীলত আলোচনা করেছি । পরবর্তীতে পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরের যিক্রের মধ্যেও এই 
যিক্রটি উল্লেখ করতে হবে । কারণ রাসূলুল্লাহ £৪ এই যিক্রটি খুব বেশি পালন করতেন ও শিক্ষা দিতেন । বিভিন্ন হাদীসে প্রত্যেক সালাতের 
পরে, সকালে, সন্ধ্যায় বা সারাদিন এই ধিক্রটি পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এ সকল সহীহ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুসন্্লীর উচিত 
কমপক্ষে সকল ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে অন্তত ১ বার, ফজর ও মাগরিবের পরে ১০ বার করে ও সারাদিনে ২০০ বার বা 
কমপক্ষে ১০০ বার এই ধিক্রটি পাঠ করা । আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন ; আমীন । 


























































































































১৫৬ 


যিকর নং ৭০: ফজর ও মাগরিবের পরের দু'আ-২ 





১৮ | ০৭ ৮১১ লী) ৯৫21) 





উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন ৷” ফজর ও মাগরিবের সালাতের পরে কোনো (দুনিয়াবী) কথা 
বলার পূর্বে ৭ বার । 

হারিস ইবনু মুসলিম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের সালাতের পরেই (দুনিয়াবী) কথা বলার আগে এই 
দু'আ ৭ বার বলবে । যদি তুমি এ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন । অনুরূপভাবে, 
মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগেই এই দু'আ ৭ বার বলবে । তুমি যদি এ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম 
থেকে রক্ষা করবেন ।” অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন 1১ 

দ্বিতীয় প্রকার যিক্র: পীচ ওয়াক্ত সালাতের পরে আযকারে নববী 

ফজরের ফরয সালাতের পরে পালনীয় দ্বিতীয় প্রকার নির্ধারিত যিক্র যা পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় বলে হাদীস থেকে জানা 
যায় । এগুলি স্বভাবত অন্যান্য সালাতের ন্যায় ফজরের সালাতের পরেও আদায় করতে হবে । 

ফরয সালাতের পরে যিক্র ও মুনাজাতের গুরুত্ব 

সালাত মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র । আর যিক্রেই তো মুমিনের হৃদয়ে আসে প্রশান্তি । এজন্য সালাতের শেষে মুমিনের হৃদয়ে 
প্রশান্তি আসে । আমরা সালাতে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এই প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব 
মনোযোগ সহকারে, সালাতের সুরা-কিরাআত, তাসবীহ ও দু'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সালাত শেষ করলে মুসাল্লী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি 
ও আবেগ অনুভব করবেন । 

এ সময়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয় । সালাতের পরে যতক্ষণ সম্ভব সালাতের স্থানে বসে দু'আ মুনাজাত ও 
যিক্রে রত থাকা উচিত । মুমিন যদি কিছু না করে শুধু বসে থাকেন তাও তার জন্য কল্যাণকর | সালাতের পরে যতক্ষণ মুসন্লী সালাতের স্থানে 
বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ বলেছেন: 

৯ ৮০ 47৯০ ELA AS) ০৫2] এ ৬০৭ ASD) JH শি ১১৩০৬ ভঠ Al ০ 2০৬০] চো li) 
rst / 4০২৯৪ 

“যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তার সালাতের স্থানে বসে থাকে, তবে ফিরিশতাগণ অনবরত তার জন্য দু'আ 
করতে থাকেন: হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, একে রহমত করুন, যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তীর স্থান থেকে উঠে যায় ।”২ 

সাহাবী-তাবেয়ীগণ প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, 
তাহলীল ইত্যাদি যিক্রে রত থাকতে পছন্দ করতেন ৩ 

রাসূলুল্লাহ ৪৪ পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরে বিভিন্ন যিক্র ও দু'আ পাঠ করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন । হাদীসের শিক্ষার 
আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরে কিছু সময় বসে যিক্র ও দু'আ করা মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক কর্ম । আমরা দেখেছি যে, পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের দু'আ কবুল হয় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 

যে সকল সালাতের পরে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সালাত আছে, অর্থাৎ যোহর, মাগরিব ও ইশা'র সালাতের ক্ষেত্রে এ সকল যিক্র ও দু'আ 
সুন্নাতের আগে পালন করতে হবে না পরে- সে বিষয়ে হানাফী উলামাগণের কিছু মতভেদ আছে । কিন্ত ফজরের সালাতের ক্ষেত্রে স্বভাবতই 
কোনো সমস্যা নেই । সালাতের পরে এ সকল যিক্র ও দু'আ সম্ভব হলে সবগুলি, না হলে কিছু বেছে নিয়ে তা আদায় করতে হবে । 

ফরয সালাতের পরে পালনীয় ২৯ টি মাসনূন যিক্র ও মুনাজাত 

(১). যিক্র নং ৭১: (৩ বার) Mas 

(পূর্বোক্ত ১৫ নং যিক্র) (৩ বার ৷) 

(২). যিক্র নং ৭২: (সালাতের পরের যিক্র) 

1১581 ০১০৯] 3 45০০ ১০ diag | এ ০৫ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি 
বরকতময় ৷” (এক বার) 

সাওবান রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ সালাত শেষে তিন বার ইস্তিগফার বলে এরপর “আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ” বলতেন ৪ 
“আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম...” সম্পর্কে আয়েশা রো) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে । 
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এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে অনেকেই 
Ld) 93 এ)৭ ১৩ ০১এএ ০ ৩১৪ ০১০ E22 এল! 

ইত্যাদি বলেন। এ সকল শব্দ কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি । মুন্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি), আল্লামা আহমদ ইবনু 
মুহাম্মাদ তাহতাবী হানাফী (১২৩১ হি) প্রমুখ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এই অতিরিক্ত বাক্যগুলি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা । কিছু ওয়ায়েজ 
এগুলি বানিয়েছেন ১ আল্লাহই ভালো জানেন । 

এই বাক্যগুলির অর্থে কোনো দোষ নেই ৷ বলাও না-জায়েয নয় । তবে বলা কোনো অবস্থাতেই সুন্নাত না, বরং সুন্নাতের বাইরে ও 
সুন্নাতের অতিরিক্ত । মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত দু'আই উত্তম । এছাড়া সুন্নাতের বাইরে দু'আ জায়েয হলেও তা রীতিতে পরিণত করলে সুন্নাতের 
বিপরীতে বিদ'আতে পরিণত হবে । সর্বোপরি মাসনূন দু'আ ও যিক্রের মধ্যে মনগড়া বাক্যাদি সংযোগ করে তার বিকৃতি করা মোটেও ঠিক 
নয় । মাসনূন দু'আ ও যিক্রকে মাসনূন শব্দে হুবহু রাসূলুল্লাহ -এর মতো আদায় করা উচিত । আল্লাহ আমাদেরকে শুধু সুন্নাতে পরিতৃপ্ত 
থাকার তাওফীক দিন । 


(8). যিক্র নং ৭৩ : (সালাতের পরের ধিক্র) 
৮ ৫২৭ ১ ৫01 ১০১৪ ৮০৮৭০ 05 ৮৮০ ৬৯৩ ৮০৯ কও এ এ এ এ ই ০৯ এ০। এ! এ এ 
2) ia ২৪৭] 13 ₹$ ১৪ ০৬০ Ul ০৮০৮০ ৩ ০৪৮০ 
উচ্চারন : লা- ইলা-হা ইল্ুল্লা-হ, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল “হামদ, ওয়া হুআ “আলা- কুল্লি শাইয়িন 
কাদীর । আল্লা-হুম্মা, লা- মা-নি'আ লিমা- আ'অত্বাইতা, ওয়ালা- মু‘ত্ত্বিয়া লিমা- মানা“অৃতা, ওয়ালা- ইয়ান্ফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু । 
অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই । তিনি সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নেই । আর আপনি যা না দেন তা দেওয়ার ক্ষমতাও কারো 
নেই । কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার বাইরে কোনো উপকারে লাগে না” 
















































































হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বলেন : 
131 5১ JS ০ হও ৪ 098 OS 22133 ody 500 2৮৮৪ ADL ৮512 05 জু 4০) ০৬৭ ০ 


Eu 





“রাসূলুল্লাহ (৪) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরেই এই যিক্রটি বলতেন ।”২ 
(৫). যিক্র নং ৭৪ : (সালাতের পরের যিক্র) 
YJ) ১৬৪১৩ ০৬৯ ১ Ads 05 ৮ AS Lal 49 ALN এ 4:৪০ ১৯৪ এস এ! | এ 
৬19 ০১৯৭ A ০৯০৯৭ 491 | Al) ০০৯] | Aly ০০৪] লও daa) Aol) YN) এ ৩ এড 
Us ১০5 
উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া'হ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল 'হামদু, ওয়া হুআ ‘আলা কুল্লি শাইইন 
কৃাদীর । লা- 'হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ, লা- না'অ্বুদু ইল্লা- ইইয়া-হু । লাহুন নি“অমাতু, ওয়া লাহুল ফাদ্বলু, ওয়ালাহুস সানা-উল 
হাসান । লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন । 
অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই । তিনি সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান । আল্লাহর দ্বারা ও আল্লাহর মাধ্যম ছাড়া কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই । আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত 
করি না। নিয়ামত তারই, দয়া তারই এবং উত্তম প্রশংসা তারই । আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আমাদের দ্বীন বিশুদ্ধভাবে শুধুমাত্র তারই 
জন্য, এতে যদিও কাফিরগণ অসন্তুষ্ট হয় ।” 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) নিজে সর্বদা প্রত্যেক সালাতের পরে উক্ত যিক্রটি পাঠ করতেন এবং বলতেন : 
১১০ SS ৪ la SYA JLB 41 ০৪০ ০১৬ 
“রাসূলুল্লাহ ৯৪) প্রত্যেক সালাতের পরে এই কথাগুলি বলতেন ।”৩ 
(৬). যিক্র নং ৭৫ : আয়াতুল কুরসী ১ বার : 
হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3৪) বলেছেন: 
০০৪ ০ এ] একী] 0৩৯৭ ০০ বডি A BLA 05 ৬৪৭ ৮990 এ195 ০৪ 
“যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে 





















































১৫৮ 





অন্য হাদীসে হযরত হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪) বলেছেন : 
১৯৬ BLA) গো! 49) dad ভি ONS এ ৪১০ ১৯৭ 5990 431 1095 ০৯ 

“যে ব্যক্তি ফরয সালাতের শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মায় থাকবে ।”১ 

(৭). যিক্র নং ৭৬: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ১ বার: 

উকবা ইবনু আমির (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক সালাতের পরে সূরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ 
করতে । দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পরে মু'আওয়িযাত, (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সুরা নাস) 
পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।২ 

এছাড়া অন্য হাদীসে এই তিনটি সূরা তিন বার করে সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা পরে আমরা আলোচনা করব 
; ইন্শা আল্লাহ । 

(৩). যিক্র নং ৭৭ : (১০০ বা ৪০০ তাসবীহ) 

৩৩ বার “সুবহানাল্লাহ” , ৩৩ বার “আলহামদুলিল্লাহ” এবং ৩৪ বার “আল্লাহু আকবার” । - এই যিক্রগুলির বিষয়ে বিভিন্ন 
সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বলা হয়েছে । উপরের সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ | সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪০০ বার ; ১০০ বার “সুবহানাল্লাহ”, ১০০ বার 
“আলহামদুলিল্লাহ”, ১০০ বার “আল্লাহু আকবার” এবং ১০০ বার “লা- ইলাহা ইলুল্লাহ” । সর্বনি সংখ্যা ৩০ বার ; ১০ বার “সুবহানাল্লাহ”, ১০ 
বার “আলহামদুলিল্লাহ” এবং ১০ বার “আল্লাহু আকবার” । 


(৮). যিক্র নং ৭৮ : (সালাতের পরের দু'আ) 
























































dis [ ৯৩] Sadi an ০৪২০ ভা 
উচ্চারণ : রাব্বি ক্িনী ‘আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবা-দাকা । 
অর্থ : “হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুথিত করবেন আপনার বান্দাগণকে ।” (এক 








বার) 
হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন : 
0৬৪০ 4৮০০৪ Aga ০৪ এক Alas OF UGS ০ ৯৯ এক এ) ০৬৩ AS Lila) Us 


ial ৫3৯ 
“আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (৯৪)-এর পিছনে সালাত পড়তাম তখন তার ডান দিকে দাড়াতে পছন্দ করতাম | তিনি সালাত শেষে 
আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন । আমি শুনলাম তিনি সালাত শেষে ফেরার সময় উক্ত দু'আটি বললেন ৮৩ 
(৯). যিক্র নং ৭৯: (সালাতের পরের দু'আ) 
Al ০1১৮ ০৭ এও 59515 ৪] AS) ০৭ এ ২৪1 ভু ০৫0 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি, ওয়া আ‘উযু বিকা মিন “আযা-বিল কুনবৃরি । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্র্থনা করছি কুফরি থেকে ও দারিদ্র থেকে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের 
আযাব থেকে !” 
আবু বাকরার রো) ছেলে মুসলিম বলেন, আমার পিতা সালাতের পরে এই দু'আটি পাঠ করতেন এবং তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ৫৪) 
এই দু'আটি সালাতের পরে পাঠ করতেন । তিনি ছেলেকে আরো বলেন : তুমি এই দু'আটি নিয়মিত পড়বে 18 


(১০). যিক্র নং ৮০ : (সালাতের পরের দু'আ) 



































এ ১০০ ০০০৯৪ এ০এ জিও এ ০৮ লা ০৫ 

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আইননী “আলা- যিক্রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিকা । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিক্র করতে, শুকর করতে এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে তাওফীক ও 
ক্ষমতা প্রদান করুন |” 

হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) আমার হাত ধরে বলেন, মু'আয, আমি তোমাকে ভালবাসি | ... মু'আয, 
আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, প্রত্যেক সালাতের পরে এই দু'আটি বলা কখনো বাদ দিবে না ৫ 

(১১). যিকর নং ৮১: (সালাতের পরের দু'আ) 
১৮৩ ১] 03০ ৮] 530 ০৭ এ ২৬53 পেশী] ০৭ এ ২৪5৩ JAA ০৭ এ ২৪৮1 ভু শর] 





























১৫৯ 


এ 1০ ০০৭ এও ২953 LA 2 ০০ এ 
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা, ইনী আ'উযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আিযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'উযু বিকা আন উরাদ্দা ইলা- 
আরযালিল উমুরি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া-, ওয়া আ্উযু বিকা মিন 'আযা-বিল ব্ব্াবৃরি । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা 
থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপমানকর অতি বৃদ্ধ বয়সে পৌছান থেকে, (যে বয়সে মানুষ কাঁগুজ্ঞান হারিয়ে ফেলে), আমি 
আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে 1” 
হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন : 
[2১--০]। ১৯এ] ১৮০ 45 ৬৪ ০৫০ ২৬ লি 05 জু Sl ০৬০ এ] 
“রাসূলুল্লাহ ৯) প্রত্যেক সালাতের পরে এই বাক্যগুলি দ্বার দু'আ করতেন ।”১ 
(১২). যিকর নং ৮২: (সালাতের পরের দু'আ) 
০ ১০ 4৮০৮1 ail lag cdl ৮৩০৪ ag ০০৬ ৩০০৬৯ ag caida AS) atl 
০৭ এ! এ] ৩০৯৪৭ aly asia) 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা- ক্বাদ্দামতু, ওয়ামা- আখখারতু, ওয়ামা- আসরারতু, ওয়া মা- আ'অ্লানতু, ওয়ামা- আস্রাফতু, 
ওয়ামা- আনতা আ'অ্লামু বিহী মিন্নী । আনতাল মুক্ববাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মুআখখিরু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য ক্ষমা করুন আমি আগে যা করেছি এবং আমি পরে যা করেছি, আমি গোপনে যা করেছি এবং 
আমি প্রকাশ্যে যা করেছি এবং আমি বাড়াবাড়ি করে যা করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশি ভালো জানেন । আপনিই অগ্রবর্তী করেন, 
আপনিই পিছিয়ে দেন । আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই ৷” 
হযরত আলী (রা) বলেন : 



























































২১০05 ৯৮৩ 2১০ ০০ £০৪ 1 BE Sl ০0৬১ 095 
“রাসূলুল্লাহ ৪% যখন সালাত শেষে সালাম বলতেন তখন এ কথাগুলি বলতেন ।”২ 
সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত এই হাদীসের অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 8% তাশাহ্হুদের শেষে সালামের পূর্বে 
এই দু'আটি পড়তেন | সনদের দিক থেকে দুটি বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য, তবে মুসলিমের বর্ণনা অধিক শক্তিশালী । সম্ভবত তিনি সাধারণত সালামের 
আগে ও কখনো পরে এই দু'আটি পড়তেন ৩ 
(১৩). যিক্র নং ৮৩: (সালাতের পরের দু'আ) 
১৫1 ৩০ ৫৪5 C2 Al ভ 5 লো 023 Allies dba GH ভন লো ০৮ ০৫0 
১৪ ০2০০1 ৮] ৪১০ উ শিট এড এল ২৪51৩ Hal ০০ এ ৬০৪৩ ০০৯৮ CH এ০০ ২৪৭1 ভে! 
২৯] dla একী 03 ৪ ৩ এআ এ ভন 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আস্বলি'হ লী দীনিয়াল লাযী জা'আল্তাহু ইস্বমাতা আমরী । ওয়া আস্বলি'হ লী দুন্ইয়া-ইয়াল্‌ লাতী জা'আলতা 
ফীহা মা'আ-শী | আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ‘উযু বি রিদা-কা মিন সাখাত্বিকা, ওয়াবি 'আফ্বিকা মিন নাব্বীমাতিকা, ওয়া আউযু বিকা মিনকা । আল্লা- 
হুম্মা, লা- মা-নি'আ লিমা- আ'অৃত্বাইতা, ওয়ালা- মু'অত্বিয়া লিমা মানা“অ্তা, ওয়া লা- ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমার দ্বীনকে সংশোধিত-কল্যাণময় করুন, যাকে আপনি আমার রক্ষাকবজ বানিয়েছেন এবং আমার 
পার্থিব জীবনকে সংশোধিত করুন, যাতে আমার জীবন ও জীবিকা রয়েছে । হে আল্লাহ, আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার অন্তষ্টির নিকট, 
আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার নিকট এবং আপনার থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেন তা 
ঠেকানোর কেউ নেই । এবং আপনি যা প্রদান না করেন তা প্রদান করার ক্ষমতাও কারো নেই । এবং কোনো পারিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার 
ইচ্ছার বাইরে তার কোনো উপকারে লাগে না ৷” 
হযরত কা'ব বলেন : তাওরাতে আছে যে, হযরত দাউদ যখন সালাত শেষ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন । তখন হযরত 
সুহাইব (রা) বলেন: 




































































4৫১০০ ০১৭ এ শী এ] Le ০৫298 OS & ৪1 এ ০ 
“রাসূলুল্লাহ ৯ সালাত শেষ করার সময় এই দু'আ বলতেন ।” হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য 1৪ 
অন্য একটি যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে : 


Ei... JH 4৪০৯০ ৮০০৪ FE Lipa ৪৪০৪ Tall shal BB 05 





১৬০ 








“রাসূলুল্লাহ (%) যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন জোরে শব্দ করে তার সাহাবীগণকে শুনিয়ে এই দু'আটি তিন বার পাঠ 
করতেন ১ 


(১৪). যিক্র নং ৮৪ : (সালাতের পরের দু'আ) 





০৮০৭ এ এ এএ৪ dsl ৪ ০৪] 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বিকা উ'হা-বিলু, ওয়াবিকা উক্বা-তিলু, ওয়াবিকা উসা-বিলু । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যেই চেষ্টা করি, আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করি ও 
বিজয়ী হই ৷” 
হযরত সুহাইব (রা) বলেন : 














4০৫50 [৬ ০৯ ছি ah hall HH এ 0৬9 0৪ 
“রাসূলুল্লাহ (৪) যখন সালাত আদায় করতেন তখন তিনি ঠোট নাড়তেন বা বিড়বিড় করে কিছু বলতেন যা আমরা বুঝতাম না। 
তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলে তিনি এই বলেন যে, তিনি এই দু'আটি পাঠ করেন । অন্য বর্ণনায় : 
All 5১০ আল তে দল Lid Ol 
“তিনি হুনাইনের যুদ্ধের সময় ফজরের সালাতের পরে কিছু বলে তীর ঠোঁট নাড়াচ্ছিলেন ৷” সাহাবীগণ তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে 
তিনি বলেন তিনি এই দু'আটি পাঠ করছেন ।২ 
(১৫). যিক্র নং ৮৫ : (সালাতের পরের দু'আ-১০০ বার) 
[Dsl 150] ৯৯৯০] ও al এ] ভে লও ভা ০৪৪1 শর] 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগৃফির লী, ওয়াতুৰ্‌ “আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত তাওয়া-বৃর রাহীম (অন্য বর্ণনায়: [তাওয়াবুল গাফুর]) । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন । নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল করুণাময় (অন্য বর্ণনায়: 
তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল) ৷” 
একজন আনসারী সাহাবী বলেন : 
































Lal) ১৪৭৪ 5৪ ০৬৪০ পট SN 0৬৩ ০৯৬ 
“আমি রাসূলুল্লাহ $-কে সালাতের পরে এই দু'আ বলতে শুনেছি ১০০ বার ৮ 
এই হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে: 





১0 ০০ Ll SS] ০৯7 HE এ ০৪০ ভোজ 
“রাসূলুল্লাহ (&৪) দোহার বা চাশতের [দুই রাক'আত] সালাত আদায় করেন । এরপর এই দু'আ ১০০ বার পাঠ করেন । 
দুটি বৰ্ণনাই সহীহ । প্রথম বর্ণনা অনুসারে সকল সালাতের পরেই এই দু'আ মাসনূন বলে গণ্য হবে । তবে অন্তত “সালাতুদ দোহার’ 
পরে এই দু'আটি ১০০ বার পাঠ করার বিষয়ে সকল যাকিরের মনোযোগী হওয়া উচিত 1৩ 
(১৬). যিক্র নং ৮৬ : (সালাতের পরের দু'আ) 
‘DANI JESSY 091৮ AAs এল ৮১০ AL 185 5৩০৯৪ ৯5৭১ od ০৪৪) ০৫ 
এ ই! ৫৮৭৭ da: ১৩ Ld! ভর এ এ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগৃফির্লী যুনুবী ওয়া খাত্বা-ইয়া-ইয়া কুল্লাহা, আল্লাহুম্মা, আনইইশুনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী লিস্বা-লিশ্হিল 
আ'অ্মা-লি ওয়াল আখলা-ক, ইন্নাহু লা- ইয়াহদী লি স্বা-লিহিহা-, ওয়ালা- ইয়াস্রিফু সাইয়িয়াহা ইল্লা- আনতা । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল ভুল ও গোনাহ ক্ষমা করে দিন । হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করুন, 
আমাকে পূর্ণ করুন এবং আমাকে উত্তম কর্ম ও আচরণের তাওফীক প্রদান করুন ; কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তম কর্ম ও ব্যবহারের পথে 
নিতে পারে না বা খারাপ কর্ম ও আচরণ থেকে রক্ষা করতে পারে না ৷” 
হযরত আবু উমামা (রা) ও হযরত আবু আইউব (রা) বলেন : “ফরয ও নফল যে কোনো সালাতে তোমাদের নবীর (৪) কাছে 
যখনই গিয়েছি, তখনই শুনেছি তিনি সালাত শেষে ঘুরার বা উঠার সময় এই দু'আটি বলেছেন ।” হাফিয হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, 
হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য 1৪ 


(১৭). যিকর নং ৮৭ : (সালাতের পরের দু'আ) 


৩১১ ৩ ও 4১৬১ ৬০১ ও EOI উ১ এ শেল 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আস্থলি'হ লী দ্বীনী, ওয়া ওয়াস্সিযু লী ফী দা-রী ওয়া বা-রিক লী ফী রিষকী । 










































































১৬৯ 











অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমার ধর্মজীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে দিন, আমার বাড়িকে প্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত 
দান করুন |” 

হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ৪৪-কে ওযুর পানি এনে দিলাম । তখন তিনি ওযু করেন, সালাত আদায় করেন এবং 
তিনি এই দু'আ পাঠ করেন । হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন 1১ 

(১৮). যিক্র নং ৮৮ : (সালাতের পরের দু'আ) 

Al 1১০৩ ০০ ০৯ ০৯ ভোলা 5884৩ 0808৩ ০৪০৯৯ ০০ ৫ 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বা জিবরীলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরা-ফীলা, আ‘ইয্নী মিন হার্রিন না-রি ওয়া “আযা-বিল ক্াব্‌রি । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আমাকে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা 


























করুন |” 








হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8 সালাতের শেষে সর্বদা এই দু'আ করতেন । হাইসামী ভাষ্যমতে হাদীসটির সনদ 
গ্রহণযোগ্য ২ 


(১৯). যিক্র নং ৮৯ : (সালাতের পরের দু'আ) 
০৭০ a AS ডে ০০ এ ২৪5৩ ০৯৮৪1 a ag Ala ০০০০ La এ ৬৯৯৯ ০০ এ ভে ০৫ 
৯১০1 aly 4০ 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্আলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী, মা- 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা- লা- আ'অ্লাম । ওয়া আয়ু বিকা 
মিনাশ শাররি কুল্লিহী, মা- 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা- লা- আ'অ্লাম । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমার জানা ও অজানা সকল প্রকার কল্যাণ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি । এবং আমার জানা ও অজানা 
সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।” 
হযরত জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, “আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ $ সালাতের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছেন । এরপর যখন 
সালাম ফেরালেন, সালামের পরে এই দু'আ বললেন ।” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য 1৩ 
(২০). যিকর নং ৯০: (সালাতের পরের দু'আ) 
৮৫১ ১৪৮ ৮০ Alls ally আও 40৬ ally ০০০৯৩ ০৫] ০০ এও ২৬1 A) a 
০৮৪ ay 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইনী আ‘উযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল 'হাযান, ওয়াল “আজ্যি ওয়াল কাসাল, ওয়ায যুল্লি ওয়াস স্বাগা-র ওয়াল 
ফাওয়া-হিশা মা- যাহারা মিনহা- ওয়ামা- বাত্বান । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি - দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থেকে, বেদনা ও হতাশা থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা 
থেকে, অপমান থেকে, নীচতা থেকে, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা থেকে ।” 
ইবনু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (8) সালাত শেষে আমাদের দিকে তার আলেকিত চেহারা মুবারক ফিরিয়ে ঘুরে 
বসে এই দু'আ বলতেন । তিনি এত বেশি বার তা বলেছেন যে, আমরা তা শিখে নিয়েছি, যদিও তিনি আমাদেরকে তা শেখাননি ।” হাদীসটি 
তাবারানী তার “কিতাবুদ দু'আ”-য় সংকলন করেছেন । অন্য কোনো গন্ধে এই হাদীসটি আমি দেখিনি | ইবনু হিব্বানের আলোচনা অনুযায়ী 
হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে । আল্লাহই ভালো জানেন 1৪ 
পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে যিক্র ও দু'আ সম্পর্কে সহীহ ও হাসান হাদীসগুলি লিখলাম । এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদীস উল্লেখ 







































































করছি রর 
(২১). যিক্র নং ৯১: সূরা ইখলাস ১০ বার 
একটি অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমানসহ প্রত্যেক ফরয সালাতের পরেই ১০ বার সূরা ইখলাস 
(কুল হুআল্লাহু আহাদ্‌ ... ) পাঠ করবে আল্লাহ তাকে অপরিমেয় পুরস্কার প্রদান করবেন ৮৫ 
তবে অন্য একটি সহীহ হাদীসে হযরত মু'আয ইবনু আনাস রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8৪ বলেছেন : 
2৯] ভে ৩ এ এ) গেল এন ০ [এ এস AMIE 
“যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে রাখবেন ।”৬ এখানে ১০ বার সূরাটি 























১৬২ 








পাঠের কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি । এজন্য যাকির কোনো সময়ে এই ওষীফাটি পালন করতে পারেন । 


(২২). যিক্র নং ৯২: (সালাতের পরের দু'আ) 
যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) সালাতের পরে বলতেন: 
Ul ৮৮ 05 29 ০৩০ ০৫ এ] 4৪১০ ১ ds ৮০] ০ এ] ১৫৪ 0 ford 05 ৮৩৩ ০০০ ০৫ 
৩০ atl 555) ৫5 J) ০ ২০৫৪ Ul fd 05 ৮০৬,৮৪০ ৯৫ dus ৪০ lias ০) ১৫৭ 
০১ এই1 ০১৯) 031৮85০৯১1৩ 3] ভ ০৭ IS od ly এএ ৮০১৭ hal গলা 05 ০5৪ 
১৪6 1 [0815 asad 2] 013 ০৩৮৬০ ১৩২ ~~ SY ০৯ 1 a2 ~~ 
LRSY) 5891 Ah) 03591 ৩ A) ০৯০৯১ এসি 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমাদের প্রভূ ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনিই প্রভু । আপনি একক । আপনার কোনো 
শরীক নেই । হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ আপনার বান্দা এবং রাসূল । হে আল্লাহ, 
আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সকল বান্দা পরস্পর ভাই ভাই । হে আল্লাহ, আমাদের প্রভূ ও সকল বস্তুর প্রভু, 
আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিক্ষণে ও সকল মুহূর্তে আপনার জন্য মুখলিস ও আন্তরিক বানিয়ে দিন । হে 
মহাপরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী, আপনি শুনুন এবং কবুল করুন । আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ । হে আল্লাহ, আসমান ও জমিনের আলো (অন্য 
বর্ণনায় : আসমান ও জমিনের প্রভু) আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ । আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক । আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।” হাদীসটির সনদ দুর্বল 1১ 
(২৩). যিক্র নং ৯৩: (সালাতের পরের ঘিক্র) 
০৯] ০4৯ Lally ০০৯০৪০৭০৮৮৪ 2১০৩ ০০৬০৯ Ls 5৩] ও এ ০১৯৯ 
অর্থ : “পবিত্রতা আপনার প্রভুর, প্ররাক্রমের প্রভুর, তারা যা বলে তা থেকে (তিনি পবিত্র) এবং সালাম (শাস্তি) প্রেরিত পুরুষগণের 
(রাসুলগণের) উপর এবং প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর জন্য ৷” 
যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ৪% কখনো কখনো সালাতের শেষে, সালামের পূর্বে বা পরে এই আয়াতটি পাঠ করেছেন 
বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন ।২ 
(২৪). যিক্র নং ৯৪ : (সালাতের পরের দু'আ) 
০০৯৩ ৫1 ৮০ ৯৩ ০৫] ০৯৯] ০৯০] SYA এ ০ sl 
অর্থ: “আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময় । হে আল্লাহ, আপনি আমার দুশ্চিন্ত 
1 ও বেদনা দূর করে দিন ৷” 
একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ & সালাত শেষ করার পরে তার ডান হাত দিয়ে 
তার মাথা মুছতেন, অন্য বর্ণনায় তিনি ডান হাত দিয়ে তার কপাল মুছতেন এবং এই দু'আ পাঠ করতেন ৩ 
(২৫). যিক্র নং ৯৫ : (সালাতের পরের দু'আ) 
এ] 2৬ All ৯৯৩ AAA AS ৯৩ ৯ GAS ৬৪৯ dal ০৫ 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমার শেষ জীবনকে আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ, আমার শেষ কর্মগুলিকে জীবনের সর্বোত্তম কর্ম এবং 
যে দিন আমি আপনার সাক্ষাত করব সেই দিনটিকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন করে দিন ।” 
আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ £8 -এর ঠিক পিছনে দীড়াতাম । তিনি সালামের পরে এ কথাগুলি বলতেন ৷ হাদীসটির সনদ 
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(২৬). যিকর নং ৯৬ : (সালাতের পরের দু'আ) 

০৭ এ ১৬০1 ০ ML ৯৮৮৯ ০৯ ০৯ এ ২৪০ ~~ ৮৯০৯৪ ০৭৮ ০৮ এ ২৪০1 ভে ~~ 
ah 5৬8 Ca ২০1 ভে! AL ৮৩৩ ০৭ ০০ এএ ১৬০ ভে! Ll ১৭০৪ ৯৯৩০ 

অর্থ: “হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন কর্ম থেকে যা আমাকে অপমানিত করবে । হে আল্লাহ, আমি 
আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ ধনাট্যতা থেকে যা আমাকে অহংকারী করে তুলবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ 
বন্ধু বা সঙ্গী থেকে যে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে । হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ সকল বিষয় থেকে যা আমাকে অপ্রয়োজনে ব্যস্ত 
করে তুলবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ দারিদ্রতা থেকে যা আমাকে (আপনার কথা) ভুলিয়ে দেবে ৷” 

হযরত আনাস (রা) বলেন : 
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এ 8955 5১৩ ১৪ sha এ] ১08 [425] ৬ ০৮০ এরা AL ডেড জু এ ০৬9 ০5 
[4৫৯৬১ ৮০০ ০381 ০১১৯ JEN) ১৪ 
“রাসূলুল্লাহ (%%) যখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন তখন সালাত শেষে তাদের দিকে ঘুরে বসে এই দু'আ বলতেন ৷” 
অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : “রাসূলুল্লাহ ৪ যখনই কোনো ফরয সালাত পড়তেন, সালাত শেষে আমাদের দিকে ঘুরে এই দু'আ পাঠ করতেন ৷” 
হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল 1১ 
এতক্ষণ রাসূলুল্লাহ %% থেকে সহীহ ও যয়ীফ সনদে বর্ণিত পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় যিক্রগুলি আলোচনা করেছি । 
সাহাবীগণ এগুলি পালন করতেন | এছাড়া কিছু যিক্র ও দু'আ সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা তারা পালন করতেন । সম্ভবত তারা 
রাসূলুল্লাহ & থেকে শিখে তা পালন করতেন । তবে এ সকল হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে তারা এগুলি রাসূলুল্লাহ ৪) থেকে বর্ণনা 
করেছেন । সর্বাবস্থায় সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসরণীয় । এখানে এরূপ কয়েকটি যিক্র উল্লেখ করছি । 


(২৭). যিক্র নং ৯৭ : (সালাতের পরের দু'আ) 

তাবেয়ী রাবীয় ইবনু আমীলাহ বলেন, উমার (রা) সালাত শেষে ঘুরে বলতেন: 
ভে ২৯০ 0৯ ০ ০ pall তেল লি এল] ৩৪৩ GA এন এও পিএ Bs Lal af) 

a A) চন এও Bj) ৪ ভা ds ৬০৬০০ ভে ৮৫৮৪ ০৬৯৩ 4) 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আস্তাগৃফিরুকা লিযামবি, ওয়া আসতাহ্দীকা লি আরশাদি আমরি, ওয়া আতুবু ইলাইকা, ফাতুব “আলাইয়্যা । 
আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বী, ফাজ্'আল রাগৃবাতী ইলাইকা, ওয়াজ্'আল গিনা-ঈ ফী স্বাদরী, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- রাযাকৃতানী, ওয়া তাকনাববাল 
মিনী । ইন্নাকা আনতা রাব্বী । 

অর্থ :“হে আল্লাহ, আমি আমার গোনাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা (মাগফিরাত) প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে হেদায়েত 
প্রার্থনা করছি, আমি যেন সকল কাজে সর্বোত্তম কর্মটি বেছে নিতে পারি । আমি আপনার কাছে তাওবা করছি, আপনি আমার তাওবা কবুল 
করুন । হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার চাওয়া পাওয়াকে আপনার-মুখী বানিয়ে দিন এবং আমার বক্ষের মধ্যে আমার ধনাট্যতা 
প্রদান করুন (আমার অন্তরকে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিন), আপনি আমাকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তাতে 
বরকত প্রদান করুন এবং আমার (কর্ম ও দু'আ) কবুল করুন । নিশ্চয় আপনি আমার প্রভু ।” হাদীসটি সহীহ 1২ 


(২৮). যিক্র নং ৯৮ : (সালাতের পরের দু'আ) 
হযরত আবু দারদা (রা) সালাত শেষ করে বলতেন : 
el BE ASN Alia ৩85 La di ০০ লও 3951 8০1 ভগ ail ২০ ৯৮৯৯ 
৮৮০5৩ ০৯৪ ৩০৮৬ 
অর্থ : “আমার প্রভুর প্রশংসায় আমি সালাত শেষ করলাম । আমি আমার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করছি । আর আমি যে কর্ম 
করেছি তার অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে আমি আমার প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি । হে মন পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে পরিবর্তন 
করুন সেই বিষয়ের জন্য যা আপনি ভালবাসেন এবং যাতে আপনি খুশি হন ।”৩ 


(২৯). যিক্র নং ৯৯: (সালাতের পরের দু'আ) 

যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু মাসউদ (রো) সালাত শেষে বলতেন: 
০৩ ০১৭ ADL ০৯ 05 ০১৭ 2৪৯] 201৮3 Hoa ails ৬০৯) ০১৬৯৭ ০১৭ UL ৬৭ ৭৫৭ 
২] ০৯ ১৩ 42০8৮ ২1 ৮83 UES 3 ০০] ১৩ ০৭ 3৬৯13 HAG ও] এন লয় সিএ oS) 

১৫:45 1 2৯৯3৩ 4০৯৩৪ 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার রহমত লাভের নিশ্চিত কারণগুলি ও আপনার ক্ষমা লাভের নিশ্চিত 
বিষয়গুলি । আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজের সম্পদ (নেক কাজ করার তাওফীক) ও সকল পাপ থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি । হে আল্লাহ, 
আমি আপনার কাছে চাই - জান্নাত লাভের বিজয় ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ । হে আল্লাহ, আমাদের কোনো গোনাহ আপনি বাকি রেখেন না, 
সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন, কোনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বাকি রেখেন না, সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা আপনি দূর করে দিন এবং কোনো হাজত 
আপনি বাকি রেখেন না, সব হাজত আপনি পুরণ করে দিন ॥” 

এই দু'আটি মূলত রাসূলুল্লাহ ৪ থেকে সাধারণ দু'আ হিসাবে বর্ণিত । ইবনু মাসউদ (রা) তা সালাতের শেষে বা সালামের পরে 
পড়তেন বলে এই দুর্বল সনদের হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি । আল্লাহই ভালো জানেন 18 

সালাতের পরে যিক্র-মুনাজাত আদায়ের মাসনূন পদ্ধতি 



























































































































































১৬৪ 








(১). আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরে অনেক মাসনূন যিক্র ও দু'আ রয়েছে, যেগুলি পালনের জন্য সকল 
মুসলিমের চেষ্টা করা উচিত । উপরের উনত্রিশটি যিক্রের মধ্যে কিছু রয়েছে শুধু যিক্র এবং কিছু দু'আ মিশ্রিত যিক্র । আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ 
করেছি যে, সকল যিক্র ও দু'আই মুনাজাত বা আল্লাহর সাথে চুপিচুপি কথা বলা । সকল মুসলিমের উচিত এসকল মুনাজাত অর্থের দিকে লক্ষ্য 
রেখে মনোযোগ, আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে পালন করা । আরবী মুনাজাতগুলি মুখস্থ করা সম্ভব না হলে অন্তত সেগুলির মর্ম আমরা বাংলায় 
বলে মুনাজাত করব । আমাকে আমার জন্য চাইতে হবে । হৃদয় ও মন সমর্পণ করে আবেগ দিয়ে । 

(২). উপরের যিক্র ও দু'আগুলির বিষয়ে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ৪ সেগুলি সর্বদা একত্রে পাঠ করতেন না । তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
যিকর পাঠ করেছেন । কখনো কখনো তিনি সালামের পরেই উঠে চলে গিয়েছেন । এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, 
সাধারণত ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পরে তিনি কিছু যিকর ও দু'আ পাঠ করতেন । আমাদের উচিত সুযোগ ও সময় অনুসারে এগুলির 
মধ্য থেকে কিছু বা সব যিক্র ও দু'আ পালন করা । 

(৩). এসকল যিক্র ও দু'আ তিনি সাহাবীগণের দিকে ঘুরে বসার পরে পাঠ করতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে 
পেয়েছি । আবার কোনো কোনো হাদীসে সালাতের পরেই পাঠ করেছেন বলে বলা হয়েছে; ঘুরে বসার পরে না আগে তা বলা হয়নি । বিষয়টি 
ইমামের সাথে সম্পৃক্ত মুক্তাদীগণ সর্বাবস্থায় সালাতের পরে বসে বসে যিক্র ও দু'আগুলি পালন করবেন । ফজর ও আসরের সালাতের পরে 
ইমাম ঘুরে বসে যিক্র ও দু'আগুলি পালন করবেন । যোহর, মাগরিব ও ইশা*র সালাতের পরে ইমাম কী করবেন তা নিয়ে ইসলামের প্রসিদ্ধ 
ফকীহ, ইমাম ও আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । ইমাম আহমদ (রহ) ও অন্যান্য ইমামের মতানুসারে সকল সালাতের পরেই ইমাম 
“আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম” বলা পর্যন্ত কিবলামুখী বসে থাকবেন । 
এরপরই ঘুরে বসে অন্যান্য যিক্র ওযীফা আদায় করবেন । ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অন্যান্য ইমামের মতে যে সালাতের পরে সুন্নাত সালাত 
আছে সেসকল সালাতের পরে ইমাম উঠে ঘরে চলে যাবেন বা মসজিদের অন্য কোনো স্থানে সুন্নাত আদায় করবেন । এরপর অন্যান্য যিক্র 
আদায় করবেন । ইমাম আবু হানীফার (রহ) মতানুসারে মুক্তাদীগণের জন্য যোহর, মাগরিব ও ইশা"র পরে দুটি বিকল্প রয়েছে: তারা বসে সকল 
যিকর ওযীফা পালনের পর সুন্নাত পড়তে পারেন, অথবা সুন্নাত আদায়ের পরে যিকর ওযীফা পালন করতে পারেন 1১ 

কোনো কোনো হানাফী আলিম উল্লেখ করেছেন যে, যে সকল ফরয সালাতের পরে সুন্নাত আছে সেসকল সালাতের পরেও ইমাম ও 
মুক্তাদী সকলের জন্যই সুন্নাতের আগে মাসনূন যিক্রগুলি আদায় করে নেওয়া যাবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই ২ ইমাম যদি সুন্নাতের আগে 
মাসনূন যিক্রগুলি পালন করেন তাহলে তার উচিৎ কিবলা থেকে ঘুরে বসা বা সালাতের স্থান থেকে সরে বসা । কারণ, আমরা ইতঃপুবে দেখেছি 
যে, সালাম ফিরানোর পরে ইমামের জন্য কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা হানাফী মযহাবে বিদ'আত ও না-জায়েয বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 

(8). এসকল যিক্র ও অন্যান্য সকল যিক্রের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ৪-এর সাধারণ সুন্নাত মনে মনে বা খুবই নিচুস্বরে বা বিড়বিড় করে 
তা পাঠ করা । তবে সালাতের পরের তাসবীহ, তাকবীর ও যিক্রের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা শব্দ করে পাঠ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে আমরা 
দেখতে পাই । আমরা উপরের হাদীসগুলিতে দেখেছি যে, কখনো কখনো তিনি ঠোট নেড়ে বা বিড়বিড় করে এমনভাবে দু'আ ও ঘিক্রগুলি পাঠ 
করেছেন যে, নিকটের সাহাবীগণও বুঝতে পারেননি । তারা প্রশ্ন করে দু'আর শব্দ জেনে নিয়েছেন । কখনো কখনো নিকটবর্তী বা একেবারে 
কাছে বসে যে সাহাবী সালাত আদায় করেছেন তিনি দু'আ বা িক্রের শব্দটি শুনতে পেয়েছেন । আবার কোনো কোনো দু'আ সাহাবীগণ শুনতে 
পান এরূপ শব্দে তিনি বলেছেন এ 

অন্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (%%)-এর সময়ে ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণ 
সকলেই মৃদু শব্দ করে যিক্র ও তাকবীর পাঠ করতেন । ইবনু আব্বাস (রা) সে সময়ে খুব অল্প বয়স্ক ছিলেন । তিনি সাধারণত জামাতে শরীক 
হতেন না । মুসল্লীগণের সমবেত তাকবীরের শব্দে তিনি বুঝতে পারতেন যে, সালাত শেষ হয়েছে । যেমন, আমাদের সময়ে কুরবানির ঈদের 
দিনগুলিতে আমরা জামাতের সালাতে সালাম ফেরানো পরে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামান্য উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করি, যাতে 
মসজিদের বাইরে অবস্থানরত কিশোরগণ সালাত শেষ হয়েছে বলে বুঝতে পারে । ইবনু আব্বাস রো) বলেন: 

৩২ 5 ০০৬০ ০৪ 95 HE All ১৫০ ০৮৮৮ 05 ৪৪৭] ০৭ ০4৩০ ০৪ ০১৯৯ ALL yal ৪৪১ 
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“নবীয়ে আকরাম £&-এর যুগে ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করার প্রচলন ছিল । যিক্রের শব্দ শুনেই 
আমি বুঝতে পারতাম যে সালাত শেষ হয়েছে ।” অন্য বর্ণনায়: “আমি তাকবীরের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারতাম যে সালাতের জামা'আত শেষ 
হয়েছে ।”৩ 

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ & ও সাহাবীগণ সালাতের পরের তাকবীর, তাহলীল ইত্যাদি যিক্র কিছুটা শব্দ করে পাঠ 
করতেন । এ সকল হাদীসের আলোকে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, সালাতের পরের তাকবীরগুলি সামান্য জোরে বলা সুন্নাত । 

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফি*য়ী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ অনুসরণীয় ইমাম (রাহ) একমত হয়েছেন যে, সকল প্রকার যিক্র ও 
দু'আর ন্যায় এ সকল যিক্র মনে মনে বা অত্যন্ত নিচুস্বরে পাঠ করাই সুন্নাত । কারণ, অন্যান্য হাদীসে জোরে যিক্র করতে নিষেধ করা হয়েছে 
এবং আস্তে যিক্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এ সকল হাদীসের আলোকে তীরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 8 শিক্ষা প্রদানের জন্য মাঝে মাঝে 














































































































































































































১৬৫ 





কোনো কোনো যিক্র শব্দ করে উচ্চারণ করতেন । যেমন, তিনি যোহর ও আসর সালাতের কিরাআত ও সালাতের কোনো কোনো যিকর ও 
দু'আ মাঝে মাঝে একটু জোরে উচ্চারণ করতেন শিক্ষা প্রদানের জন্য । এখানে জোরে বলার উদ্দেশ্য মূল যিক্র শিক্ষা দেওয়া, জোরে বলা 
শিক্ষা দেওয়া নয় । কাজেই, সকল হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের যিক্রগুলি মনে মনে পালন করাই 
সুন্নাত । তবে কখনো যদি ইমাম মুক্তাদীগণকে শিক্ষা প্রদানের জন্য দুই একদিন জোরে পাঠ করেন তাহলে দোষ হবে না। নিয়মিত বা 
সাধারণভাবে জোরে বা শব্দ করে এ সকল যিক্র আদায় করা মাকরুহ বা নিষিদ্ধ । ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ 
বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করেছেন । 

ইমামগণের এই কড়াকড়ির কারণ, সাহাবী-তাবেয়ীগণ এ সকল যিক্রকে চুপেচুপে করাকেই সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন । জোরে 
বলাকে তারা বিদ'আত মনে করতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয (৮৩ হি) বলেন, মুস'আব যুবাইরী 
ইমামরূপে সালাত শেষ করার পরে জোরে বলেন : 






































১ লা 9 এ আবু এ 
(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার) । তখন তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ হযরত আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭০ হি), যিনি মসজিদে 
ছিলেন, বলেন: 











EL ০ শু 191 বি 





“আল্লাহ একে ধ্বংস করুন! বিদ'আতের জয়ধ্বনি দিচ্ছে ৮১ 

সম্মানিত পাঠক, একটু ভেবে দেখুন! এই ইমাম কিন্তু মাসনূন যিকর পাঠ করেছেন । তবুও তাবেয়ীগণ সুন্নাতের সামান্য ব্যতিক্রম 
সহ্য করতে পারতেন না । আমাদের যুগের বিভিন্ন আলিম হয়ত শতাধিক অকাট্য দলিল পেশ করবেন যে, এই যিক্রটি মাসনূন এবং জোরে 
যিক্র জায়েয বা মুস্তাহাব । কাজেই, এভাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার” - বলতে যে নিষেধ করে সে কাফির !! 

কিন্তু সাহাবী-তাবেয়ীগণের নিকট এ সকল অকাট্য দলিলের কোনো মূল্য ছিল না । তাদের নিকট একমাত্র মূল্য সুন্নাতের । রাসূলুল্লাহ 
£& ও তার সাহাবীগণ যখন যেভাবে যিক্র করেছেন তার কোনোরূপ ব্যতিক্রম তারা সহ্য করতে পারতেন না । 

(৫). উপরের হাদীসগুলি ও অনুরূপ সহীহ ও যয়ীফ সকল হাদীস থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ৯৪ এ সকল 
দু'আ-মুনাজাত পাঠের সময় কখনো হাত তুলতেন না । সালাতের পরে বসে বা সাহাবীগণের দিকে ঘুরে বসে এ সকল যিক্র ও দু'আ-মুনাজাত 
তিনি পাঠ করতেন | ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন হাদীসে তিনি দু'আর সময় দুই হাত উঠানোর ফযীলত বর্ণনা করেছেন । কোনো 
কোনো দু'আর সময় তিনি হাত তুলেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । যেখানেই তিনি দু'আর সময় হাত তুলেছেন, সেখানেই সাহাবীগণ 
হাত উঠানোর বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু তিনি সালাতের পরে দু'আ বা মুনাজাতের সময় হাত তুলেছেন বলে একটি হাদীসও 
আমি খুঁজে পাইনি । সাহাবীগণও সালাতের পরে যিক্র, দু'আ ও মুনাজাত করতেন । তীরাও কখনো এ সময়ে হাত তুলে দু'আ বা মুনাযাত 
আদায় করেছেন বলে কোথাও একটি বর্ণনাও আমি দেখতে পাইনি । 

সাধারণভাবে দু'আর জন্য দুহাত তুলে দু'আ করা একটি মাসনূন আদব । সালাতের পরে দু'আর জন্য হাত উঠানো না-জায়েয নয় । 
দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । তবে যিনি এই ফযীলত বর্ণনা করেছেন, তিনিই এই সময়ে হাত উঠানো 
বর্জন করেছেন । এজন্য এ সময়ে সর্বদা হাত তুলে দু'আ করলে তার রীতির বিপরীত রীতি হয়ে যাবে । অথবা এ সময়ে হাত না তুলে দু'আ 
করার চেয়ে হাত তুলে দু'আ করাকে উত্তম মনে করলে রাসূলুল্লাহ ৪৪-এর রীতিকে হেয় করার পর্যায়ে চলে যাবে । এজন্য আবেগ ও অবস্থার 
উপর নির্ভর করে কখনো হাত তোলা এবং কখনো হাত না তুলেই স্বাভাবিক অবস্থায় বসে মুখে দু'আ-মুনাজাতগুলি পাঠ করা উত্তম বলে মনে 
হয় 


































































































(৬). উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (%%) ও সাহাবীগণ কখনোই এ সকল যিক্র ও দু'আ 
জামাতবদ্ধভাবে বা সম্মিলিতভাবে আদায় করেননি । প্রত্যেকে যার যার মতো তা পাঠ করেছেন । 
(৭) রাসুলুল্লাহ (&৪) এর নামায পরবর্তী মুনাজাতগুলিতে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল মুনাজাতে রাসূলুল্লাহ (3%) ‘আমার’, আমাকে’ 
ইত্যাদি বলে, অর্থাৎ ‘উত্তম পুরুষের একবচন' (++ 4৮) ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন । কাউকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে 
দু'আ করলে ‘আমাদের’, ‘আমাদেরকে’ ইত্যাদি বহুবচন ব্যবহার করা সকল ভাষার ন্যুনতম দাবি । একাকী মুনাজাত করার সময় এক বচন বা 
‘বহু বচন’ উভয়ই ব্যবহার করা চলে । যে কেউ একাকী মুনাজাতের সময় বলতে পারেন ‘আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন । তবে সমবেত 
মুনাজাতের সময় ‘এক বচন’ ব্যবহার অসম্ভব । কারো সাথে একত্রে দু'আ করার সময় যদি কেউ ‘আমি’, ‘আমার’, ‘আমাকে’ ইত্যাদি একবচন 
ব্যবাহার করেন তবে তা অশোভনীয় এবং একজন শিশু আরবও তার কথায় ‘আমীন’ বলবে না । কারণ তার অর্থ হবে, ইমাম বলছেন “আল্লাহ্‌ 
আপনি আমাকে ক্ষমা করুন’ এবং মুক্তাদি বলছেন, হা, হে আল্লাহ, আপনি ইমাম সাহেবকে ক্ষমা করুন" । 

এছাড়া মুক্তাদিদের নিয়ে দু'আ করলে শুধু নিজের জন্য দু'আ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে । সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(২) বলেছেন: 
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করবে । যদি সে তা করে তবে সে তাদের সাথে বিশ্বীসভঙ্গ করল বা খিয়ানত করল ।”১ 

আবু উমামার (রা) সুত্রে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (2%) বলেন: 

১৫১৩১ ৪৩ ০৯৪ ০৬ ৯৫5১ slo UU 4০ ০০০৬৪ 25৯৯ ০০৩৪ এ 

“তোমাদের কেউ যদি ইমাম হয় তবে সে যেন কখনো তাদেরকে (মুক্তাদিগণকে) বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য খাস করে দু'আ না 
করে । যদি সে তা করে তবে সে তাদের খিয়ানত করল ।”২ 

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যদি ইমাম তার ইমামতির মধ্যে দু'আ করেন বা দু'আতেও ইমামতি করেন, তবে শুধুমাত্র তার 
একার জন্য দু'আ করবেন না, বরং সকলের জন্য দু'আ করবেন । এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, নামাযের মধ্যে মুক্তাদিদের নিয়ে আদায় কৃত 
'কুনুতের দু'আয়, খুতবার মধ্যে দু'আয়, “মাজলিসের দু'আয়” ও অন্যান্য সমবেত দু'আয়, এমনকি সালাতের মধ্যে সালামের আগের দু'আয় 
রাসূলুল্লাহ (৪) ‘আমরা’, ‘আমাদের’, ‘আমাদেরকে’ ইত্যাদি ‘বহুবচন’ ব্যবহার করেছেন ও করতে শিক্ষা দিয়েছেন । পক্ষান্তরে নামাযের পরের 
দু'আগুলিতে তিনি ‘আমি’, ‘আমাকে’ ইত্যাদি একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন । এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, এ সকল মুনাজাত তিনি 
একান্তভাবে একাকীই করেছেন । 

এক্ষেত্রে মূল বিষয় মুনাজাত বা যিক্র ও দু'আ । আর মুনাজাতের প্রাণ মনোযোগ ও আবেগ । হাত উঠানো বা না উঠানো, জোরে বা 
আস্তে, সমবেত বা একাকী ইত্যাদি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক । আমরা অনেকেই গতানুগতিকভাবে সবার সাথে দু'হাত উঠাই এবং নামাই, হয়ত 
কিছুই বলি না, অথবা না বুঝে কিছু আউড়াই, অথবা ইমাম তার নিজের জন্য দু'আ চান এবং আমার আমিন বলি । এগুলি সবই যিক্র ও 
মুনাজাতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত । আমরা অপ্রয়োজনীয় বা অত্যন্ত কম প্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন অসার আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান 
করি, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে অবহেলা করি । 
তৃতীয় প্রকার যিক্র : সকাল-বিকাল বা সকাল-সন্ধ্যার যিক্র 

ফজরের সালাতের পরে যে সকল নির্ধারিত মাসনূন যিক্র আদায় করতে হবে তনাধ্যে তৃতীয় প্রকার যিক্র যা রাসূলুল্লাহ ঃঞ্ সকালে 
ও বিকালে বা সকালে ও সন্ধ্যায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন । এই প্রকার যিক্র ফজরের ফরয সালাতের আগে ও সুবহে সাদিকের পরে যে 
কোনো সময় পালন করা যায় । তবে সাধারণত মুমিন এই সময়েই ধিক্রের জন্য বসেন বলে এখানে উল্লেখ করছি । এই পর্যায়ে ১৭টি যিক্র 
উল্লেখ করছি । তন্যধ্যে প্রথম ধিক্রটি, যা অনেকগুলি যিক্রের সমষ্টি তা ফজর ও আসরের পরে আদায় করতে হবে । বাকিগুলো ফজর ও 
মাগরিবের পরে আদায় করতে হবে । 


(১). যিক্র নং ১০০: চারটি মূল তাসবীহ একশতবার করে ৪০০বার : 


১০০ বার সুবহানাল্লাহ’, ১০০ বার “আল-হামদুলিল্লাহ', ১০০ বার ‘আল্লাহু আকবার’ ও ১০০ বার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ৷ ১০০ বার 
(লা ইলাহা ইল্পল্লাহ)-এর পরিবর্তে ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা 
কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর' পড়া যাবে । ফজরের পরে ও আসরের পরে । 

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ 
বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে দান করল । যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ 
বার “আল-হামদু লিল্লাহ’ বলল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ১০০ টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহর রাস্তায় 
১০০ টি গাওয়া বা অভিযানে শরীক হলো । আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করলো, সে যেন 
ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো । আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে “আল্লাহু আকবার’ বলল, 
এ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না । তবে যদি কেউ তার সমান এই ফিক্রগুলি পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ 
করে তাহলে ভিন্ন কথা । (তাহলে সেই শুধু তার উপরে উঠতে পারবে ৷) 

ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় 'লা- ইলাহা ইন্লাল্লাহু'-র পরিবর্তে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল 
হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর” ১০০ বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে । ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান 
বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন ৩ 

(২). যিক্র নং ১০১ : সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (১ বার) 
০০ এও ১৬০ 2৮০০ La ds 9 dS ৮৮০ ৩ এ এও AES এ ই! এ এ ০ এ সর 
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উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাকৃতানী, ওয়াআনা “আবদুকা, ওয়াআনা “আলা- 'আহদিকা 
ওয়াওয়া'জ্দিকা মাস তাতা'অতু । আিযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানাতু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা “আলাইয়্যা, ওয়াআবুউ লাকা বিযামবি । 
ফাগৃফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা- আনতা । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভূ, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা । 
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আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি । আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার 

অকল্যাণ থেকে । আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে 

প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ । অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না ৷” 
শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন: “এই দু'আটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ 











দোওয়া, 
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4০৯ ০৯1 ০০ ৬৫৪ চেক ০01 ৯৪ ০০০০৪ উঃ 055 ৬৯৩ JA 
যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি এ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, 
তাহলে সে জান্নাতী হবে । আর যদি কেউ এই দু'আর অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি এ রাতেই 
সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে ।”১ 
এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এই দু'আর ক্ষেত্রে ও মাসনূন সকল দু'আর ক্ষেত্রে দু'আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং দু'আ 
পাঠের সময় অর্থের দিকে মনোযোগ দিয়ে, হৃদয়কে অর্থের সাথে সাথে আলোড়িত করে দু'আ পাঠ করলেই আমরা এ সকল দু'আর পূর্ণ 
ফযীলত লাভ করতে পারব । আর যদি অর্থ না বুঝি, বা অর্থ বুঝা সত্তেও অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অভ্যাসমতো মুখস্থ পড়ে যাই, তাহলে 
আমরা এ সকল দু'আর ফযীলত ও উপকার পুরোপুরি লাভ করতে পারব না । 
(৩). যিক্র নং ১০২ : আয়াতুল কুরসী- ১ বার । 
উবাই ইবনু কা'ব (রা) বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিন থেকে 
হেফাযতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে । হাদীসটি সহীহ ।২ 
আমরা দেখেছি দ্বিতীয় প্রকারের যিক্রের মধ্যে আয়াতুল কুরসী রয়েছে। কাজেই, পৃথকভাবে তা পড়ার প্রয়োজন নেই । ফজরের 
সালাতের পরে একবার পাঠ করলেই যাকির সকালে পাঠের ফযীলত ও সালাতের পরে পাঠের ফযীলত, উভয় প্রকার ফযীলত লাভ করবেন ; 
ইন্শা আল্লাহ । 
(8). যিক্র নং ১০৩: (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে ৷) 
হযরত মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন: 
fund 05 ০৭ ASS ০০০ এট শে ০৯৯৩ ভি ০৯৯ Caddy S| এআ ৩৯ 55 
“তুমি যদি সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই তিনটি সুরা পাঠ কর তবে তোমার আর কিছুরই দরকার হবে না ৷” হাদীসটি 













































































সহীহ ৩ 

(৫). যিক্র নং ১০৪ : (পূর্বোক্ত ৫ ও ৭ নং যিক্র) ১০০/ ১০০০ বার: 

“সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' অথবা “সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' । 

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $ বলেছেন, “যদি কেউ সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে “সুবহানাল্লাহি ওয়া 
বিহামদিহী' বলে, তাহলে তার চেয়ে বেশি না বলে কেউ তার চেয়ে বেশি আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে পারবে না ।” অন্য বর্ণনায় 
তিনি বলেন, “এ ব্যক্তি গোনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়, তাহলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন” কোনো কোনো বর্ণনায় 
যিক্রের শব্দটি “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'-র পরিবর্তে “সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি 
সহীহ 18 
































একটি যয়ীফ হাদীসে সকালে ১০০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী* পড়ার কথা আছে । ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এই 
যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ১০০০ বার এই যিকর পাঠ করবে সে এদিনের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে নিজেকে কিনে নিল । দিনের 
শেষ পর্যন্ত সে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি লাভ করল 1৫ 

(৬). যিক্র নং ১০৫: (তিন বার) 

44৮৩ ১১০৪ 4০০০৮ jy ০০7 ৮০৪ 48 ১০০ ০১০৯৩ এ] ০৪০৪ 

উচ্চারণ : সুর্বহা-নাল্লা-হি ওয়ার্বিহামদিহী, “আদাদা খাল্কৃহী, ওয়ারিদ্বা- নাফ্সিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদা-দা 
কালিমাতিহী । 

অর্থ: “পবিত্রতা আল্লাহর এবং প্রশংসা তারই, তার সৃষ্টির সম সংখ্যক, তার নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তার আরশের ওজন পরিমাণে 
এবং তার বাক্যের কালির সমপরিমাণ ৷” 

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & ফজরের সালাতের পরে তাকে তার সালাতের স্থানে যিক্র রত অবস্থায় দেখে 
































১৬৮ 








বেরিয়ে যান । এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও এঁ অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন । 
তিনি বলেন : “তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এই পর্যন্ত এভাবেই যিক্রে রত রয়েছ ?” তিনি বললেন: “ হা” তখন রাসূলুল্লাহ 3 
বললেন : “আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলি) । তুমি সকাল থেকে এই পর্যন্ত যত কিছু 
বলেছ সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এই বাক্যগুলির সাওয়াব সেই একই পরিমাণ হবে ।”১ 

ইমাম তিরমিযী অনুরূপ ঘটনা উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন । উক্ত বর্ণনায় সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
% আমার কাছে এসে দেখেন আমার সামনে চার হাজার বিচি রয়েছে যা দিয়ে আমি তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহ যিক্র করছি । তিনি বললেন : 
তুমি কি এতগুলির সব তাসবীহ পাঠ করেছ? আমি বললাম: “ হাঁ ।” তখন তিনি তাকে উপরের যিক্রের অনুরূপ বাক্য শিখিয়ে দেন ।২ 

এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপরের বাক্য চারটি তিনবার বলা এই দীর্ঘ সময়ব্যগী তাসবীহ, দু'আ ও 
কিরাআতের সমান সাওয়াবের । যিক্রের অর্থের প্রশস্ততা, ব্যপকতা ও গভীরতার কারণে এই সাওয়াব বৃদ্ধি । সর্বাবস্থায় মুমিনের অবসর ও 
ক্বালবী প্রস্ততি থাকলে এ সকল যিক্রের সাথে সাথে অন্য সকল যিক্র এই সময় করবেন । এতে অতিরিক্ত সাওয়াব ছাড়াও মানসিক প্রশান্তি, 
বরকত ও সংঘাতময় কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় রাগ, হিংসা ও পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়ার বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি অর্জিত হয় । 
আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নিন । 


(৭). যিক্র নং ১০৬ : দরুদ শরীফ ১০ বার 
হযরত উম্মু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন: 

এজ) ০৬৪ লে 45১৭ 0৮ ভি ০৯৯1০ শি ০৯৯ ভা She ০ 
“যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভ করবে । 


হাদীসটি সহীহ ।”৩ 
যে কোনো শব্দে সালাত আদায় করা যেতে পারে । যেমন, _ 










































































৯০ ly | all ১০৯৯৭ ৮০ ০০০ ০৫ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম সাল্লা “আলা- মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্ম্যিয়্য ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম । 
অর্থ : “হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর ও তার বংশধর-অনুসারীদের উপর এবং আপনি সালামও 
প্রেরণ করুন |” 
রাসূলুল্লাহ (৪) কর্তৃক শেখানো সর্বোত্তম দরুদ “দরুদে ইবরাহীমী' । আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, প্রায় ১০ জন সাহাবী থেকে সহীহ 
সনদে ‘দরুদে ইবরাহীমী” বর্ণিত হয়েছে । (২৩ নং যিক্র) 
(৮). যিকর নং ১০৭: (সকাল-সন্ধ্যার যিক্র: ৩ বার) 
Al) El) ৬৯৩ sll) AY ০০৩ od নি Lal A ০০৪ ই GHD ৯৮ 
উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল লাযী লা- ইয়াদুর্রু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা- ফিস সামা-ই, ওয়া হুআস সামীউল 
































‘আলীম । 





অর্থ : “আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি), যার নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারেনা ৷” 

হযরত উসমান (রা) বলেন, “রাসুলুল্লাহ 8 বলেছেন, যদি কোনো বান্দা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই দু'আটি পাঠ করে 
তবে এ দিনে ও এ রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না !” হাদীসটি সহীহ ৪ 

(৯). যিক্র নং ১০৮ : (সকাল-সন্ধ্যার যিক্র: ৭ বার) 

all all ০ ৩৯৩ Alsi এল ৬৯ ই! এ এ এআ ৩৯০৯ 

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লা-হু, লা- ইলাহা ইল্লা- হুআ, ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুআ রাব্বুল 'আরশিল আযীম । 

অর্থ: “আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি তীরই উপর নির্ভর করেছি, তিনি মহান আরশের প্রভু” 

হযরত উম্মু দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার এই আয়াতটি পাঠ করবে আল্লাহ তার সকল 
চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন ৷” হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য 1৫ 


(১০). যিক্র নং ১০৯ : (সকাল-সন্ধ্যার যিকর: ৩ বার) 



































Ls ১৯০৪৪ ৮৩৭ DLL ০ এ ০৯০৩ 
উচ্চারণ: রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান । 
অর্থ: “আমি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ ($)-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ও খুশি 











১৬৯ 


হয়েছি ৷” 

মুনাইযির রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকালে এই বাক্যগুলি বলবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, তার হাত ধরে 
তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব ।” হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন ১ 

অন্য হাদীসে আবু সাল্লাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, “যদি কোনো ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় এই বাক্যগুলি বলে, তাহলে 
আল্লাহর উপর হক্ক (নিশ্চিত) হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশি করবেন ।” মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এই দু'আটি সকালে ৩ বার 
এবং বিকালে ৩ বার বলার নির্দেশ রয়েছে । ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । ইবনু আব্দিল বার, বুসীরী, হাইসামী প্রমুখ মুহাদ্দিস 
সনদটিকে সহীহ বলেছেন, বিশেষত মুসনাদে আহমাদের সনদ । কোনো কোনো আধুনিক মুহাদ্দিস ইবনু মাজাহর সনদকে যয়ীফ বলেছেন ।২ 

একটি সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: 

Ai laa... এ রী 0৪ ০১৭ 

“যে ব্যক্তি (রাদীতু বিশ্লাহি ... ) বলবে তার জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে ।” অন্য বর্ণনায : “যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, 
ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ £%-কে নবী হিসাবে তুষ্ট থাকবে তার জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে ৷” এই হাদীসে এই বাক্যগুলি বলার 
জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি । সর্বদা বা যে কোনো সময় আমরা এই দু'আ পাঠ করতে পারব । যাকিরের উচিত সকালে ৩ বার এবং 
অন্যান্য সময়ে এই বাক্যগুলি বলা 1৩ 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, এই বাক্যগুলি বলার আরেকটি মাসনূন সময় আযানের সময় । প্রিয় পাঠক, উপরের এই বাক্যগুলি এখন 
মুমিনের সর্বদা বলা প্রয়োজন । একদিকে কাদীয়ানী, বাহাঈ ও অন্যান্য ভণ্ড নবীর কাফির উম্মতগণ - যারা রাসূলুল্লাহ $-কে নবী হিসাবে পেয়ে 
তুষ্ট নয় - এরা উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে ঈমান বিধ্বংসী ফিত্না ছড়াচ্ছে । অপরদিকে পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলি আমাদের দেশের মানুষকে 
ইসলামকে দ্বীন হিসাবে যথেষ্ট নয় বলে শেখাতে চেষ্টা করছে , অথবা অন্তত সব ধর্মই ঠিক এ কথা গেলাতে চেষ্টা করছে । এসময়ে আমাদের 
সর্বদা মুখে ও মনে এই বাক্যগুলি বলতে হবে । 


(১১). যিকর নং ১১০: (সকালের যিক্র-১ বার) 
















































































এ৩-০ ০০ ৮০১৪ ০৪৮ তা লো ০৫ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইনী কাদ তাসাদ্দাকতু বি ইরদী “আলা- বাদিকা । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আমার সম্মানকে আপনার বান্দাগণের জন্য দান করে দিলাম ৷” সকালে ১ বার । 
তাবেয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আজলান অথবা সাহাবী আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেছেন: “তোমরা কি আবু দামদামের 
মতো হতে পার না?” সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: “আবু দামদাম কে?” তিনি বলেন: “তোমাদের পূর্বের যুগের একজন মানুষ ৷ তিনি প্রতিদিন 
সকালে এই বাক্যটি বলতেন ।” অন্য বর্ণনায় : “তিনি বলতেন, আমাকে যে গালি দেয় আমি আমার সম্মান তাকে দান করে দিলাম ৷” (অর্থাৎ 
আমার সম্মান ইচ্ছামতো নষ্ট করার অধিকার আমি তাকে দিলাম) এরপর কেউ তাকে গালি দিলে তিনি তাকে কিছু বলতেন না । কেউ তাকে 
জুলুম করলে বা আঘাত করলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না । হাদীসটির সনদ সহীহ, তবে হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি 18 
প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা সবাই আবু দামদামের মতো হতে চেষ্টা করি । যারা আমাদের গীবত করছেন, নিন্দা করছেন, গালি দিচ্ছেন 
তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দি । কী লাভ এগুলির প্রতিশোধ নিয়ে? অনেক অনেক ক্ষতি এগুলির জন্য রাগ বা হিংসা পুষে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত 
করে রাখলে । আমরা ক্ষমা করি । তাহলে আমরা মহান প্রভুর ক্ষমা লাভ করব । মহান আল্লাহ কুরআনে আমাদের হৃদয়কে সকল বিদ্বেষ ও 
হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন । ইরশাদ করা হয়েছে: 
এ) ০1৬১৭ ০৯৯ ১৪ 9৪ ভ৪ এল ৩ YL Usd এই ০০৯৪৩ ৫০৪৪ ০৪০ 
০৯৯ ৪০ 
“হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন । আর আপনি 
আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না । হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও 
পরম দয়ার্দ ৷” 
আসুন আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে এভাবে বারবার প্রার্থনা করে নিজেদের অন্তরগুলিকে সকল হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংবোধ থেকে 
পবিত্র করি । 
প্রিয় পাঠক, নিজ অন্তরকে বিদ্বেষমুক্ত করলে আমরাই লাভবান হব । অন্তর হিংসার কঠিন ভার থেকে মুক্ত হবে, প্রশান্তি অনুভূত হবে, 
আল্লাহর যিক্রে মনোযোগ দিতে পারব, আল্লাহর রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভ করব এবং সর্বোপরি কম আমলেই জান্নাতের সুসংবাদ পেতে 
পারব । পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও অন্যের অকল্যাণ চিন্ত থেকে পবিত্র রাখার অভাবনীয় সাওয়াবের কথা জানতে পেরেছি । 
আমরা দেখেছি যে, এভাবে হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণামুক্ত রাখা রাসূলুল্লাহ £-এর অন্যতম সুন্নাত যা তিনি বিশেষভাবে পালন করার নির্দেশ 

























































































১৭০ 


দিয়েছেন । 

একটু চেষ্টা করলে আল্লাহর রহমতে আমরাও এই গুণ অর্জন করতে পারব । গালি শুনে, গীবতের কথা শুনে বা অন্য কোনো কারণে 
কারো বিরুদ্ধে মনের মধ্যে ক্রোধ, হিংসা বা বিদ্বেষ সঞ্চিত হলে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমে মনকে যথাশীঘ্র শান্ত করার চেষ্টা করুন । 
কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে নিজের জন্য ও উক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রাণখুলে দৌওয়া করুন, যেন আল্লাহ আপনাকে ও তাকে ক্ষমা করে 
দেন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দেন । যেন আল্লাহ আপনাকে ও তাকে জান্নাতে একত্রিত করেন । যার বিরুদ্ধে রাগ বা বিদ্বেষ হয় 
তার জন্য দু'আ করুন অথবা তার বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্তরকে পবিত্র করুন । আল্লাহ আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির পথে 
চলার তাওফীক প্রদান করুন ; আমীন । 


(১২). যিকর নং ১১১: সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (১ বার ) 


একটি দুর্বল সনদের অনির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা) রাসূলুল্লাহ ৪৪ থেকে বর্ণনা করেছেন: “যে 
ব্যক্তি তিন বার বলবে : 



































৯১] OES ০০ সি] এ এছ ১৪5 
“আমি সর্বশ্লোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি” - এবং এরপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত 
পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতাকে নিয়োজিত করবেন যারা তীর জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করবে । যদি সে এ দিনে মৃত্যুবরণ 
করে তাহলে সে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে । আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা বলবে সেও উপরিউক্ত মর্যাদা লাভ করবে ৷” 
ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সংকলিত করে হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন । ইমাম নববীও দুর্বলতার কথা উল্লেখ 
করেছেন ।১ 
রাসূলুল্লাহ ৪ সকাল-সন্ধ্যার যিক্রের মধ্যে অনেক দু'আ-মুনাজাত শিখিয়েছেন, যদ্ধরা মুমিন আল্লাহর কাছে নিজের পার্থিব ও 
পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনা করবে । এগুলি সবই ১ বা ৩ বার করে পাঠ করার জন্য । তবে মুমিনের মনে আবেগ থাকলে এগুলি বারবার 
আউড়াতে পারেন । এই জাতীয় যিক্রের মধ্যে রয়েছে : 
(১৩). যিক্র নং ১১২: (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ : ১ বার) 
০৪০ 78১১০ ৮০ গে] ASN AS ভোজ লে শন এন এ০০৯০ ০৯৪ ৩ তি ও 
উচ্চারণ : ইয়া- হাইউ ইয়া কাইউমু, বিরাহমাতিকা আসতাগীসু, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহু, ওয়া লা- তাকিলনী ইলা- নাফসী 
তারফাতা ‘আইন । 
অর্থ : “হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রর্থনা করছি। আপনি আমার 
সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমপ্তিত করুন । আর আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যও, চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে 
দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন) ৷” 
হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ ফাতেমা (রা)-কে বলেন, “আমি তোমাকে যে ওসীয়ত করছি তা গ্রহণ করতে তোমার 
অসুবিধা কি? আমি ওসীয়ত করছি যে, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় এই কথা বলবে !” হাদীসটি সহীহ ২ 
(১৪). যিক্র নং ১১৩ : (সকাল-সন্ধ্যা দু'আ : ৩ বার) 
৮] ৯৫] ০58] এ]! ০৬০৪ ৪ ৮৪৬ ০৫0 ৮৮৯ ৪৪ Ale ০৫0 A ভ৪ ৪০ ০৫ 
এ! AY ০] ৬০ ০০ এ ২৪০1 ভে ৯৫ 9 ASH ০০ এএ ১৬ 
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা- 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা- 'আফিনী ফী সাম'য়ী, আল্লাহুম্মা, ‘আফিনী ফী বাসারী, লা- ইলাহা ইল্লা- 
আনতা । আল্লাহুম্মা- ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি, আল্লাহুম্মা-, ইন্নী আ'উয়ু বিকা মিন আযা-বিল কাবরি । লা- ইলা-হা ইল্লা- 
আনতা । 

























































































অর্থ: “হে আল্লাহ, আমার দেহে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন । হে আল্লাহ, আমার শ্রবণযন্ত্রে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা- 
নিরাপত্তা দান করুন । হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টি শক্তিতে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন । আপনি ছাড়া কোনো মুু'বুদ নেই । হে 
আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অবিশ্বাস ও দারিদ্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি । আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই |” 

হযরত আবু বাকরা (রা) প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপরের দু'আগুলি ৩ বার করে পাঠ করতেন । তার পুত্র আব্দুর রহমান তাকে এ 
বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 

















“আমি রাসূলুল্লাহ (%) এই দু'আগুলি বলতে শুনেছি । আমি তারই সুন্নাত অনুসরণ করে চলতে পছন্দ করি ৷” হাদীসটি হাসান বা 
গ্রহণযোগ্য ৩ 
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(১৫). যিক্র নং ১১৪ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ :১ বার) 
ঠে ৩৯৬ ১০৯৯] Ay এ] এ এএ৪০ উ ০১৯৪ HIYA তি এ ১০৯] এ Al Endl এ 
১৩২] 1১৯ লই ৮২০৭৪ ০০ এ ১৬০13 ১ a ৪৯৩ el 19 dla ৪৯ এন আও ৯৪ গল 05 
edie; ০ ভ lie ০৭ এও ২৪০ FO ০৪০] ৬৭ এ] ০৭ এ ২৪৭ ০৩ ১০৬৪ 0০ 
৪ রর বা 
উচ্চারণ: আসবাহনা- ওয়া আসবা'হাল মুলকু লিল্লা-হ । আল'হামদু লিল্লা-হ । লা- ইলা-হা ল্লাল্লা-হু, ওয়াঁহদাহু, লা- শারীকা লাহু, 
লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল “হামদু, ওয়া হুআ “আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর । রাব্বি, আসআলুকা খাইরা মা- ফী হা-যাল ইয়াওমি, ওয়া খাইরা মা- 
বাঁদাহু। ওয়া আ‘উযু বিকা মিন শার্রি মা- ফী হা-যাল ইয়াওমি, ওয়া শার্রি মা- বা‘দাহু । রাব্বি, আ‘উযু বিকা মিনাল কাসালি, ওয়া সুইল 
কিবার । ওয়া আয়ু বিকা মিন “আযা-বিন ফিন্না-রি, ওয়া “আযা-বিন ফিল বাবর । 
অর্থ: “সকাল হলো, আমাদের জীবনে, আমরা ও সকল বিশ্বরাজ্যে সবকিছু আল্লাহর জন্যই দিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম । সকল 
সা আল্লাহর । আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই । রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই । তিনি সর্বময় 
ক্ষমতার অধিকারী । হে আমার প্রভু, আমি আপনার কাছে চাইছি এই দিবসের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে এবং এই দিবসের পরে যত 
কল্যাণ রয়েছে তা সবই । এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে যা এই দিবসের মধ্যে রয়েছে এবং এই 
দিবসের পরে রয়েছে । হে আমার প্রভু, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি অলসতা থেকে ও বার্ধক্যের খারাপি থেকে । হে আমার প্রভু, আমি 
আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে ৷” 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ৪ সকালে ও সন্ধ্যায় উপরের দু'আটি বলতেন । সকালে উপরের মতো বলতেন । 
সন্ধ্যা (আসবাহনা) বা (সকাল হলো)-র স্থলে (আমসাইনা) বা (সন্ধ্যা হলো) বলতেন ।১ 
(১৬). যিক্র নং ১১৫ : (সকাল-সন্ধ্যার দু'আ : ১ বার) 
EY 41০ এ aS rh 5 ৮০ ০০০৪1 ০1 9৮] এ 5১৮৪৩ ০৪৯] Als ~~ 
| ১১৯1 9 le ৬৭ ০৮০4 ৮৮ ৮১৩ ০03 ০4১৪৪ ULE ০৬ Cay ০৮৮ ০ ০০ এ ২৪০ 
a 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, “আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া 
মালীকাহু, আশহাদু আল্‌-লা ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আয়ু বিকা মিন শার্রি নাফসী, ওয়া মিন শার্রিশ শাইতা-নি ওয়া শিরকিহী, ওয়া আন 
আকৃতারিফা ‘আলা- নাফসী সূআন আও আজুর্রাহু ইলা- মুসলিম) 
অর্থ: “হে আল্লাহ, গোপন (গায়েব) ও প্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর প্রভু ও মালিক, 
আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার নিজের অকল্যাণ থেকে এবং 
শাইতানের অকল্যাণ ও তার শির্ক থেকে । আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি এমন কোনো কর্ম না করি যাতে আমার নিজের কোনো ক্ষতি বা 
অমঙ্গল হয়, অথবা কোনো মুসলমানের জীবনে ক্ষতি বা অমঙ্গল বয়ে আনে ৷” 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (3) -কে বলেন, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি সকালে ও সন্ধ্যায় 
বলব । তখন তিনি তাকে উপরের দু'আটি সকালে, সন্ধ্যায় ও বিছানায় শোয়ার পরে বলতে নির্দেশ দেন ২ 
(১৭). যিক্র নং ১১৬: (সকাল-সন্ধ্যা দু'আ : ১ বার) 
৬ ৯5৩ ৯৭ ভি 2৮8] ৩৬৬] এন ভে EN ১৯) এ] ৪ ০] ৬] এন ভে চপ 
০০৩ ভা ০ ৬৭৯ ৫৯৯ ০০ EAS ০৫) ৮৩৪ ০৬ Als Fl EA Aas ভা 
৮৯০ ০০৭ ০৩৪1 0 Hala ২৪ A ০০৩ ভা ০৪৩ ci 
উচ্চারণ : আন্রা-হুম্মা, ইননী আস্আলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফিদ্‌ দুন্ইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ । আল্লাহুম্মা, ইন্ী 
আস্আলুকাল “আফ্ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফী দীনী ওয়া দুন্ইয়াই-য়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী । আল্লা-হুম্মাস্‌-তুর 'আউরা-তী ওয়া আ-মিন 
রাউ'আ-তী | আল্লা-হুম্মাহ্‌ ফায্নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া “আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন শিমালী, ওয়া মিন ফাউক্ী । ওয়া 
আয়ু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা- নিরাপত্তা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে | হে আল্লাহ, আমি 
আপনার কাছে চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা আমার দ্বীনের মধ্যে, আমার দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে, আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে ও 
আমার সম্পদের মধ্যে । হে আল্লাহ, আমার দোষক্রটিগুলি গোপন করুন এবং আমার ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দান করুন | হে আল্লাহ, আপনি 
আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনে থেকে, আমার পিছন থেকে, আমার ডান থেকে, আমার বাম থেকে, আমার উপর থেকে এবং আমি 
আপনার মহত্তের আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমি আমার নি দিক থেকে আক্রান্ত হব ৷” 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ কখনোই সকাল হলে ও সন্ধ্যা হলে উপরের এই কথাগুলি বলতে ছাড়তেন না 
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(সর্বদা তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এগুলি বলতেন) । হাদীসটি সহীহ 1১ 

সকালে ও সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (88) আরো অনেক দু'আ করতেন এবং অনেক দু'আ শিখিয়েছেন, যেগুলির ভাষা ও ভাব 
অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, আবেগময় এবং নবুয়্যতের নূরে ভরা । এসকল দু'আ মুমিনের কৃলবে অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তার করে । মুমিন তার হৃদয় ভরে 
অনুভব করেন বরকত, রহমত ও প্রশান্তি । 

আরবী আমাদের জন্য বিদেশী ভাষা হওয়াতে আমাদের জন্য আরবী দোয়গুলি বিশুদ্ধভাবে অর্থসহ মুখস্থ করা একটু সময় ও শ্রম 
সাপেক্ষ বিষয় । আগ্রহ ও ভালবাসা থাকলে অবশ্য এতটুকু সময় ও শ্রম প্রদান করা কোনো সমস্যাই নয় । তবুও সাধারণ যাকির ও পাঠকগণের 
অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমি বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি না করে এখানেই এই পর্ব শেষ করছি । মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, উপরে যে সকল 
মাসনূন যিক্র উল্লেখ করলাম, সেগুলি পালন করার তাওফীক আমাকে ও পাঠকদেরকে দান করুন এবং দয়া করে কবুল করে নিন; আমীন । 
এ সময়ের অনির্ধারিত যিক্র 

তাসবীহ, তাহলীল ও ওয়ায 

ফজরের ফরয সালাতের পরে পালনীয় তিন পর্যায়ের নির্ধারিত যিক্র- আযকার উপরে আলোচনা করেছি । আমরা ফজরের পরে 
পালনের জন্য ৩ টি যিকর, পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় ২৯ প্রকার যিক্র ও সকালে পালনীয় ১৭ প্রকার যিক্র, মোট ৪৯ প্রকার যিক্র 
উল্লেখ করেছি । আগ্রহী যাকির এগুলি সব বা আংশিক পালন করবেন । সংখ্যার চেয়ে আবেগ, মনোযোগ ও আন্তরিকতার মূল্য অনেক বেশি । 
এগুলি পালনের পরে মুমিন মনের আবেগ, আগ্রহ ও সুযোগ অনুসারের অনির্ধারিত যিক্র যত বেশি সম্ভব পালন করবেন । 

ফজরের পরে অনির্ধারিতভাবে যত বেশি সম্ভব তাসবীব, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীরের যিক্র আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন 
রাসূলুল্লাহ ৪ । এই অধ্যায়ের শুরুতে ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্রে রত থাকার ফযীলতের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে একটি হাদীস 
উল্লেখ করেছি । আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন: “ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে মহান আল্লাহর যিক্র, তাকবীর 
(আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-হামদলিল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল (লো- ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা আমার নিকট ইসমাঈল 
(আ)-এর বংশের দুইজন বা আরো বেশি ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় । অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে 
যিক্র করা আমার নিকট ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় ৷” 

অন্য হাদীসে হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন : 
(ial) 1১৯ ৪) ২৪ ০১৩ ০৪ জি 4) 0৬০ 0 Lal ০৪৪ ০৪ EB এ ০৬০ ০০৯ 
০ ০ ভা]! সি (Ot) 8০৭৭ 9) গে] 29৯0 ভা ০৯৯ ০৯) dl) ৪০০ এ 5৪০৪ 

eile ০৯০1 0 ০৭ ভা] oid ১ ৮৯ ral bas ০ ৪২9) ও 

“একদিন রাসূলুল্লাহ & বেরিয়ে দেখেন একজন ওয়ায়েয ওয়ায করছেন । তাকে দেখে ওয়াযকারী থেমে গেলেন । তিনি বললেন : 
তুমি বয়ান করতে থাক । ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এইরূপ একটি মাজলিসে বসা আমার নিকট চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার 
চেয়েও বেশি প্রিয় । এবং আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে বসা আমার নিকট চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয় ৷” 
হাইসামীর আলোচনা অনুসারে হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।২ 

উপরের হাদীস দু'টি থেকে আমরা ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অনির্ধারিত যিক্রের বিবরণ পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (%%) এ সময়ে 
দুই প্রকারের যিক্রে অংশ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন : (ক). তাসবীহ-তাহলীল বা চার প্রকার মূল জপমূলক যিক্র, এবং খে). ওয়ায- 
আলোচনা । 

(ক). যিক্রের মুল চারটি বাক্য জপ করা 


সুবাহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লহু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর নাম জপ মূলক যিক্রের মূল চার প্রকার বাক্য, যেগুলি দ্বারা আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, 
একত্ব ও প্রশংসা জপ করা হয়। অন্য সকল প্রকার মাসনূন যিক্রের বাক্য মূলত এগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত । এই চরটি বাক্য আল্লাহর 
নিকট প্রিয়তম বাক্য । পৃথকভাবে বা একত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্ধারিতভাবে যত বেশি সম্ভব এগুলি জপ করার অফুরন্ত মর্যাদা, সাওয়াব ও 
ফযীলত আমরা সেখানে জানতে পেরেছি । 

ফজরের সালাতের পরে “সালাতুদ দোহা’ বা চাশতের নামাযের প্রথম সময় পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা সময় । এছাড়া ‘দোহা’ বা চাশতের 
সালাত দ্িপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায় বলে যাকির সুযোগ থাকলে এই সময় বাড়াতে পারেন । 

যাকির প্রথমে উপরের তিন প্রকারের যিক্র আদায় করবেন । এরপর চাশৃত বা দোহার সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত বাকি সময়টুকু 
তিনি এই পর্যায়ের অনির্ধারিত যিক্রে রত থাকবেন । যথাসম্ভব মনোযোগ, আবেগ, বিনয়ের সাথে মনেমনে বা যথাসম্ভব মৃদুস্বরে যতক্ষণ সম্ভব 
এই চার প্রকার বাক্য দ্বারা একত্রে, বা পৃথকভাবে যিক্র করবেন । অন্তরকে সকল পার্থিব আকর্ষণ, জাগতিক চিন্তা ও ব্যস্ততা থেকে এই 
সময়টুকুর জন্য মুক্ত করে, আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে, যিক্রের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে তিনি 
বারবার যিক্রের শব্দ উচ্চারণ করবেন: ‘লা ইলাহা ইন্লল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ... । এভাবেই ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার”, ‘আল- 





































































































































































































১৭৩ 


হামদুলিল্লাহ' । 

হৃদয়কে অবশ্যই নাড়াতে হবে । 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ যিক্রের সময় এর অর্থের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখতে হবে । হৃদয় থেকে 
আল্লাহ ছাড়া সকল অনুভূতি দূর করতে হবে | নেই, নেই, কেউ নেই, আমার ইবাদতের, প্রার্থনার, ভক্তির, ভয়ের, চাওয়ার, প্রার্থনার, আশার, 
ভয়ের জন্য কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া । 

এভাবে 'আল-হামদু লিল্লাহ' যিক্রের সময় মনকে সকল না-বাচক চিন্তা থেকে মুক্ত করে, আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তার 
প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে হৃদয়কে ভরে তুলে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বারবার বলতে হবে 'আল-হামদু লিল্লাহ" । সুবহানাল্লাহ’ যিক্রের 
সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্বের দিকে হৃদয়কে পরিপূর্ণরূপে ধাবিত করতে হবে । সবকিছুই অসম্পূর্ণ” পরিপূর্ণ পবিত্রতা শুধুমাত্র আল্লাহর । 
সকল মানবীয় চিন্তার উর্ধ্বে তিনি মহান | আমার হৃদয় তারই মহত্ের ঘোষণা দেয়, তারই পবিত্রতার জয়গান গায় । এভাবেই ‘আল্লাহু 
আকবার’ যিক্রের সময় মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে । আর সবকিছুকে হৃদয় থেকে বের করে দিতে হবে । হৃদয়কে 
আলোড়িত, কম্পিত ও উদ্বেলিত করতে হবে যিক্রের অর্থের সাথে সাথে । 

কখনো মনোযোগ পূর্ণ না হলে চিন্তিত না হয়ে যিক্রে রত থাকতে হবে । মনোযোগ ও আবেগের কম-বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক । 
তবে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে পূর্ণতার জন্য | 

(খ). কুরআন তিলাওয়াত, সালাত-সালাম ইত্যাদি 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, সাধারণ যিক্রের মধ্যে অন্যতম কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ-সালাম, দু'আ-ইস্তিগফার ইত্যাদি । এই 
সময়ে এ সকল যিক্র সময় ও সুবিধা অনুসারে করা যেতে পারে । যাকির নিজের সুবিধা ও অবস্থা অনুসারে এই সময়ের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে 
কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি ওষীফা নির্ধারিত করে নেবেন বা সুযোগ থাকলে অনির্ধারিতভাবে তা পালন করবেন । 

এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীস শরীফে এই সময়ে তাসবীহ তাহলীল জাতীয় যিক্রের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে । তিলাওয়াত, দরুদ 
ইত্যাদি যিক্রের কথা বলা হয়নি । অপরদিকে রাতের ওযীফার মধ্যে বেশি বেশি তিলাওয়াত ও দরুদ সালামের উল্লেখ করা হয়েছে । এজন্য 
অনেক তাবেয়ী সকাল-বিকালের যিক্রের সময়ে তাসবীহ তাহলীল জাতীয় যিক্রকে তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম বলে মনে করতেন । দ্বিতীয় 
হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ তাবে-তাবেয়ী ইমাম আব্দুর রাহমান ইবনু আমর, আবু আমর আল-আউযায়ীকে (মৃ. ১৫৭ হি) প্রশ্ন 
করা হয় : ফজর ও আসরের পরে যিক্রের সময়ে তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি জপমূলক যিক্র উত্তম না কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ? তিনি বলেন 
: তাদের (সাহাবী-তাবেয়ীগণের) রীতি ছিল এ সময়ে যিক্রে রত থাকা । তবে তিলাওয়াত করাও ভালো ১ 

প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা । অন্তত একমাসে একবার খতম করা অর্থাৎ পূর্ণ কুরআন 
তিলাওয়াত করা উচিত । যদি মুমিন বুঝতে পারেন যে, তিনি রাত্রে কিছু সময় তিলাওয়াতে কাটাতে পারবেন তাহলে সকালের এ সময়ে যিক্র 
করে রাতে তিলাওয়াত করা উচিত । না হলে এই সময়ের ওযীফার মধ্যে কিছু কুরআন তিলাওয়াত রাখা প্রয়োজন । 

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়: কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়মিত তিলাওয়াত ও নিয়মিত খতম করার দিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে । আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন না। বেশি সুরা মুখস্থও নেই ৷ যাদের পক্ষে সম্ভব হবে তারা 
কুরআন তিলাওয়াত শিখে নেবেন । না পারলে মুখস্থ সুরাগুলি বারবার তিলাওয়াত করতে পারেন । 

আমাদের দেশে কুরআন কারীমের নির্দিষ্ট কতিপয় সুরার ফযীলতের কথা প্রসিদ্ধ । যেমন, - সূরা ইয়াসীন, সূরা রাহমান, সুরা মুলক, 
ইত্যাদি । এসকল ফযীলতের মধ্যে অল্প কিছু সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, বাকি অধিকাংশই দুর্বল, অথবা বানোয়াট, মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত কথা । 
সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের যে সকল মর্যাদা ও ফযীলত আমরা সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছি সেসকল ফযীলত ও সাওয়াব 
এসকল সুরা বা কুরআনের যে কোনো আয়াত পাঠে অর্জিত হবে । যেসকল যাকির এ ধরনের কিছু সুরা মুখস্থ করেছেন তারা এ সময়ে, সকালে 
অথবা বিকালে অথবা যে কোনো অবসর সময়ে এ সকল মুখস্থ সুরা ওযীফা হিসাবে পাঠ করতে পারেন । তবে এর পাশাপাশি নিয়মিত কিছু 
পরিমাণ কুরআন দেখে তিলাওয়াত করা ও নিয়মিত কুরআন খতম করার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(গ). ওয়ায, আলোচনা, ইত্যাদি 

উপরের দ্বিতীয় হাদীসে আমরা দেখেছি যে, সকালের এই সময়ে ওয়াজের যিক্রকেও রাসূলুল্লাহ 8 উৎসাহ দিয়েছেন । যাকিরগণের 
জন্য সুযোগ থাকলে এই মুবারক সময়ে মাঝে মাঝে আল্লাহ ও তার মহান রাসূলের (৪%) মহব্বত ও ঈমান বৃদ্ধিকারী, কুরআন সুন্নাহ নির্ভর 
ওয়ায ও আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন | আল্লাহর জন্য ক্রন্দন, তাওবা ইত্যাদির জন্য এ সকল আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম । আমরা 
যিক্রের মাজলিস অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্শা আল্লাহ । 
“সালাতুদ দোহা” বা চাশৃতের সালাত 

‘দোহা’ (৬_:/) আরবী শব্দ । বাংলায় সাধারণত ‘যোহা’ উচ্চারণ করা হয় । এর অর্থ পূর্বা Ask 0০153: 6৮ w y 
ycyfii ০৮ yv'ag Kf Ticiqf vOhf~m |ejv nq OZ&PvkOmx fvivq GEK &dvi | forenoon) 

|vnv ev Thvnv ejJv nq mgdqfK AviexfZ T —e© chOs~c 

সূর্য উদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ । সূর্য পরিপূর্ণ রূপে উদিত হওয়ার পরে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ২৫ মিনিট 
পরে দোহা বা চাশৃতের সালাতের সময় শুরু । এই সময় থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এই সালাত 
আদায় করা যায় । “দোহা'র সালাত দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায় । তাহাজ্জুদ সালাতের পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
মাসনূন নফল সালাত দোহার সালাত । বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এই সালাতকে “সালাতুল আওয়াবীন’ বা 'আল্লাহওয়ালাগণের সালাত’ বলে 





































































































































































































১৭৪ 








অভিহিত করা হয়েছে । আমাদের দেশে এই সালাত “ইশরাকের সালাত’ বা “সূর্যোদয়ের সালাত’ বলে পরিচিত । অনেকে সূর্যোদয়ের পরের 
সালাতকে 'ইশরাকের সালাত’ এবং পরবর্তী সময়ের সালাতকে “দোহা” বা চাশৃতের সালাত’ বলেন । হাদীস শরীফে “সালাতুদ দোহা’ বা 
“দোহার সালাত’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে ; “ইশরাকের সালাত” শব্দটি হাদীসে পাওয়া যায় না । এছাড়া হাদীসে ইশরাক ও দোহার মধ্যে 
কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি । সূর্যোদয় থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করলে তা “সালাতুদ দোহা’ বা দোহার 
সালাত বলে গণ্য হবে । 
যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা"র সালাতের মধ্যবর্তী সময় সীমিত | এক দুই ঘন্টার বেশি নয় । কিন্তু ইশা ও ফজর এবং ফজর ও 
যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময় কিছুটা দীর্ঘ, প্রায় ৭/৮ ঘণ্টার ব্যবধান । এজন্য এই দুই সময়ে বিশেষভাবে নফল সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর 
যিক্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন মুমিনের হৃদয় বেশি সময় যিক্র থেকে দূরে না থাকে ৷ এই দুই সময়ের সালাত- “দোহার সালাত’ ও 
“তাহাজ্জুদ বা রাতের সালাত” । এই দুই প্রকার সালাতের বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা ও সাওয়াবের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।১ 
হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন: 
RSA DS 08059 sha BS adil) ells ০৮৯ BS) ৪৬ ১৪০১ ৭০৮০৯ লই rl She Cn 
4al এত AA... ৯১৯০৩ ৯ 
“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিক্র করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দুই রাক'আত সালাত 
আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে 1)” 
হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য ।২ 
আবু উমামমাহ ও উতবাহ ইবনু আবদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ বলেছেন: 
bays 0৮৯ ০৩ এ 0৩ ll এন এ চে ০০৯ এ 2৮০৯ ভে CA) BLA Gla Ch 
44৭০৩ 4৯৯ 4 Ll 
“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে বসে থাকবে দোহার (চাশ্তের) সালাত আদায় করা পর্যন্ত, সে একটি পূর্ণ হজ্ব ও 
একটি পুর্ণ ওমরার মতো সাওয়াব পাবে ।” হাদীসটিকে মুনযিরী ও আলবানী হাসান বলেছেন ৩ 
এভাবে বসতে না পারলেও দোহার সালাত পৃথকভাবে আদায়ের জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অশেষ সাওয়াবের 
সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ £৪ নিজে মাঝে মাঝে দোহার (চাশতের) সালাত আদায় করতেন । যে কোনো মুসলিম, ফজরের 
জামাতের পরে যিক্র করুন বা না করুন, সূর্যোদয়ের পর থেকে ছি-প্রহরের মধ্যে দুই/চার রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলেই বিভিন্ন 
হাদীসে বর্ণিত অশেষ সাওয়াব ও বরকতের আশা করতে পারবেন । 
আমরা জানি যে, যাবতীয় সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে আদায় করা উত্তম । তবে দোহার সালাতের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম, তা মসজিদে 
আদায় করা ভালো বা ঘরে আদায় করার মতো একই ফযীলতের ৷ যিনি ফজরের পরে যিক্রে লিপ্ত থাকবেন তিনি মসজিদেই দোহার সালাত 
পরবেন । 








































































































দোহা বা চাশৃতের সালাতের ফযীলতের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এছাড়া অনেক যয়ীফ হাদীসও এ বিষয়ে 
রয়েছে । এখানে কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি । এক হাদীসে আবু যার গিফারী (রা) বলেন, 
Da (EL ৯০০] SRS £4 ১:০0 ৩ ৮০ 1০১) of OES Cal ১৩৩ HS ৮৮ 

০৫ 5 ০৭ শী TDS Alay cS) 

“আমার প্রিয়তম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ &&) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন যেগুলি আমি কখনোই পরিত্যাগ করি না। (১) 
ঘুমানোর আগে বিত্র-এর সালাত আদায় করতে, €২) দুই রাক'আত যোহার বা চাশতের সালাত কখনো পরিত্যাগ না করতে; কারণ তা 
সালাতুল আওয়াবীন (আল্লাহওয়ালা তওবাকারীগণের সালাত) এবং (৩) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতে ৪ 

হযরত আবু হুরাইরা (রো) এবং আবু দারদা (রা) একইভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (৯৪) তাদেরকে উপরের তিনটি কাজের জন্য 
পরামর্শ দিয়েছেন এবং তিনি জীবনে তা পরিত্যাগ করবেন না ৫ 

হযরত আবু যার (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম $৪ বলেছেন, মানুষের দেহের প্রত্যেক জোড়া ও গিটের জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) প্রতিদিন 
সকালে দান করা তার জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব । ... দুই রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলে এই দানের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে ।”৬ 

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, তারা খুব দ্রুত অনেক যুদ্ধলন্ধ মালামাল নিয়ে ফিরে 
আসে । মানুষেরা এদের অতি অল্প সময়ে এত বেশি সম্পদ লাভের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল । তখন রাসূলুল্লাহ (%%) বলেন : 


Aad ১৯০০] 1198 ০ 0৫ CA daa) Lily axis 5893 এ ৬৬০ ata লও ৮০ ASSN 



























































১৭৫ 


2৯ এ Laie ৪৩ এ ১৪০ শত ও ৬৫১ ০৯০ 
“আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকটবর্তী, বেশি সম্পদ লাভের ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনের অভিযানের কথা জানিয়ে দেব না? যে 
ব্যক্তি ওযু করল, এরপর দোহার সালাত আদায় করতে মসজিদে গমণ করল সে ব্যক্তির অভিযান অধিকতর নিকটবর্তী, লব্ধ সম্পদ বেশি এবং 
ফিরেও আসল তাড়াতাড়ি ৷” হাদীসটি সহীহ 1১ 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, অনুরূপ একটি ঘটনায় যখন মানুষেরা এত অল্প সময়ে ও এত সহজে এত বেশি যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদ লাভের বিষয়ে বলাবলি করতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: “এর চেয়েও দ্রুত ও বেশি লাভ এ ব্যক্তির যে, সুন্দর ও 
পরিপূর্ণভাবে ওযু করল, এরপর মসজিদে যেয়ে ফজরের সালাত আদায় করল এবং তারপর দোহার সালাত আদায় করল, - সেই ব্যক্তি এই 
অভিযানকারীগণের চেয়ে কম সময়ে বেশি সম্পদ লাভ করে ফিরে আসল ।২ 
উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন, আল্লাহ বলেন: 
০৭৬৪ AT ০৬৪ 4891 ০9০5 ৫৪০৪ ০৮৫] 03 ৮891 ৯৭ ০৪3 
“হে আদম সন্তান, তুমি তোমার দিনের প্রথমভাগে চার রাক'আত সালাত আমাকে প্রদান কর, দিনের শেষভাগ পর্যন্ত তোমার জন্য 
আমার কাছে তাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে !” হাদীসটি সহীহ 1৩ 
এই একই অর্থে আরো তিনটি সহীহ হাদীস হযরত আবু দারদা, আবু যার ও মুররা তায়েফী (রা) থেকে বর্ণিত আছে 8 
আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন : 
এ ৮৮-০৭-০৪৪০ ০৭ iS আও she Cy Cn) ০৭ ELS A ০25০ ৯৮৪] Sle ০০ 
Ui Ul ০৮ 25) ৪০০০ জিডি ha ০০৩ ০৪৭৩ ০৭ 41 425 ৩০৮০ ভন ০০৩ লা এ] ৮85 
০ ৯ ঠে০ এ ০০ ৮২৩ 28০৬ ০১৩০ ০০ এ ০৪ ০৭ 4১ 3) 222] 8৩ ০5৪ ০১০ ag 40 ৪ 
১১৭ 4০৫3 ০) ০১৭ ০৪ ১২৩০ 
“যে ব্যক্তি দোহার সালাত দুই রাক'আত আদায় করল সে গাফিল বা অমনোযোগী বলে গণ্য হবে না । আর যে চার রাক'আত আদায় 
করল সে আবিদ বা বেশি বেশি ইবাদতকারী বলে গণ্য হলো । আর যে ছয় রাক'আত আদায় করল তার এ দিনের জন্য আর কিছু দরকার হবে 
না। আর যে ব্যক্তি আট রাক'আত আদায় করল, তাকে আল্লাহ ‘কানিতীন’ (উচ্চমর্ধাদা সম্পন্ন ওলী) বান্দাগণের মধ্যে লিখে নিলেন । আর যে 
১২ রাকা' আত আদায় করল আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখলেন । প্রতি দিন প্রতি রাতেই আল্লাহ তার বান্দাগণকে কিছু বিশেষ দয়া 
এবং বিশেষ অনুদান প্রদান করেন । মহান আল্লাহ তীর বান্দাগণকে যতপ্রকার দয়া ও অনুদান প্রদান করেছেন তনুধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুদান ও করুণা 
যে, তিনি বান্দাকে তার যিক্র করার প্রেরণা ও তাওফীক প্রদান করবেন !” হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য 1৫ 
হযরত আবু হুরাইরা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন : 
০৪838] 2১৮০ ৯৩ 08 1 তি! ll 2১০০ ৮০ ৪০৯৪ ই 
“একমাত্র 'আউয়াব' [আওয়াবীন] বা বেশি বেশি আল্লাহর যিক্রকারী ও তাওবাকারী আল্লাহর বিশেষ ওলী ছাড়া কেউ দোহার সালাত 
নিয়মিত পালন করে না । এই সালাত “সালাতুল আউয়াবীন' বা আউয়াবীনের সালাত ।” হাদীসটি হাসান । 
আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা আমাদেরকে তার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত ‘আওয়াবীন’ বা প্রিয় যাকিরগণের অন্তর্ভুক্ত করে নিন । আমীন! 





































































































১৭৬ 


দ্বিতীয় পর্ব : দিবসের যিক্র-ওষযীফা 
(১) কর্মব্যস্ত অবস্থার যিকর 


উপরে আমরা সকালের যিক্রের আলোচনা করেছি । একজন মুমিন এভাবে আল্লাহর যিক্র ও দু'আর মাধ্যমে তার দিনের শুভ 
সুচনা করবেন । এরপর স্বভাবতই তাকে কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে । সারাদিন ও রাত্রের কিছু অংশ আমাদের বিভিন্ন কাজেকর্মে ব্যস্ত 
থাকতে হয় । তবে রাসূলুল্লাহ $-এর নির্দেশ অনুসারে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, সকল ব্যস্ততার মধ্যেও যেন আমাদের জিহবা আল্লাহর 
যিক্রে ব্যস্ত থাকে । 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সর্বদা পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মাসনূন যিক্র আলোচনা করেছি, যে সকল যিক্র বেশি বেশি পালনের 
জন্য রাসূলুল্লাহ ৪ উৎসাহ প্রদান করেছেন । যেমন,- ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, 'সুব'হানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’, 'লা- 
হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, “আসতাগফিরুল্লাহ', “আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ’, “আল্লাহুম্মা আস'আলুকাল আফিয়্যাহ' ইত্যাদি 
বাক্য । 

সকল কাজের ফাকে, বিশেষত যখন মুখের কোনো কাজ থাকে না তখন যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে চুপি চুপি এ সকল যিক্রে 
আমাদের জিহ্বাগুলিকে আর্দ্র রাখা প্রয়োজন | এছাড়া নিজের জীবনে আল্লাহর অশেষ রহমতের ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করা, মনের মধ্যে 
কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা, মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে মনে মনে আল্লাহর কাছে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের জন্য প্রার্থনা 
করা, আল্লাহর বিধান, জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু, আখিরাত, আল্লাহর মহান রাসূল (৯৯), তার সাহাবীগণ ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণের কথা 
মনে মনে চিন্তা করাও আল্লাহর যিক্রের অন্তর্ভুক্ত । অযথা নীরবে বসে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা, মনের বিরক্তি, কষ্ট বা ক্রোধ, হিংসা 
ইত্যাদি উদ্দীপক চিন্তা করা, অন্যান্য মানুষের দোষক্রটি নিয়ে চিন্তা করে নিজের মন, আত্মা ও আখেরাত নষ্ট করার চেয়ে এগুলি অনেক 
ভালো । 

প্রিয় পাঠক, আমাদের মুখ ও বিশেষ করে মন কখনই চুপ থাকে না । কোনো না কোনো কিছু নিয়ে মন ব্যস্ত থাকে । সাধারণত 
ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা অবসর সময়ে, কখনো কখানো ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা অলস চিন্তা করে থাকি । আর একটু সুযোগ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ সকল বিষয় নিয়ে গল্প, আলোচনা বা বিতর্ক করে সময় নষ্ট 
করি । আমরা একটু ভেবে দেখি না যে, আমাদের এই অলস চিন্তা বা অর্থহীন আলোচনা, বিতর্ক আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় 
জীবনে কোনো উপকারেই লাগছে না। বরং এগুলি আমাদের প্রভূত ক্ষতি করে । সবচেয়ে বড় ক্ষতি অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, ব্যথা, বিরক্তি, ক্রোধ, 
জিদ, হিংসা ইত্যাদি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত ও কলুষিত করে । সাথে সাথে আমরা আল্লাহর যিকর করে অগণিত সাওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই । 

একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি । মুখ বা মনের অবসর হলেই তাকে আল্লাহর যিক্রে 
রত করি । অনেক সময় বেখেয়ালে মন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অলস চিন্তায় মেতে উঠে । যখনই খেয়াল হবে তখনই সেগুলিকে মন 
থেকে বের করে আল্লাহর যিক্রে মুখ ও মনকে বা শুধু মনকে নিয়োজিত করুন | যেমন, আপনি সকালে সংবাদ শুনেছেন বা পড়েছেন - 
অমুক স্থানে বোমাবর্ষণ হয়েছে বা অমুক ব্যক্তির মৃত্যু, শাস্তি, পদোন্নতি বা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ে আপনার চিন্তা বা আলোচনা 
উক্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আনবে না | তবুও ভাবতে ভালো লাগে । আপনি অফিসে, দোকানে, গাড়িতে, বাড়িতে বা পথে-ঘাটে নিজের 
অজান্তে এ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে থাকবেন । এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় সাতার কাটতে থাকবেন । অর্থহীন সময় নষ্ট 
করবেন । একটু অভ্যাস করুন । বারবার মনকে আল্লাহর যিক্রের দিকে ফিরিয়ে আনুন । ইন্শী আল্লাহ, এক সময় আপনি আল্লাহর প্রিয় 
যাকিরে পরিণত হবেন । 

একটি উদাহারণ বিবেচনা করুন - এক ব্যক্তি ঢাকায় থাকেন । তার গ্রামের বাড়ি খুলনা । গ্রামের বাড়িতে তার কোনো নিকট 
আত্মীয়ের কঠিন অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে দেশে ফিরছেন । ঢাকা থেকে খুলনা পৌছাতে তার ৮/৯ ঘণ্টা সময় লাগবে । এই 
দীর্ঘ সময় তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাবেন । সারা সময় তার মনে বিভিন্ন অমঙ্গল-চিন্তা ঘুরপাক খাবে | কথা 
বললেও তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কথা বলবেন । 

ঙ কিন্তু তার এই উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অমঙ্গল চিন্তা কি তার বা তার অসুস্থ আপনজনের কোনো উপকারে লাগবে? কখনোই 
না । তিনি মূলত পুরো সময়টি নেতিবাচক চিন্তা করে নষ্ট করছেন । তিনি নিজের মনকে নষ্ট করছেন । সর্বোপরি আল্লাহর যিক্রের অমূল্য 
সুযোগ তিনি নষ্ট করছেন । এই সময় যদি তিনি সকল দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর যিক্রে কাটাতেন, অথবা দু'আর মধ্যে সময় অতিবাহিত 
করতেন, তাহলে তিনি সকলদিক থেকে লাভবান হতেন । 

গ আসলে আমরা অধিকাংশ সময় অলস বা অপ্রয়োজনীয় চিন্তা অথবা ভিত্তিহীন দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা বা অমঙ্গল-চিন্তা করে 
সময় নষ্ট করি । একটু অভ্যাস করলে আমরা এসকল মূল্যবান সময় আল্লাহর যিক্রে ব্যয় করে জাগতিক, মানসিক ও পারলৌকিকভাবে 
অশেষ লাভবান হতে পারি । আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করেন ; আমীন । | 

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন । (1585 4১1 ০৪১১1 
১4১) বেশি বেশি আল্লাহর ঘিক্রকারী পুরুষ ও নারীগণের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও পুরস্কারের ঘোষণা প্রদান করেছেন । দাড়িয়ে, 
বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা মুমিনগণের বিশেষ পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন । রাসূলুল্লাহ £8 বেপরোয়াভাবে বেশি 
বেশি আল্লাহর যিক্রকারীগণকে সবচেয়ে অগ্রগামী মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ বলে ঘোষণা করেছেন । আসুন আমরা সকলেই চেষ্টা করি এঁদের অন্ত 
ভূক্ত হওয়ার । 

ld মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদের সকাতর আরজি যে, তিনি দয়া করে আমাদের অলসতা, অবহেলা ও দুর্বলতা 
ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে তার নবীর (৪৪) সুন্নাত অনুসারে বেশি বেশি যিক্র করার তাওফীক দান করেন; আমীন । 


যিক্র নং ১১৭: সদা সর্বদা পালনের একটি বিশেষ দু'আ 

















































































































































































































১৭৭ 


৮5595 [৮৬] ৮:১৩ ৮৮৯৩ ভা ০৪৮৪1 ag 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফিরলী, ওয়ার “হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া “আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও 
সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন 1” 
সাহাবী আবু মালি.ক আশ'আরী (রা) তার পিতা সাহাবী আসিম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ 
£ তাকে উপরের বাক্যগুলি দিয়ে বেশি বেশি দু'আ করতে শেখাতেন ৷" 
e মুহতারাম পাঠক, এই দু'আটি আমাদের জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মিটিয়ে দেয় । মুমিনের উচিত সকল ব্যস্ততার 
মধ্যে এই মুনাজাতটি বলতে থাকা । 
যিক্র নং ১১৮: হাট, বাজার, শহর বা কর্মস্থলের বিশেষ যিক্র 
০৯] ০৬ 2 ০ উ ৬৯ ৬৪৩ ০৯৩ ৬৪৯৯ LA এও এ এ 4 ০০ ই ১০৯ এস) উ!] এ 
০৯৪ তানি 55 ৮৮৮ ৬৯৩ 















































উচ্চারণ ও অর্থ : (পূর্বোক্ত ৩ নং ও ৬৯ নং যিক্র দেখুন ।) 

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, “যে ব্যক্তি বাজারে (শহর, বন্দর বা কর্মস্থলে) প্রবেশ করে এই 
যিক্রগুলি বলবে, আল্লাহ তার জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখবেন, তার এক লক্ষ (সাধারণ ছোটখাট) গোনাহ মুছে দিবেন এবং তার এক লক্ষ 
মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন ৷” 

হাদীসটির সনদ দুর্বল । ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সংকলন করে এর সনদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন । তবে বিভিন্ন সনদে 
বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা এসেছে বলে কোন কোন মুহাদ্দিস মতপ্রকাশ করেছেন ।* 

ঙ সাধারণত কোনো সহীহ হাদীসে কোনো যিক্র বা নেক আমলের এত অপরিমেয় সাওয়াবের কথা উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। এখানে পাঠক একটু চিন্তা করলেই এই অপরিমেয় সাওয়াবের কারণ বুঝতে পারবেন । যে স্থানে আল্লাহর স্মরণ ভূলে যাওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি সেই স্থানে তার যিক্রের সাওয়াবও বেশি ৷ বাজার, ঘাট, শহর, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানে মানুষের দেহ ও মন স্বভাবতই 
বিভিন্নমুখী কর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে । এ সময়ে যে বান্দা নিজেকে আল্লাহর যিক্রে নিয়োজিত রাখতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে এই মহান 
পুরস্কারের অধিকারী হবেন । 

৬ প্রাচীন যুগে বাজারই ছিল সকল বাণিজ্যিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মের কেন্দ্রস্থল । বর্তমানে বাজার বলতে বৃহদার্থে 
শহর’ বা ‘কর্মক্ষেত্র’ বুঝানো যায় । সকল মুমিনের উচিত বাজারে, হাটে, দোকানে, শহরে, অফিসে, কর্মস্থলে বা যে কোনো জাগতিক বা 
সামাজিক ব্যস্ততার স্থানে গমন করলে প্রবেশের সময় এবং যতক্ষণ সেস্থলে অবস্থান করবে ততক্ষণ মাঝে মাঝে সুযোগমতো এই যিক্রগুলি 
পাঠ করা । 

যদি মুখে যিক্র করতে না পরি তাহলে অন্তত মনে মনে আল্লাহর নিয়ামত, বিধান ইত্যাদি স্মরণ করা উচিত । তাবেয়ী হযরত আবু 
উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন: “কোনো ব্যক্তি বাজারে থাকে আর তীর মনের মধ্যে যদি আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাহলে 
সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে । যদি সে মনের স্মরণের সাথে সাথে ঠোট নাড়াতে (মুখে উচ্চারণ করতে) পারে তাহলে তা হবে 
উত্তম 1৮5 
(২) যোহর ও আসরের সালাত 

৬ আল্লাহর স্মরণ মানব হৃদয়ের খাদ্য ও মানবাত্ার প্রাণের উৎস । কর্মময় ও সংঘাতময় দিনের ব্যস্ততায় ভারাক্রান্ত হয় 
মানব হৃদয় । হৃদয়ের মধ্যে জমতে থাকে উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি, রাগ, হিংসা, ভয়, অনুরাগ, বেদনা, লোভ, কৃপণতা, হতাশা ইত্যাদি 
বিভিন্নমুখি অনুভূতি যা অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্বনের মতো আমাদের হৃদয়কে ক্রমান্বয়ে অসুস্থ করে তোলে এবং বিভিন্ন প্রকার অন্যায়, অনৈতিক 
বা ক্ষতিকর কাজে আমাদের উদ্ুদ্ধ করে । এসকল ক্ষতিকর অনুভবে কঠিন ভার থেকে হৃদয়কে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর স্মরণ ও 
প্রার্থনার মাধ্যমে মনের আবেগকে তার পবিত্র দরবারে সমর্পণ করা । আর এজন্য মহান আল্লাহ বান্দার জন্য ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন 
যে, হৃদয়কে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম ও আহার দেবে সে সালাতের মাধ্যমে । 
































































































































৬ আমরা দেখেছি যে, সালাতই সর্বোত্তম যিক্র । পরিপূর্ণ আবেগ ও মনোযোগ সহকারে মুমিন তার ব্যস্ততার ফাকে যোহর 
ও আসরের সালাত আদায় করবেন । এরপর সামান্য কিছু সময় আল্লাহর জপমূলক যিক্র আদায় করবেন । 
গ সাধারণত সালাত শেষ হওয়া মাত্র মুমিন হৃদয় ব্যস্ত হয়ে পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে কর্মে প্রবেশের জন্য । অনেক 








সময় সত্যিই কোনো জরুরি কাজ তার থাকে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাতের পরেই সালাতের স্থান ত্যাগের এই অস্থিরতা শয়তানী 
প্রেরণা । অনেক সময় আমরা দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু মসজিদের বাইরে এসে কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে বা কোনো 
আকর্ষণীয় কথা বা দৃশ্য পেলে সেখানে অনেক সময় কাটিয়ে দিতে অসুবিধা হয় না । এজন্য মুমিনের উচিত সম্ভব হলে অস্থিরতা পরিত্যাগ করে 
প্রশান্ত হৃদয়ে কয়েক মিনিট আল্লাহর যিক্রে রত থাকা । 




















১৭৮ 








উপরে ফজরের সালাতের পরের যিক্রের দ্বিতীয় প্রকার নির্ধারিত যিক্র হিসাবে পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরের যিক্র-সমূহের আলোচনা 
করেছি । সেখানে আমরা ২৯ প্রকার মাসনূন যিক্র উল্লেখ করেছি । ৭১ নং থেকে ৯৯ নং যিক্র । যাকির যোহরের পরেও এই যিক্রগুলি পালন 
করবেন । সবগুলি যিক্র পালন সম্ভব না হলে কিছু যিকর বেছে নিয়ে ওযীফা তৈরি করে নিতে হবে । প্রয়োজনে ওযীফা তৈরির জন্য কোনো 
নেককার আলিম বা মুরশিদের সাহায্য গ্রহণ করবেন । 

আসরের সালাতের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় যিক্রের বিশেষ সময় ৷ ইতঃপূর্বে বিভিন্ন হাদীসে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত 
যিক্রে রত থাকার অভাবনীয় ফযীলত ও মর্যাদার কথা আমরা দেখেছি । এ সময়ে তিন প্রকার যিক্র আদায় করতে হবে । 

প্রথম প্রকার যিক্র যা সকল সালাতের পরে পালনীয় । আসরের সালাতের পরেও মুমিন যোহরের সালাতের মতো উপরিউক্ত ৭১ নং 
থেকে ৯৯ নং পর্যন্ত ২৯ প্রকার যিক্‌র বা সেগুলি থেকে বেছে কিছু যিক্র পালন করবেন । 

দ্বিতীয় প্রকার যিক্র যা রাসূলুল্লাহ ($8) বিশেষ করে ফজরের পরে ও আসরের পরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পালনের জন্য উৎসাহ প্রদান 
করেছেন । উপরে সকাল-বিকাল ও সকাল-সন্ধ্যার যিক্র আলোচনার সময় ১০০ নং যিক্রে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ৪ ফজরের ও 
আসরের পরে চারটি মূল তাসবীহ একশতবার করে মোট ৪০০ বার যিক্র করার বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন । ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ১০০ 
বার “আল-হামদুলিল্লাহ', ১০০ বার “আল্লাহু আকবার’ ও ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু" । ১০০ বার (লা-ইলাহা ইলুল্লাহু)-র পরিবর্তে ১০০ 
বার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' পড়া যাবে । এগুলি 
পালনে আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া দরকার । 
তৃতীয় প্রকার ফিক্র যা রাসূলুল্লাহ ৪% এই সময়ে গণনাহীনভাবে বেশি বেশি পালন করার জন্য উত্সাহ দিয়েছেন । ফজরের সালাতের পরের 
অনির্ধারিত যিক্রের আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ £৪ আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘সুবহানাল্লাহ’, “আল হামদু 
লিল্লাহ', ‘লা-ইলাহা ইন্লল্লাহ' ও ‘আল্লাহু আকবার’ - এই চার প্রকার যিক্রে অবিরত রত থাকার উৎসাহ প্রদান করেছেন । 

যাকির উপরের দুই প্রকার যিক্র পালনের পরে নিজের সময়, সুযোগ ও ব্বীলবী হালত অনুযায়ী যতক্ষণ ও যত বেশি সম্ভব, মনে মনে 
বা মৃদুস্বরে, অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হৃদয়কে আলোড়িত করে এই চারটি বাক্য একত্রে বা পৃথকভাবে যিক্র করবেন । সুযোগ থাকলে মাগরিব 
পর্যন্ত যিক্র করবেন । বিশেষত শুক্রবারের দিন সূর্যাস্তের আগের সময়টুকু দু'আ-মুনাজাতে কাটানোর চেষ্টা করবেন । 






















































































তৃতীয় পর্ব: রাতের যিক্র-ওষযীফা 

ঙ আমরা সূর্যাস্ত থেকেই রাতের যিক্রের আলোচনা শুরু করব । রাতের প্রথম অংশ মূলত কর্মময় দিবসেরই অংশ । 
সাধারণত আমরা মাগরিব ও ইশার সালাত কর্মব্যস্ততার মাঝেই আদায় করি । কর্মব্যস্ততার মধ্যে পালিত যিক্র আযকারের দিকে 
আমাদের এ সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
(১) সালাতুল মাগরিব 

মাগরিবের সালাতের সময় মুমিন চার প্রকার যিক্র আদায় করবেন : 

প্রথম প্রকার : ফজর ও মাগরিবের পরে পালনীয় যিক্রগুলি । এই পর্যায়ে উপরে উল্লেখিত ৬৯ নং ও ৭০ নং যিক্র দুটি 
পালন করতে হবে । 

দ্বিতীয় প্রকার : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে পালনীয় । পূর্বোক্ত ৭১ থেকে ৯৯ নং পর্যন্ত ২৯ প্রকার যিকর বা সেগুলি থেকে বেছে কিছু 
যিক্র এই পর্যায়ে পালন করবেন । 

তৃতীয় প্রকার : সকাল ও সন্ধ্যায় পালনীয় যিকর | উপরে আলোচিত ১০১ থেকে ১১৬ নং পর্যন্ত ১৬ প্রকার যিক্র এই পর্যায়ে 
পালনীয় । এখানে উল্লেখ্য যে, ১১৪ নং যিক্র (সকাল-বিকাল-সন্ধ্যার ১৫ নং) সন্ধ্যায় পাঠ করার সময় (আসবা“হনা) বা (সকাল 
হলো)-র পরিবর্তে (আমসাইনা) বা (সন্ধ্যা হলো) বলতে হবে | এতে দু'আটি হবে নিরূপ : 
SS ৬৯৩ ১০৯ Aly ALAM এ এ] ১ ০৯৪ এস) ই বউ ৪১০ এ এ lg এ 
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উচ্চারণ: (আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু ... ফী হা-যিহিল লাইলাতি, ...বা‘দাহা, ...হা- যিহিল লাইলাতি, ... বা'দাহা, 
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অর্থ: সন্ধ্যা হলো, ...সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম | ...এই রাতের ...এই রাতের 


চতুর্থ প্রকার : শুধুমাত্র সন্ধ্যায় পাঠের জন্য একটি যিক্র । 
যিক্র নং ১১৯ : সাপ বিচ্ছুর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার যিক্র 
3 ৬৯ ৮৭০১ ০৭ এ | 91 aa leis sl 

উচ্চারণ : আ্উযু বিকালিমা-তিশ্লা-হিত তা-ম্মা-তি, মিন শার্রি মা- খালাব্বা । 

অর্থ : “আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে !” 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ $৪-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, গত রাতে আমাকে একটি 
বিষাক্ত বিচ্ছু কামড় দিয়েছিল তাতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি । তিনি বলেন, “যদি তুমি সন্ধ্যার সময় এই কথা (উপরের দু'আটি) 
বলতে তাহলে তা (বিচ্ছু বা বিষধর প্রাণী) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারত না ।” অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : “যদি কেউ সন্ধ্যায় 
তিন বার এই বাক্যটি বলে সেই রাতে কোনো বিষ বা দংশন তাকে ক্ষতি করতে পারবে না ।”৯ 

এছাড়া হযরত খাওলা বিনত হাকীম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (পু) বলেছেন, যদি কেউ কোনো স্থানে গমন করতেন বা 
সফরে কোথাও থামে এবং উপরের দু'আটি বলে, তাহলে এ স্থান পরিত্যাগের আগে (এ স্থানে অবস্থান রত অবস্থায়) কোনো কিছু তার 
ক্ষতি করতে পারবে না।২ 

মাগরিব ও ইশা*র মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত 

সালাত মুমিনের অন্যতম ইবাদত ও যিক্র । নফল সালাত যত বেশি সম্ভব পড়া দরকার | দিনে রাত্রে যে কোনো সময় 
নিষিদ্ধ সময় ছাড়া, মুমিনের উচিত সাধ্যমতো বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা । হযরত সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
$&-কে প্রশ্ন করলাম, “কোন্‌ কর্ম করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন?” অথবা “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কি ?” 
তিনি বললেন : 
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“তুমি বেশি বেশি সাজ্দা করবে (বেশি বেশি সালাত আদায় করবে) ।”* 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন : 
ASL Acs ০ EBL ০৭৪ E ৬০৬৭ ০৯৯ ৪১০০৪ 
“সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন যত বেশি পারে সালাত আদায় করে ।” হাদীসটি হাসান ।১ 





১৮০ 





নফল সালাত আদায়ের বিশেষ সময় রাত । মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সময় রাত্রের অংশ । এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (3৪) নিজে ও 
তার সাহাবীগণ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বলা 
হয়েছে, মাগরিবের পর থেকে ইশা'র সালাত পর্যন্ত যে সালাত আদায় করা হয় তা “সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ “বেশি বেশি 
তাওবাকারীগণের সালাত । আমরা উপরের সহীহ হাদীসগুলিতে দেখেছি যে, দোহা'র সালাতকে “সালাতুল আওয়াবীন” বলা হয়েছে । 
অর্থের দিক থেকে দুটি নামকরণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই । আওয়াব বা আল্লাহর বেশি বেশি যিক্রকারী ও তাওবাকারী আবিদ 
বান্দাগণ শুধু দোহার সালাত পড়েন, মাগরিবের পরে সালাত পড়েন না, এরূপ নয় । উভয় সময়েই তারা নফল সালাত আদায় করেন । 

হুযাইফা (রা) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (3%) -এর কাছে এসে তার সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম । তিনি 
মাগরিবের পরে ইশা'র সালাত পর্যন্ত নকল সালাতে রত থাকলেন ।” হাদীসটি সহীহ ।* 

আনাস (রা) বলেন, “সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় 
করতেন ।”* হাদীসটি সহীহ । 

হাসান বসরী বলতেন, মাগরিব ও ইশা’র মধ্যবর্তী সময়ের সালাতও রাত্রের সালাত বা তাহাজ্জুদের সালাত বলে গণ্য হবে | 

বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী তাবেয়ীগণকে এই সময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ 
প্রদান করতেন ।£ 

এই সময়ে কত রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই । উপরের সহীহ হাদীসগুলি থেকে 
আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিন নিজের সুবিধা ও সাধ্যমতো এই সময়ে নফল সালাত আদায় করবেন । সম্ভব হলে মাগরিব থেকে ইশা 
পর্যন্ত পুরো সময় সালাতে কাটাবেন | না হলে যত সময় এবং যত রাক'আত পারেন আদায় করবেন | ২, ৪, ৬, ৮ বা অনুরূপ নির্ধারিত 
রাক'আত ওযীফা হিসাবে নির্ধারিত করে নেওয়া উত্তম । 

কিছু যয়ীফ বা দুর্বল সনদের হাদীসে এই সময়ে ৪ রাক'আত বা ৬ রাক'আত, ১০ বা ২০ রাক'আত সালাত আদায়ের বিশেষ 
ফযীলতের কথা বলা হয়েছে । যেমন, যে ব্যক্তি এ সময়ে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে জিহাদ 
করার সাওয়াব পাবে যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে তার ৫০ বৎসরের 
গোনাহ ক্ষমা করা হবে । অথবা তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে । অন্য বর্ণনায় - সে ১২ বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব 
অর্জন করবে । যে ব্যক্তি এই সময়ে ১০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে । যে ব্যক্তি এ সময়ে 
২০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি তৈরি করবেন । এসকল হাদীস সবই বানোয়াট বা অত্যন্ত যয়ীফ 
সনদে বর্ণিত হয়েছে ।* 

মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, যয়ীফ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ &8-এর কথা হিসাবে বিশ্বাস না করে সাবধানতামূলকভাবে তা পালন 
করা যায়, যদি তা বেশি যয়ীফ না হয় এবং সাধারণ কোনো সহীহ হাদীসের আওতায় পড়ে । এখানে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, এই 
সময়ে নফল সালাত বেশি বেশি আদায় করা সুন্নাত । রাক'আত নির্ধারণের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই | এখন যাকির ৬ 
রাক'আত বা ১০ রাক'আত সালাত নিয়মিত আদায় করতে পারেন এই নিয়্যাতে যে, উপরিউক্ত যয়ীফ হাদীসের সাওয়াব না পেলেও 
এই সময়ে সালাত আদায়ের সাওয়াব তো পাব, ইন্শা আল্লাহ । 
€২) সালাতুল ইশা 

ইশার সালাত থেকে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পালনীয় যিক্রগুলি এই পর্যায়ে আলোচনা করব । প্রথমত, সালাতুল ইশার 
পরের ওযীফা এবং দ্বিতীয়ত, ইশার পর থেকে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ওযীফা । 

ইশা'র সালাতের পরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে আদায়কৃত ওযীফাগুলি পালন করতে হবে। পূর্বোক্ত ৭১ থেকে ৯৯ নং 
পর্যন্ত ২৯ প্রকার যিক্র বা সেগুলি থেকে বেছে কিছু যিক্র এই পর্যায়ে পালন করবেন । 

ইশার পরে রাতের ওযীফা : দরুদ ও কুরআন 

মুমিনের নফল ইবাদতের মূল সময় রাত । সাহাবী - তাবেয়ীগণ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ, 
দু'আ ইত্যাদির ওষীফা নির্ধারিত করে রাখতেন | এগুলি তীরা যত্রসহকারে নিয়মিত পালন করতেন ।* 

ইশা*র সালাতের পরেই রাতের প্রথম অংশ | এ সময়ে যে ইবাদত করা হয় তা রাতের ইবাদত বলে গণ্য । কোনো যাকির 
যদি শেষ রাতে বেশি সময় পাবেন না বলে মনে করেন তাহলে তার ওযীফার একটি অংশ এই সময়ে পালন করতে পারেন । এতেও 
রাতের ওযীফার সাওয়াব পাওয়া যাবে । এ সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন পাঠ, সালাত (দরুদ) পাঠ, দু'আ ও মুনাজাত ওযীফা 
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করে নিতে পারেন । উপরে আমরা বেশি বেশি পালন করার মতো যিক্রগুলি উল্লেখ করেছি । এসময়ে সেগুলি থেকে কিছু নির্ধারিত 
করে ওযীফা হিসাবে পালন করা উচিত । 

সালাতুল বিতর ও আনুষঙ্গিক যিক্র 

ইশা'র সালাত আদায়ের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিতির সালাতের সময় । বিতির সালাত আদায়ের 
সর্বোত্তম সময় শেষ রাত্র । শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ সালাতের শেষে বিতির আদায় করা বেশি সাওয়াবের এবং রাসূলুল্লাহ %-এর আচরিত 
সুন্নাত । তবে কেউ শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে সন্দেহ করলে তার জন্য ঘুমানোর আগে বিতির আদায় করা ভালো । 

আমরা সাধারণত ইশা’র সালাতের পরপরই বিতির আদায় করে নেই । এতে কোনো দোষ নেই, তবে আমরা দুটি উত্তম 
সময়ের কোনোটিরই বরকত অর্জন করতে পারলাম না । যারা শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে ভয় পান তাদের উচিত রাত ১০ বা 
১১ টা বা যখনই ঘুমাতে যাওয়ার সময় হবে, তখন ওযু করে সম্ভব হলে কয়েক রাক'আত নফল সালাত আদায় করে এরপর বিতির 
আদায় করে ঘুমাতে যাওয়া । এতে আমরা কয়েকটি অতিরিক্ত সাওয়াব ও ফযীলত অর্জন করতে পারি : 

(ক) দ্বিতীয় উত্তম সময়ে বিতির আদায় : আমরা দেখেছি যে, ইশা*র পরে বিতির আদায় করা জায়েয, কোনো অসুবিধা নেই, 
তবে বিতিরের সর্বোত্তম সময় শেষ রাত্র এবং দ্বিতীয় উত্তম সময় ঘুমানোর পূর্বে । 

(খ) তাহাজ্জুদের সালাতের আংশিক সাওয়াব : এ সময়ের সালাতও রাতের সালাত হিসাবে গণ্য । বিশেষত রাতের 
একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে সালাত ও দু'আর বিশেষ ফযীলত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি । 

(গ) ওযু অবস্থায় ঘুমানোর ফযীলত : ঘুমের জন্য ওযু অবস্থায় শয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত । রাসূলুল্লাহ ৪ 
এজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ জন্য বিশেষ দুটি পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন । একটি হাদীসে হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন : 

2০৮ ALY od ভে dL এন এ! AL এ ৬৪ ০ এ এ ৯০৫ aN ০৬৬ 1৩০৫৮ 
1১১০০ ০৩ 4৪ dal ০৪৪] ০৫ 08 এ! এ ০৯ 

“তোমরা তোমাদের দেহগুলিকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পাবিত্র করুন| যদি কোনো বান্দা ওযু অবস্থায় ঘুমান, 
তাহলে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন । রাত্রে যখনই এই ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এই ফিরিশতা বলেন : হে 
আল্লাহ আপনি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে ৷” হাদীসটি হাসান ।১ অন্য হাদীসে হযরত মু'আয ইবনু 
জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেছেন: 

১১৯১) ৮] ০১৯ ০৭ SN 0৮55 ও ০৭ ০৬০৪ [আআ] 5৪১ ০৮৮] AL ০৯৯৯৮ ৩০৭ ০০৮ 
১০! ১০৮1 1 

“যে কোনো মুসলিম যদি ওযু অবস্থায় (আল্লাহর যিক্রের উপর) ঘুমায় ; এরপর রাত্রে কোনো সময় হঠাৎ তীর ঘুম ভেঙ্গে 
যায় এবং সে € অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তার জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে 
তীর প্রার্থিত বস্তু দিবেনই 1৮২ 


যিক্র নং ১২০: সালাতুল বিতরের পরের যিক্র : 


হযরত উবাই ইবনু কা'ব বলেন , রাসূলুল্লাহ ৪ ৩ রাক'আত বিতর আদায় করতেন, প্রথম রাক'আতে “সাব্বিহিস্মা 
রাব্বকাল আ'লা”, দ্বিতীয় রাক'আতে “কাফিরূন” ও তৃতীয় রাক'আতে “ইখলাস” পড়তেন এবং রুকুর আগে কুনৃত পাঠ করতেন । 
বিতির সালাত শেষ হলে তিনি বার বলতেন : 
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উচ্চারণ : সুব'হা-নাল মালিকিল কুদ্দুস । 

অর্থ : “ঘোষণা করছি পবিত্রতা মহান মহা পবিত্র সম্রাটের ।” তিনি শেষবারে লম্বা (জোরে শব্দ) করে বলতেন । হাদীসটির 
সনদ সহীহ ৷" 
(৩) শয়নের যিকর 

যিক্রের একটি বিশেষ সময় ঘুমানের পূবে বিছানায় শুয়ে । আমরা ইতঃপুবে হাদীস শরীফে দেখেছি যে, কেউ যদি কখনো 
শয়ন করে সেই শয়নের মধ্যে আল্লাহর যিক্র না করে তাহলে সেই শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে । অন্য হাদীসে হযরত জাবির 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন: 
toll) ০৮35 ০০৯৯৮ ০০৭ ০0 2৭] 0 ০০৬৪৩ Aa oH 4158 চে SIN এ এ! 

১1৩৪ Ala) © ০৭৩০০ গজ Al 5১ ০ ০০৩ ৪৭ 
“যখন কোনো মানুষ বিছানায় শয়ন করে তখন একজন ফিরিশতা ও একজন শয়তান তার নিকট আসে | ফিরিশতা বলে : হে 
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আল্লাহ, কল্যাণ ও মঙ্গল দিয়ে এর দিনের সমাপ্তি করুন । আর শয়তান বলে : অমঙগলের সাথে এর সমাপ্তি হোক । যদি এ ব্যক্তি 
আল্লাহর যিক্র করে নিদ্রা যায় তাহলে সারারাত এ ফিরিশাত তাকে দেখাশুনা ও হেফাযত করেন ।” হাদীসটি সহীহ ৷” 

এই সময়ে রাসূলুল্লাহ £৪ বিভিন্ন প্রকারের যিক্র করতেন এবং তিনি উম্মতকে বিভিন্ন যিক্র ও দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন । 
দু'আগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কিন্তু আমাদের জন্য মুখস্থ করা বা পালন করা কষ্ট হবে মনে করে এখানে অল্প কয়েকটি দু'আ উল্লেখ 
করছি । এছাড়া কিছু মাসনূন যিক্র এখানে উল্লেখ করা হলো । 

(১) যিক্র নং ১২১: ১০০ তাসবীহ 

৩৩ বার “সুবহানাল্লাহ , ৩৩ বার “আল-হামদু লিল্লাহ', ৩৪ বার ‘আল্লাহু আকবার*: 

ফাতেমা (রা) নিজের হাতে যাতা ঘুরিয়ে ও সংসারের সকল কর্ম একা করতে কষ্ট পেতেন । হযরত আলী (রা) তাকে পরামর্শ 
দেন যে, তোমার আব্বার নিকট যুদ্ধলন্ধ একটি দাসী চাও, যে তোমাকে সংসার কর্মে সাহায্য করবে । তিনি রাসূলুল্লাহ প্র) -এর 
সাথে দেখা করতে এসে তাকে না পেয়ে ফিরে যান । রাত্রে তারা বিছানায় শুয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ $৪ তাদের কাছে আসেন । তিনি 
বলেন, “আমার আসহাবে সুফফার দরিদ্র সাহাবীগণকে বাদ দিয়ে তোমাকে কোনো দাসী দিতে পারব না । তবে দাসীর চেয়েও উত্তম 
বিষয় তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি । তোমরা যখন বিছানায় শুয়ে পড়বে তখন ৩৩ বার “সুবহানাল্লাহ” , ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' 
এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার” বলবে ।”২ 

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ && বলেছেন, “কোনো মুসলিম যদি দু'টি কাজ নিয়মিত 
করতে পারে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । কাজ দুটি খুবই সহজ কিন্তু করার মানুষ খুব কম । প্রথমত, প্রত্যেক সালাতের পরে 
১০ বার “সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ১০ বার “আল্লাহু আকবার’ বলবে । এতে ১৫০ বার জিহ্বার যিক্র হবে এবং 
আল্লাহর কাছে আমলনামায় বা মীযানে ১৫০০ সাওয়াব হবে । দ্বিতীয়ত, বিছানায় শয়ন করার পরে ৩৪ বার “আল্লাহু আকবার”, ৩৩ 
বার “আল-হামদু লিল্লাহ' ও ৩৩ বার “সুবহানাল্লাহ” বলবে । এতে মুখে ১০০ বার ও মীযানে ১০০০ বার হবে ।” রাসূলুল্লাহ $ আঙ্গুলে 
গুণে গুণে তা দেখান । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : “এই দু'টি কর্ম সহজ হওয়া সত্তেও পালনকারী কম কেন ?” তিনি উত্তরে বলেন : 
“কেউ শুয়ে পড়লে শয়তান এসে এগুলি বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয় । সালাতের পরে এগুলি বলার আগেই তাকে তার বিভিন্ন কথা 
মনে করিয়ে দেয় ৷” হাদীসটি সহীহ ।* 

(২) যিক্র নং ১২২: আয়াতুল কুরসী 

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ রাতে বিছানায় শয়ন করার পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ 
করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে হেফাযত করা হবে এবং কোনো শয়তান তীর নিকট আসতে পারবে না ।* 

(৩) যিক্র নং ১২৩ : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত 

আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪) বলেছেন, যদি কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে তাহলে তা 
তার জন্য যথেষ্ট হবে ৷ 

(8) যিক্র নং ১২৪ : সূরা কাফিরূন 

নাওফাল আল-আশজায়ী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪% আমাকে বলেছেন, তুমি সূরা “কাফিরূন* পড়ে ঘুমাবে, এ শির্ক থেকে 
তোমার বিমুক্তি । হাদীসটি হাসান । এই অর্থে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি হাদীস হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে ৷" 

(৫) যিক্র নং ১২৫ : সূরা ইখলাস 

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবীজী ৪ তার সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআনের একতৃতীয়াংশ 
তিলাওয়াত করতে? বিষয়টি তাদের কাছে কষ্টকর মনে হলো । তীরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা 
পারবে? তখন তিনি বলেন: “কুল হুআল্লাহু আহাদ্‌’ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ ৷’ আবু দারদা (রা) থেকে একই অর্থে আরেকটি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে ৷" 

(৬) যিকর নং ১২৬: 

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একত্রে (তিন বার) 

দুই হাত একত্র করে এই সূরাগুলি পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত দু'টি যথাসম্ভব শরীরের সর্বত্র বুলানো । - এভাবে ৩ বার। 










































































































































































১৮৩ 








হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ৯ প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পরে তার মুবারক দুটি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন 
এবং তাতে উপরের তিনটি সূরা পাঠ করতেন । এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দুই হাত দিয়ে মোছেহ করতেন । মাথা, মুখ ও 
শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন । - এভাবে ৩ বার করতেন !”* 


(৭) যিক্র নং ১২৭ : 
সূরা বনী ইসরাঈল (কুরআন কারীমের ১৭ নং সূরা) 


(৮) যিকর নং ১২৮: 
সুরা সাজদা, (কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা) 


(৯) যিক্র নং ১২৯: 
সুরা যুমার (কুরআন কারীমের ৩৯ নং সূরা) 
(১০) যিকর নং ১৩০ : 
সূরা মুলক (কুরআন কারীমের ৬৭ নং সূরা) 
জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8) সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না । আয়েশা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ & সুরা বানী ইসরাঈল ও সুরা যুমার তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না । অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪% 
প্রত্যেক রাতে সুরা সাজদাহ ও সূরা যুমার পাঠ করতেন । হাদীসগুলি সহীহ ৷* 
(১১) যিক্র নং ১৩১ : বিশেষ মুনাজাত : 
৪৬] ০৯ BS পলা 65 লও ৮০ ৭৪৬] hall ৩৪ ০০০ 213 ৩৪৬ =, él 
JN ৮৮ ag 4০০১৩ Sal লা dS ৬৭৪ ০০ dd ২৪০ 05819 এও 2195 dias 
Ob ০১7 গাঁ এ হি ০৪৪ ১ এডি গা dda ০৪ ANI এও গলা 3৪ ০৪৬ 
৪৬] ০০ 0353 0৯৩ 0০ 958 গা His ০৪৪ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাববাস সামা-ওয়া-তি ওয়ারাববাল আরদ্বি ওয়ারাববাল “আরশিল “আযীম । রাববানা- ওয়ারাববা কুলি 
শাইয়িন, ফা-লিকিল হাবিব ওয়ান নাওয়া-। ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরকা-ন । আ'উযু বিকা মিন শার্রি 
কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিযুম বিনা-সিয়্যাতিহী । আন্লা-হুম্মা, আনতাল আউআলু, ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন । ওয়া আনতাল আ- 
খিরু ফালাইসা বা"দাকা শাইউন | ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাইউন । ওয়া আনতাল বা-তিনু ফালাইসা দৃনাকা 
শাইউন | ইকদ্ধি আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা- মিনাল ফাক্‌র । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু, যিনি 
অঙ্কুরিত করেন শস্য বীজ ও আঁটি, যিনি নাযিল করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান; আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার কাছে 
আপনার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে । হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে আর কিছুই নেই। 
এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই । এবং আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে আর কিছুই নেই । এবং আপনিই গোপন, 
আপনার নিঢে আর কিছুই নেই । আপনি আমাদের খণমুক্ত করুন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা প্রদান করুন ৷” 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ আমাদেরকে বিছানায় শয়ন করার পরে (ডান কাতে শুয়ে) এই মুনাজাতটি পাঠ 
করতে শিক্ষা দিতেন । অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তীর কাছে খাদিমা চাইলে তিনি তাকে দু'আটি শিখিয়ে দেন ।১ 
(১২) যিক্র নং ১৩২: 
12 ৪৯০ ৮ 5৯৬ ০০০ 01৩ ০৯০৬ ৮240 এ 0] 489 এও AD ০৮০৩ ভে Lal 
| ০৯৯৮] এউ৬০ এ 
উচ্চারণ: বিসমিকা রাব্বী ওয়াদ্বাতু জানবী ওয়াবিকা আরফা‘উহু । ইন আমসাকতা নাফসী ফার'হামহা-। ওয়াইন 
আরসালতাহা- ফা“হফাযহা বিমা- তা“হফাযু বিহী “ইবা-দাকাস সালিহীন । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনার নাম নিয়ে আমার পার্শ (বিছানায়) রাখলাম এবং আপনার নামেই তাকে উঠাব । আপনি যদি 
আমার আত্মাকে রেখে দেন (মৃত্যু দান করেন) তাহলে তাকে রহমত করবেন । আর যদি তাকে ছেড়ে দেন (ঘুমের পরে আবার জেগে 
উঠি) তাহলে আপনি তাকে হেফাযত করবেন যেভাবে আপনার নেককার বান্দাগণকে হেফাযত করেন ৷” 
হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £৪ বলেছেন, তোমরা যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন নিজের পোশাক 
দিয়ে হলেও বিছানাটি ঝেড়ে নেবে ... এরপর বলবে : (উপরের দু'আ) ।* 


















































































































































১৮৪ 


(১৩) যিক্র নং ১৩৩: পূর্বোক্ত ৭৮ নং যিক্র (তিন বার) 
এ১৩-০ ০ ied ils তো ৪ ০৫ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ক্বিনী “আযা-বাকা ইয়াওমা তাব“আসু ইবা-দাকা । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুথিত করবেন আপনার বান্দাগণকে ৷” 

উম্মুল মমিনীন হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৬ ঘুমানর ইচ্ছা করলে তার ডান হাত গালের নিচে রাখতেন । এরপর 
উপর্যুক্ত দু'আটি ৩ বার বলতেন । বারা ইবনু আযিব (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে একই অর্থে আরো হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। হাদীসগুলির কোনোটি সহীহ কোনোটি হাসান |” ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ & ফরয সালাতের পরেও এই 
দু'আটি বলতেন । 


(১৪) যিকর নং ১৩৪ : 





























লী ও ০৯ ভেলা লি এ দিও ভিওএ Lal 
উচ্চারণ : বিসমিকা রাব্বী, ওয়াদ্বা“অতু জানবী, ফাগফির লী যাম্বী। 
অর্থ : “হে আমার প্রভূ , আপনারই নামে শয়ন করলাম । আপনি আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন ৷” 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, নবীজী (8) যখন বিছানায় ঘুমের জন্য শয়ন করতেন, তখন উপরোল্লেখিত দু'আটি 
বলতেন । হাদীসটি হাসান ৷* 


(১৫) যিকর নং ১৩৫ : 




















৯ ০৩৬ ৯৫: এ 





উচ্চারণ : বিসমিকা, আল্লা-হুম্মা, আমৃতু ওয়া আ'হইয়া- । 

অর্থ: “আপনারই নামে, হে আল্লাহ, আমি মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত হই ৷” 

হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8৪) ঘুমানোর এরাদা করলে এই যিক্রটি বলতেন ।* 

(১৬) যিক্র নং ১৩৬: 

৬৬৩০ ৩ 4 SY শি শী শি 20053 ০ SUL laa Hl Ha 

উচ্চারণ: আল“হামদু লিল্লা-হিল্লাধী আত্ব'আমানা- ওয়া সাকা- না-, ওয়াকাফা-না- ওয়া আ-ওয়া- না-। ফাকাম ম্মান লা- 
কা-ফিয়া লাহু ওয়ালা- মু“ওয়ী । 

অর্থ: “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন, পানীয় দান করেছেন, সকল অভাব মিটিয়েছেন 
এবং আশ্রয় প্রদান করেছেন । কত মানুষ আছে, যাদের অভাব মেটানোর বা আশ্রয় প্রদানের কেউ নেই ।” 
আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8 যখন বিছানায় শয়ন করতেন তখন এই দু'আটি বলতেন ॥ 
(১৭) যিকর নং ১৩৭ : 


(পূর্বোক্ত ১১৫ নং যিক্র, সকাল-সন্ধ্যা ১৬ নং) 









































-১০:০০1৩ alla) ০৪৪ 50৩ ll alls ০৫] 
আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (8৪) হযরত আবু বকরকে (রা) উপরের মুনাজাতটি সকালে, সন্ধ্যায় ও বিছানয় শোয়ার পরে 
পাঠের জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন । 

(১৮) যিক্র নং ১৩৮ : 
05 ৬৩২০ ৮৮০ ৮১ শির ch LH Le াহিগীও ক ভিসন শিকলে ০৫ 

ED ০০ এ 2৩৯০ ০০৩ 5০৪ AE ০০ এ ২৪০1 ভা ৫10 555 ক 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আমতি“অনী বিসমা“ঈ, ওয়াবাসারী, ওয়াজ্‌-“আলহুমাল ওয়া-রিসা মিনী । আল্লা-হুমান্-সুরনী “আলা- 
‘আদুও্ঈ, ওয়া আরিনী ফীহি সা'রী। আল্লা-হুম্মা, ইনী আ‘উযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি, ওয়া মিনাল জুই, ফাইন্নাহু 
বি'সাদ্‌দ্বাজী'য় । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমরণ আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ রাখুন । হে আল্লাহ, আমাকে আমার শত্রুর 
বিরুদ্ধে সাহায্য করুন এবং তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখান । হে আল্লাহ, আমি খণের বোঝা থেকে আপনার আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি এবং ক্ষুধা থেকে ; নিশ্চয় ক্ষুদা অত্যন্ত বাজে সঙ্গী |” 



































১৮৫ 








এই দু'আর বাক্যগুলি বলে রাসূলুল্লাহ (3) বিভিন্ন সময়ে মুনাজাত করতেন বলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 
ইমাম নববী একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিছানায় শয়ন করার পরেও এই মুনাজাতটি বলতেন ৷” 
(১৯). যিক্র নং ১৩৯: (পূর্বোক্ত ১৮ নং যিক্র): ৩ বার 
42) 523 2৯৬] এস] ATA উড ০৪৬] এ sil 
উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্‌ 'আযীম, আল্লামী লা ইলা-হা ইল্লা- হুআল ‘হাইউল কাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহি । 
অর্থ : “আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তার 
কাছে তাওবা করছি ৷” 
আমরা এই বাক্যটির সাধারণ মর্যাদা ও গুরুত্ব আগেই জেনেছি । সাধারণভাবে সর্বদা এই যিক্রটি পালনীয় । ইমাম তিরমিযী 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (৯) বলেছেন, “যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় এই কথাগুলি 
৩ বার বলবে আল্লাহ তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয় ।” আল্লামা ইরাকীর বিবরণ অনুযায়ী 
হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ।২ 
(২০). যিক্র নং ১৪০ : ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত : 
০ লা] 2৯১০৪ 4৯৪০ ০৪] ৩৩৫৪ এডি এ] ভ৩ লা by এ] ed হান ০৫ 
০৮9 এ এও AH এআ এ আজি এল এল! ই! এ চি ১৩ LLY 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াফাওআদ্বত্ু আমরী ইলাইকা,ওয়া আলজা*তু যাহরী ইলাইকা, 
রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা- মালজাআ ওয়ালা- মানজা- মিনকা ইল্লা- ইলাইকা । আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাধী আনযালতা, 
ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাধী আরসালতা । 
অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, 
আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে । আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো 
আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই । আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী 
(%) প্রেরণ করেছেন তার উপর |” 
হযরত বারা ইবনুল আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8 আমাকে বলেন, “যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর 
মতো ওযু করবে । এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে : (উপরের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর 
কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে 
(নিম্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে । আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে ।”* 
তাহাজ্জুদের নিয়্যাতসহ ঘুমাতে যাওয়া 
ঘুমানোর সময় রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায়ের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ঘুমাতে হবে । বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ তাহাজ্জুদ 
আদায়ের নিয়্যাতসহ ঘুমায় কিন্তু রাত্রে ঘুম থেকে উঠতে না পারে, তাহলেও সে তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করবে । এসকল হাদীসের একটি 
হাদীসে আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%) বলেছেন : 
এ ৮ শা শী ও es ৮ 4৯৪ এ JA ০০ had 2৬৪0 ৬৪ AS LL এ ০ 
42) ০০৭ 4৪০ 2৪৬০০ Mai 05 
“যদি কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে বলে নিয়্যাত করে ঘুমায়, কিন্তু তার ঘুমের আধিক্যের কারণে ভোরের আগে 
(ফজরের আগে) উঠতে না পারে, তাহলে তার নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব তার জন্য লিখা হবে, আর তার ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার 
জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে ।” হাদীসটি সহীহ ॥* 
রাত্রে ঘুম না হলে বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে যিক্র 
রাত্রে যে কোনো সময় ঘুম ভাঙ্গলে তাহাজ্জুদ আদায় করা যায়, তবে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় উত্তম । রাতে ঘুম ভাঙ্গলে শোয়া 
অবস্থায় উপরে উল্লেখিত ৩৫ নং যিক্রটি (সকালের প্রথম যিক্র) পাঠ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের জাগতিক, পারিবারিক ও 
ধৰ্মীয় সকল বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে । এভাবে শুয়ে শুয়ে যিক্র ও মুনাজাত করতে করতে আবার ঘুম এসে যাবে । আর তাহাজ্জুদের ইচ্ছা 
হলে তাহলে নির্ঘলখিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে । 
(8৪) শেষ রাতের যিকর 
কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও দরুদ পাঠ, দু'আ 
হাদীস শরীফে ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, নফল ইবাদত ও ওযীফা পালনের অন্যতম সময় রাত । 







































































































































































১৮৬ 








বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত, দরুদ পাঠ ও দু'আর অন্যতম সময় রাত । সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এসকল ইবাদত রাত্রেই পালন 
করতেন, বিশেষত শেষ রাত্রে । আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত রাতের কিছু সময়, বিশেষত শেষ রাতের কিছু সময় এ সকল ইবাদতে 
কাটানোর জন্য । প্রত্যেক যাকির নিজের সুবিধা ও অবস্থা অনুসারে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করবেন । কুরআন কারীম সম্পূর্ণ বা আংশিক 
মুখস্থ থাকলে তাহাজ্জুদের মধ্যেই বেশি বেশি তিলাওয়াত করে তাহাজ্জুদ আদায় করবেন । অন্যথায় তাহাজ্জুদের পরে কিছু সময় কুরআন 
তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ ও দু'আ করা উচিত । আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম সময় রাত, বিশেষত রাতের 
শেষভাগ | এই সময়ে তাহাজ্জুদ ও দু'আর জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত । 

কিয়ামুল্লাহই ও তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও মর্যাদা 

‘কিয়ামুল্লাইল’ অর্থ রাতের কিয়াম বা রাত্রিকালীন দাড়ানো । সালাতুল ইশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্তের উন্মেষ পর্যন্ত সময়ে যে 
কোনো নফল সালাত আদায় করলে তা কিয়ামুল্লাইল' বা “সালাতুল্লাইল' অর্থাৎ রাতের দাড়ানো বা রাতের সালাত বলে গণ্য । “তাহাজ্জুদ” অর্থ 
ঘুম থেকে উঠা ৷ রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায় করা সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা হয় | কেউ যদি ইশার সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় 
ঘুমিয়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল সালাত আদায় করেন তবে তা “কিয়ামুল্লাইল' ও‘তাহাজ্জুদ’ বলে গণ্য হবে । পক্ষান্তরে কেউ যদি 
ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ১১/১২ টার দিকে কিছু নফল সালাত আদায় করেন তবে তা কিয়ামুল্লাইল” বলে গণ্য হলেও ‘তাহাজ্জুদ’ বলে গণ্য 
নয় । 





















































ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল । প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত 
আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । একটু ঘুমিয়ে উঠে ‘তাহাজ্জুদ’-রূপে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি । রাতের 
শেষভাগে তা আদায় করা সর্বোত্তম । তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, রাতের শেষভাগ রহমত, বরকত ও ইবাদত কবুলের জন্য সর্বোত্তম সময় । 
রাসূলুল্লাহ ৪ ও সাহাবীগণ সাধারণত এ সময়েই কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন । 

কুরআন কারীমে কোনো নফল সালাতের উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি পাচ ওয়াক্ত সালাতেরও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি । কিন্তু 
তাহাজ্জুদের সালাতের কথা বারংবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ও মুমিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । কুরআন ও 
হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় আল্লাহর যিক্রে, তার সাথে 
মুনাজাতে এবং তারই (আল্লাহর) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 

কিয়ামুল্লাইল বা সালাতুল্লাইলের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ৯ এত বেশি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি 
একত্রিত করলে একটি বৃহদাকৃতি পুস্তকে পরিণত হবে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দু'আ 
কবুলের সময়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আমর ইবনু আমবাসাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেন, “মহান প্রতিপালক তার 
বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষ অংশে ৷ কাজেই তুমি যদি সে সময়ে আল্লাহর যিক্রকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পার তবে তা 
হবে ৷” 




































































এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, 
all ০৪৬৭ ৮৪ 5১০০ (এ ০১০০) 2525 Lal) ৬৪০১০] ০4০৪ 
“ফরয সালাতের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সালাত রাতের সালাত বা রাতের গভীরে আদায়কৃত সালাত ।”+ 
অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন, 
ALi) 1:৯১ লিজ এ AL 1০৩ ০৯০৯) 19৮2৩ ০৬৪০) 13 ০১ 0 all এ 
০১০০ 
“হে মানুষেরা তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তা রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত 
আদায় কর, তাহলে তোমরা শান্তিতে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ।” হাদীসটি সহীহ ৷* 
আবু উমামা বাহিলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন, 
Nl ০০ 2৫03 Sd 55৫০৩ 29০ পো ৪৩ SLE ০৯৯ 9 A এ শি ০৮ 
Jill oF ৮14 5০ 
“তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল্লাইল পালন করবে । কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের অভ্যাস, তোমাদের জন্য 
তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য, পাপের ক্ষমা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহ থেকে রোগব্যধির বিতাড়ন ৷” হাদীসটি সহীহ ৷* 
সাহাবীগণ কিয়ামুল্লাইল পরিত্যাগ পছন্দ করতেন না । আয়েশা (রা) বলেছেন: 
৮৮০০ এ শি ও ০০০ এ বাল 0 ফু) 4০) ০৬৭ OB ৫৪ ০৩৪ £ উ 
li 


“কখনো কিয়ামুল্লাইল ত্যাগ করবে না ; কারণ রাসূলুল্লাহ ৯৪) কখনো তা ত্যাগ করতেন না । যদি কখনো অসুস্থ থাকতেন অথবা 









































১৮৭ 


5১ 





কিছুটা ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করতেন তাহলে তিনি বসে তা আদায় করতেন । 

অনেক হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো সাহাবী তাহাজ্জুদ পালনে সামান্য অবহেলা করলে রাসূলুল্লাহ (সু) আপত্তি 
করেছেন। 

রাসূলুল্লাহ £ সাধারণত ‘বিত্র’-সহ মোট এগার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন । তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ 
আদায় করতেন । তিনি তাহাজ্জুদের আগে অনেক সময় কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন | কখনো কিছু তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি 
যিক্র করার পর তাহাজ্জুদ শুরু করতেন । তিনি তাহাজ্জুদের সালাতের তিলাওয়াত খুব লম্বা করতেন । এক রাক'আতে অনেক সময় ৪/৫ পারা 
কুরআন তিলাওয়াত করতেন । রুকু ও সাজদাও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করতেন । যতক্ষণ তিনি তিলাওয়াত করতেন প্রায় ততক্ষণ রুকুতে ও সাজদায় 
থাকতেন । আর তিলাওয়াতের সময় তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুসারে থেমে থেমে দু'আ করতেন । তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে তিনি 
ক্রন্দন করতেন । দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করার কারণে অনেক সময় তার মুবারক পদযুগল ফুলে যেত । আল্লাহর দরবারে সকাতরে 
প্রার্থনা করি, তিনি যেন গোনাহগার লেখককে ও সকল পাঠককে তার মহান রাসূল $-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাজ্জুদ আদায়ের তাওফীক দান 
করেন; আমীন । 












































চতুর্থ অধ্যায় 


১৮৮ 


বিষয় সংশ্লিষ্ট যিক্র ও দুআ 


পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি আমরা দেখেছি যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি অধিকাংশ যিক্র উনুক্তভাবে সদা সর্বদা পালন করা যায় । 
এছাড় বিশেষ কিছু সময় নিরপেক্ষ যিকর, সালাত বা দু'আ হাদীস শরীফে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যা যে-কোন সময়ে পালন করা যায় । 
এছাড়া রাসূলুল্লাহ ৪ তার উম্মতকে বিভিন্ন কর্ম ও ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য বিভিন্ন রকম বিশেষ যিক্র শিক্ষা দিয়েছেন । এ অধ্যায়ে এরূপ 
কিছু যিক্র, দু'আ ও সালাতের আলোচনা করতে চাই । আল্লাহই তাওফীক-দাতা । 
প্রথমত, অতিরিক্ত কিছু নফল সালাত : 

(ক). সালাতুত তাসবীহ: 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, যিক্রের মূল চারটি বাক্য হলে তাসবীহ “সুবহানাল্লাহ” , তাহমীদ “আল-হামদু লিল্লাহ" , তাহলীল 
'লা- ইলাহা ইল্ুল্লাহ’ এবং তাকবীর “আল্লাহু আকবার’ । যাকির এই বাক্যগুলি জপ করে বা যিক্র করে মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা, 
প্রশংসা, একত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে । সালাতের মধ্যে এই যিক্রগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে পালন করা হয় “সালাতুত তাসবীহ” নামাক 
সালাতে । চার রাক'আত সালাতে প্রতি রাক'আতে ৭৫ বার করে চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার উক্ত যিক্রগুলি আদায় করতে হবে | এ 
বিষয়ে সহীহ ও যয়ীফ অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । 

সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & তার চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে (রা) বলেন : 
“চাচাজি, আমি আপনাকে একটি বিশেষ উপহার ও বিশেষ অনুদান প্রদান করব, যা পালন করলে আল্লাহ আপনার ছোট, বড়, ইচ্ছাকৃত, 
অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য, গোপন সকল গোনাহ ক্ষমা করবেন | - তা এই যে, আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন । প্রত্যেক 
রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো একটি সুরা পাঠ করবেন । প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পাঠের পর 
দাড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন: 
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উচ্চারণ : “সুবহা-নাল্লাহ, ওয়াল'হামদুলিল্নাহ, ওয়ালা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লা-হু আকবার ৷ (পূর্বে উল্লেখিত ৪, ৯, ১ ও 
১০ নং যিক্র একত্রে) । 

এরপর রুকুতে যেয়ে রুকু অবস্থায় উপরের যিক্রগুলি ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দাড়ানো অবস্থায় ১০ বার, সাজদা রত অবস্থায় 
১০ বার, প্রথম সাজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (বসা অবস্থায়) ১০ 
বার । এই মোট এক রাক'আতে ৭৫ বার (চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার) । সম্ভব হলে আপনি প্রতিদিন একবার এই সালাত আদায় 
করবেন, না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার, না হলে প্রতি মাসে একবার, না হলে প্রতি বৎসর একবার, না হলে অন্তত সারা জীবনে একবার 
এই সালাত আপনি আদায় করবেন ৷” 
“সালাতুস তাসবীহ” সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীসই অত্যন্ত যয়ীফ সনদে বর্ণিত । একমাত্র এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ 
হিসাবে গ্রহণ করেছেন 1১ 

ইমাম তিরমিযী প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (১৮১ হি) থেকে “সালাতুত তাসবীহ” আদায়ের আরেকটি নিয়ম 
উল্লেখ করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের মতে এই অতিরিক্ত যিক্র আদায়ের নিয়ম: নাময শুরু করে শুরুর দু'আ বা সানা পাঠের পরে 
১৫ বার, সূরা ফাতেহা ও অন্য কোনো সূরা শেষ করার পরে ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু থেকে উঠে ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ 
বার, দুই সাজাদার মাঝে ১০ বার ও দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার মোট ৭৫ বার প্রতি রাক'আতে । 
অর্থাৎ, এই নিয়মে কিরাআতের পূর্বে ও পরে দাড়ানো অবস্থায় ২৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয় আর দ্বিতীয় সাজাদার পরে বসা 
অবস্থায় কোনো তাসবীহ পড়া হয় না। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত নিয়মে কিরাআতের পূর্বে কোনো তাসবীহ নেই । দাড়ানো অবস্থায় শুধু 
কিরাআতের পরে ১৫ বার তাসবীহ পড়তে হবে । প্রত্যেক রাক'আতে দ্বিতীয় সাজদার পরে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়তে হবে । 

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেন, যদি এই সালাত রাত্রে আদায় করে তাহলে দুই রাক'আত করে পৃথকভাবে তা আদায় করবে । 
অর্থাৎ, দুই রাক'আত শেষে সালাম ফিরিয়ে আবার দুই রাক'আত পৃথকভাবে আদায় করবে । আর দিনের বেলায় এই সালাত পালন 
করতে ইচ্ছা করলে একত্রে চার রাক'আত আদায় করতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে পৃথকভাবে দুই রাক'আত করেও আদায় করতে 
পারে । 

“সালাতুত তাসবীহ” আদায়ের সময় রুকু ও সাজদায় প্রথমে রুকু ও সাজদার মাসনূন তাসবীহ “সুবহানার রাবিবয়্যাল আযীম’ ও 
“সুবহানা রাবিবয়্যাল আ'লা’ নূন্যতম তিন বার করে পাঠ করার পরে অতিরিক্ত তাসবীহগুলি পাঠ করতে হবে ।২ 

(খ). সালাতৃত তাওবা 

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, “যে কোনো বান্দা যদি কোনো গোনাহের কর্ম করে সাথে সাথে সুন্দর করে ওযু 
করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন ।”৩ 


(গ). সালাতুল ইস্তিখারা 


ইস্তিখারার অর্থ কারো কাছে সঠিক বিষয় বেছে দেওয়ার প্রার্থনা করা । যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে 























































































































১৮৯ 








একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ আছে সেখানে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে কোনো কিছু বেছে নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুমিনের 
উচিত নয় । ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্হীন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করা, অর্থাৎ তার মহান দরবারে 
সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক চাওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব । 
যিক্র নং ১৪১: ইস্তিখারার (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের) দু'আ 
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8৪) আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারা' করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের 
সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআন কারীমের সুরা শিক্ষা দিতেন । তিনি বলতেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে 
চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধা স্ত গ্রহণের পূৰ্বে) ফরয নয় এরূপ, অর্থাৎ নফল দুই রাক’আত সালাত আদায় করবে অতঃপর বলবে: 
LAB Ys 74৪৫ 385 LS ৯৯৯০] ০০৪ ০৭ Ll ০১১৬, ০২৪০ এ এ 2৪: 
তেই 1১৯৯ [এ লজ] ৯1৬৯ 0 pls ০৩ 01 20 ০৬৯] 2৪533 শিলা ১ ও 
42 লো এ সি কা ১১০৪৩ 2] ১:১৬ [4৯13 ৬১৭ dale 0৩ 5] ০৭ 23 lang 2 
এ ৯০ লো 0 9] Eee 285১, পাও লও ঞ ১ ১ ৯ 1১৪ 2 ১৪০ ০55 919 [eel] 


১:9৮: পি 






































উচ্চারণ : আল্লা হা, ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা, ওয়া আসতাকৃদিরুকা বিকুদরাতিকা- ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 
‘আধীম । ফাইন্নাকা তাকৃদিরু, ওয়ালা- আকৃদিরু, ওয়া তা'অ্‌লামু ওয়ালা- আ'অ্লামু, ওয়া আনতা ‘আল্লা-মুল গ্লুইউব | আল্লা-হুম্মা, ইন 
কুনতা তা“অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা (উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম বলবে) খাইরুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া আ-ক্বাতি আমরী 
ফাকৃদুরহু লী, ওয়া ইয়াসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহি। আল্লা-হুম্মা, ওয়া ইন কুনতা তা“অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী 
দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া “আ-কিবাতি আমরী ফাস্বরিফহু “আন্ী, ওয়াস্বরিফনী “আনহু ওয়াক দুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না, সুম্মা 
আরদ্বিনী বিহী । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আপনার জ্ঞান থেকে আমার জন্য সঠিক বিষয় নির্বাচন 
করবেন, আমি আপনার নিকট ক্ষমতা চাই আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট চাই আপনার মহান করুণা ও বরকত 
থেকে । কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী | হে 
আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি (নির্দিষ্ট বিষয়টির উল্লেখ করবে) কল্যাণ ও মঙ্গলময় আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব 
জীবন এবং আমার পরিণতির জন্য (অথবা বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দৃবরতাঁ পরিণতির জন্য), তাহলে আপনি একে আমার জন্য 
নির্ধারণ করে দিন, সহজ করে দিন এবং আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন । হে আল্লাহ, আর আপনি যদি জানেন যে, এই কর্মটি 
অমঙ্গলকর বা অকল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য (অথবা তিনি বলেন : আমার 
নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পরিণতির জন্য) তাহলে একে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে এর নিকট থেকে সরিয়ে নিন । আর 
যেখানেই কল্যাণ ও মঙ্গল থাকুক তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন ।”১ 
দ্বিতীয়ত, সালাতুল জানাযা ও তৎসংক্রান্ত কিছু যিক্র 

পাচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরেই অন্যতম ফরয ইবাদত জানাযার সালাত । আমাদের সমাজের অনেক ধার্মিক মুসলিমই এই 
ইবাদতের ক্ষেত্রে অবহেলা করেন । অনেকে মনে করেন, যেহেতু ফরযে কেফায়া সেহেতু কেউ পালন করলেই তো হলো । এ পলায়নী 
মনোবৃত্তি । মুমিনের এই দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় । মুমিন দেখবেন, এই কর্মে আল্লাহ কত খুশি হবেন এবং কত সাওয়াব ও বরকত আমি 
লাভ করব । 

জানাযার সালাতের জন্য অচিন্তনীয় সাওয়াব ও বরকতের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ৷ এর একটি কারণ এই ইবাদতটি 
সৃষ্টির সেবা কেন্দ্রিক, আর আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন তার সৃষ্টির সেবাতে । 

এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &ঞ বলেছেন: 


HL NBL BAB 8০ ৩৪ 0 ৯10 হ্ এ 2 ৮০৪ 5 
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“কেউ যদি কারো জানাযার অনুগমন করে ও সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক “কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে ৷ আর যদি 

সে তার দাফনে (কবরস্থ করায়) উপস্থিত থাকে তাহলে সে দুই কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে । এক কীরাত উহদ পাহাড়ের চেয়েও 

বড় ৷” হাদীসটি সহীহ ।২ 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঞঞ একদিন বলেন : 

১ ক এ 93 SUD ool pia হল ০৪ JU Ul ae ০ সী JE Laila ও চিত জেনি ০৯ 

১ এ 03 ৮০৪০০ pol ২০০ ২৬ ০৭৪ JEU LS জো JB 035০ esa লিল pall ০৪ 95 
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“তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত ছিলে? হযরত আবু বকর (রা) বলেন: আমি । রাসূলুল্লাহ (%) প্রশ্ন করেন: তোমাদের 
মধ্যে কে আজ কোনো জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি । তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্কে খাদ্য 
প্রদান করেছ ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি । তিনি আবার প্রশ্ন করেন: আজ তোমাদের কে অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে গিয়েছ ? 
আবু বকর বলেন: আমি | তখন রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন : এই কর্মগুলি যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি অবশই 
জান্নাতী হবেন ৮১ 

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, এখানে চারটি ইবাদতের তিনটিই সৃষ্টির সেবা বিষয়ক । আল্লাহ আমাদেরকে এই গুণগুলি একত্রিত 
করার তাওফীক দান করেন । 

অনেক ধার্মিক মুসলিম জানাযার সালাতের নিয়ম জানেন না বা ভয় পান । বস্তুত জানাযার সালাত অত্যন্ত সহজ ইবাদত । এর 
একমাত্র উদ্দেশ্য মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করা । মৃতের জন্য কিছু দু'আ ছাড়া অতিরিক্ত কোনো কিছু এতে নেই । আমাদের দেশে বানোয়াট 
একটি দীর্ঘ “নিয়্যাত” প্রচলিত আছে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন ও খেলাফে সুন্নাত । আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মৃতব্যক্তির 
জন্য জানাযার সালাত আদায় করছি, এই কথাটুকু মনের মধ্যে থাকাই যথেষ্ট । 

৪টি তাকবীর ও সালামের মাধ্যমে এই সালাত আদায় করা হয় । ইমাম ও মুক্তাদীগণ সকলেই এই তাকবীরগুলি ও সালাম মুখে 
উচ্চারণ করবেন । প্রথমে মৃতের জন্য দু'আ করার আন্তরিক আবেগ ও নিয়্যাতসহ তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাত শুরু করবেন। 
তাকবীরে তাহরীমার পরে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সালাতের সানা (পূর্বোক্ত ৪৬ নং যিক্র) পাঠ করবেন । হাদীস 
শরীফে এ সময়ে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

এরপর দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দরুদে ইবরাহীমী (পূর্বোক্ত ৩১ ও ৩২ নং যিক্র) পাঠ করবেন । এরপর তৃতীয় তাকবীরের পরে 
মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবেন । এরপর ৪র্থ তাকবীর বলে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবেন । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, জানাযার সালাত মূলত মৃতের জন্য দু'আ । বিভিন্ন হাদীসে জানাযার সালাতে মৃতের জন্য বেশি করে 
দু'আ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন : 

৮৮০৭ 411৩ এলজি) এ পল 

“যখন তোমরা মৃতের উপর (জানাযার) সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে ৷”২ 

জানাযার সালাতের তৃতীয় তাকবীরের পরে রাসূলুল্লাহ 8% বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন । তিনি মৃতের জন্য এত 
দু'আ করতেন যে, পিছনের জীবিত সাহাবীগণ কামনা করতেন যে, আমরা যদি এই মাইয়েত হতে পারতাম তাহলে রাসূলুল্লাহ $৪-এর 
এই দু'আ আমরা পেতাম । 

যে কোনো দু'আ পাঠ করলে, বা শুধুমাত্র (4, ৷ "$_0) “আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন” ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমে দুআ 
করলেই দু'আর ন্যুনতম দায়িত্ব পলিত হবে । তবে মুমিনের উচিত একাধিক মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে তা এই সময়ে পাঠ করা । 

যিক্র নং ১৪২ : জানাযার দু'আ-১ 
ci pl 20০13 ASL Lg A ৯5৩ ৯৪ ০৪13 4৪০৩ 2৯০৩ ৬০ ০৫0 
1১৯ ১১১৩ 5১১0518৯195 এও Al ০৪ OREN লও] জজ এ ৯] ০০ এও ১23 

[LU Ale ১৭ 2] ১৬] Ale ০৪ 2৯৪ LE এও 4250 ৩৩1৯৯ 555 এ ৩৭ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া'আ-ফিহী, ওয়া‘অ্‌ফু ‘আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি'য় 

মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমা-ই ওয়াস্সালজি ওয়াল বারাদি । ওয়া নাকৃক্হী মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- নাকৃক্বাইতাস সাওবাল আবইয়াদ্বা 

মিনাদ দানাস । ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন 
যাওজিহী, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ‘ইযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি (আযাবিন না-র) । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, নিরাপত্তা দান করুন, তাকে মাফ করে দিন, তাকে সম্মানের সাথে 
আপনার কাছে স্থান দান করুন, তার প্রবেশস্থান (আবাসস্থান) প্রশস্থ করুন, তাকে পানি, বরফ ও শীল দিয়ে ধৌত করুন, তাকে পাপরাশি 
থেকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করেছেন | তাকে দান করুন তার 
(ফেলে যাওয়া) বাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়ি, তার পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিজন, তার দাম্পত্য সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী | তাকে আপনি 
জান্নাত প্রদান করুন এবং কবরের বা জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন ।”৩ 

যিক্র নং ১৪৩ : জানাযার দু'আ-২ 
এ ৩ ০০ 2 ও 0১৩২৪ ১৯৪৪ 83 Uses ১১০৩ ০5৩ ES 8৪1 বে 

০855 ৮০১৯ ১ ০৫2] OLY) লে 28৩৩ La এ ০০৩ SLY পে এস 0৪ 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি “হাইয়িনা- ওয়ামাইয়িতিনা- ওয়া শী-হিদিনা- ওয়াগা-ইবিনা- ওয়া স্বাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- 






















































































































































































১৯১ 











ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না । আল্লা-হুম্মা, মান আ'হইয়াইতাহু মিন্না- ফাআ-“হয়িহী “আলাল ইসলা-ম | ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না- 
ফাতাওয়াফফাহু “আলাল ঈমা-ন | আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহু । 

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমাদের মৃতকে এবং জীবিতকে, উপস্থিতকে এবং অনুপস্থিতকে, ছোটকে এবং বড়কে, 
পুরুষকে এবং নারীকে ৷ হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে যাকে আপনি জীবিত রাখবেন, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে 
আপনি মৃত্যু দান করবেন, তাকে আপনি ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন । হে আল্লাহ তার (তার জন্য দু'আ করার বা সবর করার) 
পুরস্কার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনায় (পরীক্ষায় বা বিপদে) ফেলবেন না ।”১ 


যিক্র নং ১৪৪ : জানাযার দু'আ-৩ 
Jl এড ১৩ ০1১০৩ ১৪] 205 05 4 4৬৯,০0৩, 4০০১ ০৪ ০১৬ LODE) ০8 
০৯৯০] 9581 এ এ] ৮০৯9৩ A ৪৩ ০৪] ২০৯ ৪৩5) 
অর্থ: “হে আল্লাহ, অমুকের সন্তান অমুক (মৃত ব্যক্তি ও তার পিতার নাম) আপনার যিম্মায় ও আপনার নৈকট্যের রশির মধ্যে । 
আপনি তাকে কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন । আপনি ওয়াদা পালন ও প্রশংসার অধিকারী । অতএব আপনি তাকে ক্ষমা 
করে দিন এবং রহমত করুন । নিশ্চয় আপনিই ক্ষমাশীল করুণাময় ।”২ 
যিক্র নং ১৪৫: জানাযার দু'আ-৪ 
Wa ali ৮৫৯৩০ 4৮০৯৪ এ [DLA] ৪৯৬ এও EAS এও 2০ এস ৫০ 
UW ১৪১৩ shit এ ০০০৬ 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাববুহা-, ওয়া আনতা খালাব্বৃতাহা-, ওয়া আনতা হাদাইতাহা- লিল ইসলা-ম, ওয়া আনতা 
স্বাবাদ্বতা রূহাহা-, তা“অ্লামু সিররাহা ওয়া “আলা-নিয়্যাতাহা-, জিয়্না শুফা“আ-আ ফাগফির লাহা-। 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি তার প্রভু, আপনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই তাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন, আপনিই 
তার রূহ গ্রহণ করেছেন, আপনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন ৷ আমরা তার জন্য সুপারিশ (শাফাঁআত) করতে এসেছি, 
অতএব আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন ।”৩ 
যিক্র নং ১৪৬: জানাযার দু'আ-€৫ 
প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বসরী (রাহ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং নিচের দু'আটি পাঠ করতেন: 
1১৯ 9 ৮5১১ 0] এ] 2 ০৪] 
উচ্চারণ : “আল্লা-হুম্মাজ আলহু লানা- ফারাত্বাও ওয়া সালাফাও ওয়া আজরান |” 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি একে আমাদের জন্য (জান্নাতের দিকে) অগ্রবর্তী, অগ্রগামী ও পুরস্কার হিসাবে সংরক্ষিত করুন ।”8 
এক্ষেত্রেও অনেকে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন | জানাযার সালাতের মধ্যে যে সময়ে মৃতের জন্য দু'আ করতে রাসূলুল্লাহ ৯ 
শিক্ষা দিয়েছেন ও যে সময়কে দু'আর জন্য নির্ধারণ করেছেন সে সময়ে মনদিয়ে মুনাজাত না করে, অনেকে জানাযার সালাতের সালাম 
ফেরানোর পরে সেখানে দাড়িয়ে আবারো দু'আ-মুনাজাত করি | জানাযার সালাতের সালামের পরের মুনাজাতের এই রেওয়াজটি আমাদের 
দেশের অনেক অঞ্চলেই ছিল না । কিন্তু এখন এই সুন্নাত বিরোধী কর্মীট ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে । 
যারা একটির প্রচলন করছেন তারা এর পক্ষে অনেক যুক্তি প্রদান করেন । তারা বলেন, মৃতের জন্য সাওয়াব রেসানীর নিয়্যাতে 
আমরা তা করি, জানাযার পরে একটি দেরি করা নিষিদ্ধ নয়... ইত্যাদি । অনেক হাদীস থেকে দলিল পেশ করেন । উপরে উল্লিখিত 
হাদীসে আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন: “যখন তোমরা মৃতের উপর (জানাযার) সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য আন্ত 
রিকতার সাথে দু'আ করবে ৷” তারা বলেন যে, এ হাদীস থেকে মৃতের জানাযার পরে দু'আ করার নির্দেশ প্রমাণিত হয় । তারা ভুলে যান 
অথব মনে করতে চান না যে, দু'আর ক্ষেত্রে ও সাওয়াব রেসানীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ৪ এবং সাহাবীগণের সুন্নাতই সর্বোত্তম । তারা 
কখনোই জানাযার সালাত আদায়ের পরে এভাবে সাওয়াব রেসানী করেন নি । একটি যয়ীফ বা মিথ্যা হাদীসও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ৪, 
তার সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা পরবর্তী ইমামগণ কখনো একবারও জানাযার সালাতের সালাম ফেরানোর পরে আবার মৃতের জন্য 
মুনাজাত করেছেন । কখনোই তারা জানাযার সালাম ফেরানোর পরে কাতার ভেঙ্গে বা কাতার ঠিক রেখে, অথবা কোনোভাবে দু'আ- 
মুনাজাত করেন নি । তারা জানাযার সালাতের মধ্যে- সালামের পূর্বে- আন্তরিকতার সাথে মৃতের জন্য দু'আ করেছেন । 
এ কারণে প্রাচীন যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বারংবার বলেছেন যে, হাদীস নির্দেশিত এই দু'আর সময় 
জানাযার সালাতের মধ্যে তৃতীয় তাকবীরের পরে এবং জানাযার সালামের পরে আর কোনো দু'আ করা যাবে না।৫ কারণ এতে 
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রাসূলুল্লাহ £-এর শেখানো দু'আ-পদ্ধতির সাথে বৃদ্ধি ও সংযোগ করা হবে এবং তার পদ্ধতি অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে । তৃতীয় হিজরী 
শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবু বাকর ইবনু হামিদ বলেন: 
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“সালাতুল জানাযার পরে দু'আ করা মাকরূহ’১ 

অনরূপভাবে হানাফী মাযহাবের অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইমাম জানাযার সালাতের পরে দু'আ-মুনাজাত করা নিষেধ করেছেন 
এবং বিদ'আত বলে উল্লেখ করেছেন । দশম-একাদশ হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) 
তার প্রসিদ্ধ 'মিরকাত গ্রন্থে বলেন: 
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“সালাতুল জানাযার পরে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করবে না; কারণ তা সালাতুল জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোগ বলে গণ্য 
হবে ।”২ 

বস্তুত, আমরা অনারব । আরবী ভাষায় সালাতুল জানাযার মধ্যে যে দু'আ আমরা পাঠ করি তাতে নিজেদের মনের আবেগ আসে 
না এবং মৃতের জন্য কী চাইলাম তা বুঝতে পারি না। আমাদের মনের মধ্যে আবেগ থাকে অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার 
জন্য । এজন্য আমরা এই খেলাফে সুন্নাত রীতিটি আমরা সহজেই গ্রহণ করি | একে হালাল করার জন্য অনেকে জানাযার কাতার ভেঙ্গে 
দেন, যেন জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোগ বলে মনে না হয়। কিন্তু যেভাবেই আমরা তা করি না কেন, রাসূলুল্লাহ 8-এর সুন্নাতের 
সাথে অতিরিক্ত সংযোজন হবেই । সালাতুল জানাযার সালামের পরেই রাসূলুল্লাহ & ও সাহাবীগণের সুন্নাত ছিল মৃতদেহ তুলে দাফনের 
জন্য অগ্রসর হওয়া । আর আমাদের সুন্নাত, মৃতদেহ রেখে দিয়ে কিছু সময় দু'আ করা । এখন অবিকল রাসূলুল্লাহ £%-এর পদ্ধতিতে কেউ 
জানাযার সালাত শেষে মৃতদেহ উঠিয়ে কবরের দিকে রাওয়ানা হলে আমাদের মনে হবে মৃতের জন্য দু'আ পুর্ণ হলো না। আর এভাবেই 
সকল বিদ“আতের উৎপত্তি । 

এজন্য আমাদের দায়িত্ব হলো সুন্নাতের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা । জানাযার মধ্যে যথাসম্ভব বুঝে ও মনোযোগের সাথে 
মৃতের জন্য দু'আ করা । যদি না বুঝতে পারি তবুও মনে করতে হবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ &৪-এর শেখানো ভাষায় মৃতের জন্য দু'আ 
করেছি । তার নাজাতের জন্য এই যথেষ্ট । এরপর মনের আবেগ দিয়ে দু'আ করার জন্য সারাটি জীবন আমাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে । 
মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


জানাযার সালাতের পরে মৃতদেহের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করা ও দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা মাসনূন ইবাদত । আমাদের 
দেশে অনেকে মৃতদেহ বহনের সময় মুখে শব্দ করে বিভিন্ন যিক্র করেন যা সুন্নাতের খেলাফ । আল্লামা কাসানী লিখেছেন : 
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জানাযার অনুসরণের সময় নীরবতাকে প্রলম্বিত করবে (পরিপূর্ণ নীরবতা পালণ করবে) । এ সময়ে সশব্দে যিক্র করা মাকরূহ । 
কারণ হযরত কাইস ইবনু উবাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ %৪-এর সাহাবীগণ তিন সময়ে শব্দ করা মাকরূহ জানতেন: যুদ্ধের 
সময়, জানাযার সময় ও যিক্রের সময় । এছাড়া এতে ইহুদী নাসারাদের অনুকরণ করা হয়, কাজেই তা মাকরূহ হবে ।”৩ 
অসুস্থকে দেখতে যাওয়া 

আমরা পূর্বের কোনো কোনো হাদীসে অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া, সান্ত্বনা প্রদান ও সেবা করার অফুরন্ত সাওয়াবের কথা 
জানতে পেরেছি । এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ &$বলেছেন : যদি কোনো মুসলিম তার কোনো 
অসুস্থ ভাইকে দেখার জন্য পথ চলে তাহলে যতক্ষণ সে পথ চলে ততক্ষণ সে জান্নাতের বাগানের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে | যখন সে 
উক্ত অসুস্থ মানুষের পাশে বসে তখন সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে যায় । যদি সে সকালে অসুস্থকে দেখতে যায় তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন । আর যদি সে সন্ধ্যায় বের হয় তাহলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য 
দু'আ করতে থাকে !” হাদীসটি সহীহ 1৪ 

যিক্র নং ১৫৭ : রোগী দেখার দু'আ-১ 
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উচ্চারণ : লা- বায়্সা, ত্বাহুরুন ইন শা- আল্লা-হ। 
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অর্থ : “কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহর মর্ষিতে এই অসুস্থতা পাবিব্রতা (এর কারণে আল্লাহ আপনার পাপরাশি ক্ষমা করে 
আপনাকে পবিত্র করবেন) । 
রাসূলুল্লাহ ৪) কোনো অসুস্থকে দেখতে গেলে এই কথাগুলি বলতেন ।১ 
যিক্র নং ১৫৭ : রোগী দেখার দ'আ-২ (৭ বার) 
এ 25 =) oi শর) = aly 04 
উচ্চারণ: আসআলুল্লা-হাল ‘আযীম, রাব্বাল ‘আরশিল “আযীম আই ইয়াশফিইয়াকা 
অর্থ: আমি প্রার্থনা করছি মহামর্যাদাময় আল্লাহর নিকট, যিনি মহামর্যাদাময় আরশের প্রভূ, তিনি যেন তোমাকে সুস্থতা প্রদান 























করেন । 








ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, “যদি কোনো মুসলিম কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেয়ে এই কথাগুলি ৭ 
বার বলেন তাহলে তার মৃত্যু উপস্থিত না হলে সে সুস্থতা লাভ করবেই ৷” হাদীসটি হাসান ।২ 


তৃতীয়ত, সিয়াম ও আনুষঙ্গিক কিছু যিক্র 

যিক্র নং: ১৫৮ নতুন চাদ দেখার যিক্র : 
২৭৮৭] 8903 2১০13 LOLS এও [cdl] cab Ue 2821 80 সস 2 

240 43 [০০] 2৩১ ৮৪৩ 2৪৩ 

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার । আল্লা-হুম্মা, আহিল্লাহু “আলাইনা- বিলআমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াস সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-ম। 
(ওয়াততাওফীব্বি লিমা- ইউহ্হিববু রাববুনা- ওয়া ইয়ারদ্বা- |) রাব্বুনা- ওয়া রাববুকাল্লা-হু । 

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ । হে আল্লাহ, আপনি এই নতুন চাদের (নতুন মাসের) সূচনা করুন কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ঈমানের সাথে, 
শান্তি ও ইসলামরে সাথে (এবং আমাদের প্রভূ যা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন তা পালনের তাওফীকসহ |) আমাদের ও তোমার হে 
নতুন চাদ) প্রভু আল্লাহ । 

রাসূলুল্লাহ ৯৪ হেলাল বা নতুন চাদ দেখলে (প্রথম ২/৩ দিনের চাদকে হেলাল বলা হয়) এই কথাগুলি বলতেন ।৩ রমযান ও 
সকল মাসের নতুন চাদ দেখে এই দু'আ পাঠ করা মাসনূন । অনেকে চাদকে সালাম করে । কাজটি উত্তট ও বানোয়াট । 


মুখে সিয়ামের নিয়্যাত পাঠ সুন্নাত বিরোধী 
সিয়ামের শুরুতে কোনো মাসনূন যিক্র নেই । মুখে সিয়ামের নিয়্যাত পাঠ করা সুন্নাত বিরোধী কর্ম । “নাওয়াইতুআন” বলে যত 
প্রকার নিয়েত প্রচলিত সবই বানোয়াট কথা । রাসূলুল্লাহ &৪, তার সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ ও চার ইমামসহ কোনো ইমাম 
এগুলি বলেননি বা শেখাননি | সিয়াম পালনকারী সিয়াম অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করবেন ; কারণ সিয়াম অবস্থার দু'আ কবুল হয়, 
বিশেষত ইফতারের সময় । ইফতারের ২/১ টি মাসনূন যিক্র : 
যিক্র নং ১৫৯: ইফতারের দু'আ-১ 
Aly 24 ০ ১৯৬) ০০ হও 8০১ 5 লো ৫3 Lo Rr 
উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ, ওয়াবতাল্লাতিল “উরূকৃ, ওয়া সাবাতাল আজরু, ইন শা-আল্লা-হ । 
অর্থ : পিপাসা চলে গেল, শিরা উপশিরা আর্দ্র হলো এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নিশ্চিত (পাওনা) হলো ।”8 
যিক্র নং ১৬০ : ইফতারের দু'আ-২ 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) RL সময় বলতেন : 
লো ০৯৯ 5 0 pid 05 Calg খা এ এন লহ te 
উচ্চারণ : “আল্লা-হুম্মা, ইনী আসভালুকা বিরা“হমাতিকাল্লাতী ওয়াসি“আত কুল্লা শাইয়িন আন তাগফিরালী । 
অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনার সর্বব্যপী রহমতের ওসীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে চাইছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে 
















































































দিন ।”৫ 
যিক্র নং ১৬১: ইফতারের দু'আ-৩ 
একটি যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য হাদীসে নিন্র দু'আটি বর্ণিত হয়েছে: 
ela id 9 ০০ ৯৬ ও এ] ০১৮ এ 29১) 45 ০৮ 2 0 2 








১৯৪ 


[A 
অর্থ”: “হে আল্লাহ, আপনার জন্যই আমি সিয়াম পালন করেছি এবং আপনার রিযক দ্বারা ইফতার করেছি । অতএব আপনি 
আমার নিকট থেকে আমার এই কর্ম) কবুল করে নিন । নিশ্চয় আপনি সর্বশ্োতা সর্বজ্ঞ ৷” হাদীসটি যয়ীফ 1১ 


যিক্র নং ১৬২ : খাবারের পূর্বের যিক্র 

















১১৯৭৩ এড জজ এ ০০০ এ ০০৪ 
রাসূলুল্লাহ £৪ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, খাদ্যগ্রহণের পূর্বে (বিসমিল্লা-হ), অর্থাৎ “আল্লাহর নামে” বলতে । যদি কেহ খাবারের 
শুরুতে আল্লাহর নাম বলতে ভূলে যায়, তাহলে বলবে : (বিসমিল্লা-হি ফী আউআলিহী ওয়া আ-খিরিহী), অর্থাৎ “আল্লাহর নামে এর 
প্রথমে এবং এর শেষে” ।২ 
_ যিক্র নং ১৬৩: খাবারের পরের যিক্র 


১৩ ০৮ ৮4১৯ ০৯ উদ 5০৩ ৪৭ 1২ ৯ ০ * ৮ gH al ৯৭ 
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উচ্চারণ: আল'‘হামদু লিল্লা-হিল্লাধী আত'আমানী হা-যাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি 'হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- 
কৃওয়াহ । 

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন 
ও ক্ষমতা ছাড়াই । 

রাসূলুল্লাহ ৯৬ বলেছেন, “যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ করে এই কথাগুলি বলে তাহলে তার পূর্বাপর সকল (সাধারণ সগীরা) গোনাহ 
ক্ষমা করা হবে ।”৩ 

যিক্র নং ১৬৪ : গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-১ 

il EAE EE CEA EE? ১০৭৯ ০৪ 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আত্বইম মান আত্ব' আমানী, ওয়াসক্ধি মান আসন্বা-নী । 

অর্থ : হে আল্লাহ, যে আমাকে খাইয়েছে তাকে আপনি খাদ্য প্রদান করুন এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে আপনি পানীয় 
প্রদান করুন 1৪ 

যিক্র নং ১৬৫: গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-২, , 

2১০ ১০ কি 1 ১০৭৩৮ 9045 ০৬৮। ১০১৬ dl 
উচ্চারণ: আফত্বারা “ইনদাকুমুস স্বা-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা‘আ-মাকুমুল আবরা-র, ওয়া স্বাল্লাত ‘আলাইকুমুল মালা-ইকাহ । 
অর্থ: তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করুন, তোমাদের খাদ্য নেককার মানুষেরা ভক্ষণ করুন এবং তোমাদের জন্য 

ফিরিশতাগণ দু'আ করুন । 
কেউ রাসূলুল্লাহ +৪-কে ইফতার করালে বা সিয়াম ছাড়া অন্য সময়ে কোনো খাদ্য খাওয়ালে তিনি এ কথা বলে তার জন্য দু'আ 
করতেন 1৫ 
যিক্র নং ১৬৬ : গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-৩ 
৯৫৯১৬ ৯৫ ১৬৯1৬ ৯৫:50 La ৪ ০৫ এ০৩ ০৫ 
“হে আল্লাহ, আপনি এদের যে রিষ্‌ক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে রহমত 


৬৪১২ 






























































করুন |” 








আব্দুল্লাহ্‌ বিনু বিশ্র বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ আমার পিতার বাড়িতে আগমন করেন । তিনি তার সামনে কিছু খাদ্য পেশ করেন । 
তিনি তা থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন । আমার পিতা তার নিকট দু'আ চান । তখন তিনি এ কথাগুলি বলেন ।৬ 


চতুর্থত, আরো কিছু সাধারণ যিক্র : 
যিকর নং ১৬৭ : ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের যিকর 











০৯৯০] ০০০১এএ। ০ 45 ১০ 





উচ্চারণ : আয়ু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম । 


১৯৫ 








অর্থ : আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে । 

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯8) বলেছেন, এই কথাগুলি বললে ক্রোধান্থিত ব্যক্তির ক্রোধ দূরীভূত হবে 1১ 

ইতোপূর্বে আমরা ক্রোধের ক্ষতি এবং ক্রোধ দমনের পুরস্কারের বিষয়ে আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, ক্রোধের সময় 
ক্রোধ দমন করা এবং যার উপরে রাগ হয়েছে তাকে ক্ষমা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও জান্নাত লাভের 
অন্যতম পথ । কাজেই মুমিনের উচিত ক্রোধ অনুভব করলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এই বাক্যটি বারবার বলা । আল্লাহ আমাদেরকে 
শয়তানের অশুভ প্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন । 


যিকর নং ১৬৮ : বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ 
ইতোপূর্বে দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে মুক্তির বিভিন্ন দু'আ আলোচিত হয়েছে: (১৯, ২৯ ও ৩০ নং যিক্র) | যে কোনো বিপদে, 
উত্কণ্ঠায় মুমিনের উচিত এগুলি বেশি বেশি করে পাঠ করা । 


যিক্র নং ১৬৯ : খণমুক্তির দু'আ-১ 

আলীর (রা) নিকট এক ব্যক্তি খণমুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (৯৪) আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে 
দিয়েছেন, আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দিচ্ছি । তোমার যদি পাহাড় পরিমাণ খণ থাকে তাহলেও আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা আদায় 
করে দেবেন এবং তোমাকে খণমুক্ত করবেন । তুমি বলবে: 

এ] ০০০ MLA, ৪৯1 lS ০০ AMS AS) ০৫2 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা “আন হারা-মিকা ওয়া আ'গনিনী বিফাদলিকা “আম্মান সিওয়াকা । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালাল প্রদান করে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও বরকত প্রদান 
করে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে বিমুক্ত করে দিন ৷” হাদীসটি সহীহ ।২ 


যিক্র নং ১৭০ : খণমুক্তির দু'আ-২ 

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £8 বেশি বেশি নিঢ্রে দু'আটি ট বলতেন: 
sy MSM NG এও ০৯৩ ০ $ ০০ এও ১৪০1 sl 2৪ 

০04৯১] ৬৩ ০ ৪৪। 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইনী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল “হাযানি ওয়াল “আজি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, 
ওয়া দিলা“ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল । 

অর্থ : “হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা , দুঃখ-বেদনা, মনোকষ্ট, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, 
কাপুরুষতা, ঝণের বোঝা এবং মানুষের প্রাধান্য বা প্রভাবের অধীনতা থেকে ।”৩ 


যিক্র নং ১৭১: খণমুক্তির দু'আ-৩ 

(৩). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3৪) হযরত মু'আযকে (রা) বলেন, যদি তুমি এই দু'আটি বলে প্রার্থনা কর তাহলে 
তোমার পাহাড় পরিমাণ খণ থাকলেও আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন : 
০০ 0৬ 29 এ ০৭ iy SLES ০৭০ Mal) EH ৪০ ০০ lal) জা lal) Ala ০৪2 
৮৮৩ ০ abs ৮৫৯০৩ 5৯) জা ০০৯৯০ ১৯৭৪ ভান dS ৮৮ এ ৬৯] এ sll 

4014 ০০ 2০৯০ ০৪ উম ভাই 2৯৯০ SA ৮ CA তি Lil 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, মা-লিকাল মুলকি, তু"তিল মুলকা মান তাশা-উ ওয়া তানযি'উল মুলকা মিম্মান তাশা-উ । ওয়াতু'ইয্যু 
মান তাশা-উ ওয়া তুষিলু মান তাশা-উ বিইয়াদিকাল খাইর, ইন্নাকা “আলা- কুলি শাইয়িন ক্বাদীর । রাহমা-নাদ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাতি 
ওয়া রাহীমাহুমা-, তু‘অ্তিহিমা- মান তাশা-উ ওয়া তামনাউ মিনহুমা- মান তাশা-উ | ইরহামনী রাহামতান তুগনীনী বিহা- “আন 
রাহ্মাতি মান্‌ সিওয়া-কা । 

অর্থ : “হে আল্লাহ, রাজাধিরাজ সকল রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রাদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব 
ছিনিয়ে নেন । আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন | আপনার হাতেই কল্যাণ । নিশ্চয় আপনি সকল 
বিষয়ের উপর শক্তিমান । পার্থিব জগৎ এবং পারলৌকি জগতের মহাকরুণাময় ও অপার দয়াশীল । আপনি যাকে ইচ্ছা এই করুণারাজী 
প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন । আপনি আমাকে এমন রহমত প্রদান করুন যে রহমত আমাকে আপনি ছাড়া অন্য কারো 
করুণা থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেবে ৮8 
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যিক্র নং ১৭২: ব্যর্থতার যিক্র 





drs ও Al 0 

উচ্চারণ : কাদারুল্লা-হি ওয়ামা- শা-আ ফা"আলা । 

অর্থ : আল্লাহর নির্ধারণ এবং আল্লাহর যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন । 

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8 বলেছেন : “শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে বেশি প্রিয় ও 
বেশি ভালো, যদিও সকল মুমিনের মধ্যেই ভালো রয়েছে । তোমার জন্য কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য তুমি একান্তিক আগ্রহ ও সুদৃঢ় 
ইচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে । কখনোই দুর্বল হবে না বা হতাশ হবে না । যদি তুমি কোনো সমস্যায় 
নিপতিত হও (তুমি ব্যর্থ হও বা তোমার প্রচেষ্টার আশানুরূপ ফল না পাও) তাহলে কখনই বলবে না যে, যদি আমি এ কাজটি করতাম! 
যদি আমি অমুক তমুক কাজ করতাম ৷ বরং বলবে: (উপরের বাক্যটি); কারণ, অতীতের আফসোস মূলক (যদি করতাম) ধরনের 
বাক্যগুলি শয়তানের কর্মের পথ খুলে দেয় ।”১ 

মুমিন কখনো দুর্বল, আশাহত, হতাশ হন না। ব্যর্থতার জন্য তিনি হাহুতাশ না করে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ সমর্পণ ও আস্থা 
নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সামনে এগিয়ে চলেন ৷ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেহ, মন, ঈমান ও কর্ম সকল বিষয়ে শক্তিশালী মুমিন হওয়ার 
তাওফীক দান করেন ; আমীন! 

যিক্র নং ১৭৩ : কঠিন কর্মকে সহজ করার দু'আ 


১৪ ০1. 29৯4 0৮৯5 23 Sg এল LY) GY ০৫] 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, লা- সাহলা ইল্লা- মা- জা'আলতাহু সাহলান । ওয়া আনতা তাজ"আলুল হাযনা ইযা- শিয়ৃতা সাহলান । 
অর্থ : হে আল্লাহ আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া কিছুই সহজ নয় । আর আপনি ইচ্ছা করলে সুকঠিনকে সহজ করেন ।২ 


যিক্র নং ১৭৪: হাচির যিক্রসমূহ 
(ক). কারো হাচি হলে তিনি বলবেন: 
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উচ্চারণ : আল-“হামদু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্পি ‘হাল । 
অর্থ : সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য । 
(খ). হাচি প্রদানকারীকে (আল্-হামদু লিল্লা-হ) বলতে শুনলে শ্রোতা বলবেন: 








41 ০৯৯ 








উচ্চারণ : ইয়ার'হাম.কাল্লা-হু। অর্থ : আল্লাহ আপনাকে রহমত করেন । 
(গ). হাচিদাতাকে কেউ (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বললে তিনি উত্তরে বলবেন: 


aL Ls 41 — = 





উচ্চারণ : ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম । 

অর্থ : “আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়েত প্রদান করেন এবং আপনাদের অবস্থাকে ভালো ও পরিশুদ্ধ করেন ৷” 

হাচি দিলে সুন্নাত- 'আল'হামদু লিল্লাহ', “আল-হামদু লিল্লাহি রাবিবল আলামীন’ বা 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্পি হাল’ 
বলা । হাচি-দাতা এই যিক্র করলে তার পাওনা যে, যিনি উক্ত যিক্র শুনবেন তিনি তাকে (হাচি প্রদানকারীকে) দু'আ করে বলবেন: 
ইয়ার হামুকাল্লা-হু । এই দু'আর উত্তরে হাচি প্রদানকারী বলবেন : ইয়াহদিকুমুল্লা-হু, অথবা ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম । 

সালামের উত্তর প্রদানের ন্যায় হাচির দু'আর উত্তর প্রদানের জন্য হাদীসে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমাদের সমাজে এই 
সুন্নাতগুলি অবহেলিত । 

যিকুর নং ১৭৫ : পোশাক পরিধানের দু'আ 

৮১৪ ২৩৮৮ 0৯ ১৯ 7885 ECE 1১ lS ৯ al ০৯ 

উচ্চারণ: আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাধী কাসা-নী হা-যাসসাওবা ওয়া রাষযাবক্বানীহি মিন গাইরি 'হাওলিম মিনী ওয়ালা- বুওয়াহ। 

অর্থ: প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো 
অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই । 

রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন, “যদি কেউ পোশাক পরিধানের সময় এই কথাগুলি বলে তাহলে তার পূর্বাপর সকল (সাধারণ সগীরা) 
গোনাহ ক্ষমা করা হবে ।”৩ 

যিক্র নং ১৭৬: নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ 
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০১9 ০১৩ ৩ এ ২৪৪ La 0 9৯৯ 2০৯৯ এন ৯০55 আঁ Lay এ কি, 
এএ ৫০ 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল “হামদু, আনতা কাসাওতানীহি । আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা স্মুনি'আ লাহু, ওয়া 
আ‘উযু বিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা স্থুনি“আ লাহু। 
অর্থ : হে আল্লাহ, আপনারই সকল প্রশংসা । আপনি আমাকে এইটি পরিধান করিয়েছেন । আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি 
এর কল্যাণ এবং এর উৎপাদনের কল্যাণ । আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ এবং এর উৎপাদনের অকল্যাণ থেকে ।১ 


যিক্র নং ১৭৭ : নতুন পোশাক পরিহিতেরে জন্য দু'আ 
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উচ্চারণ : তুবলা- ওয়া ইউখলিফুন্লা-হু তা'আ-লা | 
ঁ: “এই পোশাক অতি ব্যবহ্যারে নষ্ট হোক এবং আল্লাহ এর বদলে অন্য পোশাক প্রদান করুন । (আল্লাহ আপনাকে 
দীর্ঘজীবন প্রদান করুন যাতে আপনি এই নতুন পোশাক ব্যবহার করে নষ্ট করে নতুন পোশাক ব্যবহারের সুযোগ পান) ৷” 
সাহাবীগণ কাউকে নতুন পোশাক পরতে দেখলে এই দু'আ করতেন ।২ 
যিক্র নং ১৭৮ : কারো ক্ষতির আশঙ্কা করলে আত্মরক্ষার দু'আ 
১১১৩০ 0০ এ ১৪৮৩ ৯১১৩ ল এট শি ও ০৪ 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাজ" আলুকা ফী নু“হুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম । 
অর্থ : হে আল্লাহ আমরা আপনাকে তাদের কণ্ঠদেশে রাখছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাদের অকল্যাণ ও ক্ষতি 
থেকে ৩ 
যিকর নং ১৭৯ : প্রশাসনের জুলুমের ভয় পেলে আত্মরক্ষার দু'আ 
০০ ৩৯৩ ০১৩ ০৪০১ ০০1০ ভা 05 সি] Ax 2০৩ ৪৯০ sla) ০১০৫ 
এ 3) al এও এড ০৯৩ এ ৩০ ৬৮৪ এ ৮৫০ ১ ৬ 25988 0 DS 
উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাববাস সামা-ওয়া-তিস সাব'ই ওয়া রাব্বাল 'আরশিল “আযীম, কুন লী জা-রান মিন ফুলা-ন ইবনু ফুলা- 
ন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) ওয়া আহযা-বিহী মিন খালা-ইব্িকা আই ইয়াফরুত্বা “আলাইয়্যা আ'হাদুম মিনহুম আও ইয়াতৃগা-, “আযযা জা- 
রুকা ওয়া জান্লা সানা-উকা, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা । 
অর্থ : হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু, আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করেন অমুকের পুত্র অমুক 
(সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) থেকে এবং আপনার সৃষ্টির মধ্য থেকে যারা তার দলবলে রয়েছে তাদের থেকে, তাদের কেউ যেন আমার বিষয়ে 
সীমালঙ্ঘন করতে না পারে বা আমার উপর অত্যাচার বা বিদ্রোহ করতে না পারে । আপনি যাকে আশ্রয় দেন সেই সম্মানিত । আপনার 
প্রশংসা মহিমামণ্ডিত । আপনি ছাড়া কোনো মা*বুদ নেই ।” হাদীসটি সহীহ ৪ 
যিক্র নং ১৮০ : শিশুদের হেফাজতের দু'আ 
Ay ০৯৯ ০5 0৩ 23 ০০০১ 0৫ 205 Lali) এ] তে [২5] ০5১ 


উচ্চারণ : উণঈযুকুম (অথবা: আউয়ু } বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-স্মাতি মিন কুন্পি শাইতানিওঁ ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া 'আইনিল লা- 










































































ম্মাহ। 





অর্থ : আমি তোমাদেরকে আশ্রয়ে রাখছি (অথবা, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি) আল্লাহর পরিপূর্ণ কথাসমূহের, সকল শয়তান 
থেকে, সকল ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও প্রাণি থেকে এবং সকল ক্ষতিকারক দৃষ্টি থেকে । 

হযরত রাসূলুল্লাহ &৪ এই বাক্যগুলি দ্বারা হযরত হাসান ও হুসাইনকে (রা) হেফাজত করাতেন । তিনি বলতেন, হযরত 
ইবরাহীম (আ) এই বাক্যদ্বারা তার দুই সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে (আ) হেফাজত করাতেন 1৫ 

সকল মুমিন পিতা ও মাতার উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় এই বাক্যগুলি পাঠ করে সন্তানদের ফুঁক দেওয়া ও দু'আ করা। 

যিক্র নং ১৮১ : বিপদ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু'আ 


(০০1১৯ লা সও ললিত কও ০৯ zl Osa) এন! 03 41 
উচ্চারণ: ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জিউন | আল্লা-হুম্মাঅ্‌ জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা-। 
অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় তার কাছেই আমরা ফিরে যাব । হে আল্লাহ আপনি আমাকে এই বিপদ মুসিবতের 

পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাকে এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করুন। 
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উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (8৪) বলতে শুনেছি, যদি কোনো মুসলিম বিপদগ্রস্ত হয়ে এই 
কথাগুলি বলে তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই উক্ত ক্ষতির পরিবর্তে উত্তম বিষয় দান করে ক্ষতিপূরণ করে দিবেন । উম্মু সালামাহ বলেন, 
আমার স্বামী আবু সালামাহর মৃত্যুর পরে আমি চিন্তা করলাম, আবু সালামার চেয়ে আর কে ভালো হতে পারে! ... তারপরও আমি এই 
কথাগুলি বললাম । তখন আল্লাহ আমাকে আবু সালামার পরে রাসূলুল্লাহকে (৯৪) স্বামী হিসাবে প্রদান করেন 1১ 

যিকর নং ১৮২ : স্ত্রীকে গ্রহণের দু'আ 

রাসূলুল্লাহ % বাসর ঘরে নতুন স্ত্রীকে গ্রহণের সময় নিতের দু'আ বলতে শিখিয়েছেন: 
০ ০5৩ ০০ in এ এড এ০ এ লিলি 5 ০৯ ৩০৪৯ আন জা বে 

Ae ৫১৯ La 

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইনী আসআলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরা মা- জাবালতাহা- ‘আলাইহি, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া 
শাররি মা- জাবালতাহা- ‘আলাইহি । 

অর্থ : হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে চাই, এই নারীর কল্যাণ এবং যা কিছু কল্যাণ এর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আপনি একে সৃষ্টি 
করেছেন । আর আমি আপনার আশ্রয় চাই এই নারীর অকল্যাণ থেকে এবং যা কিছু অকল্যাণকর বিষয় এর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আপনি 
একে সৃষ্টি করেছেন ।২ 

যিক্র নং ১৮৩ : সালাতের মধ্যে ওয়াসওয়াসা বন্ধের যিক্র : 
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পূর্ববর্তী ১৫৪ নং যিক্র দেখুন । 

উসমান ইবনু আবীল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার ও আমার সালাতের (মনোযোগ 
আনয়নের) মধ্যে বাধ সাধে এবং আমার কিরাআত এলোমেলো করে দেয় । তখন রাসূলুল্লাহ (88) বলেন : এ শয়তানের নাম : খিনযিব । 
যখন এরূপ অনুভব করবে তখন (আউযু বিল্লাহ ... উপরের যিক্র) পাঠ করে তোমার বাম দিকে থুথু ফেলবে । তিনবার করবে | উসমান 
(রা) বলেন : আমি এরূপ করলাম, ফলে আল্লাহ উক্ত শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দিলেন ।৩ 


যিকর নং ১৮৪ : উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশক দু'আ 
































VES এ] এ ৯ 





উচ্চারণ: জাযা-কাল্লা-হু খাইরান । অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন । 

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি । আমরা 
দেখেছি যে, মুমিন কাউকে উপকরার করলে কখনোই তার থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা করে না । পক্ষান্তরে উপকৃত মুমিনের 
দায়িত্ব, উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তার প্রশংসা করা, তার উপকারের কথা অকপটে স্বীকার করা এবং তার জন্য দু'আ করা। 
রাসূলুল্লাহ £% বলেছেন, কেউ কারো উপকার করলে সে যদি উপকারীকে এই কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানায় তাহলে তা সর্বোত্তম প্রশংসা 
করা হবে । হাদীসটি হাসান 18 

যিক্র নং ১৮৫: কাউকে প্রশংসা করার মাসনূন যিক্র 

কোন মানুষের পিছনে নিন্দা ও সামনে প্রশংসা করা অপরাধ । অপরদিকে কারো ঢালাও প্রশংসা করা, বিশেষত আল্লাহর সাথে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা নেক আমলের ক্ষেত্রে কাউকে নিশ্চিতরূপে প্রশংসা করতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে । কোন ব্যক্তির প্রশংসা 
ও গুণাবলী বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে নিজের ধারণা বলতে হবে এবং তার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে বলে উল্লেখ 
করতে হবে । রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের যদি কখনো কাউকে প্রশংসা করতেই হয় তাহলে বলবে : 


৩8 5 


| ডি 4 2৮ 1 ৯ all ৮০ SS 88-52-1558 
“আমি অমুককে এইরূপ মনে করি, আল্লাহই তাকে ভালো জানেন (তার পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষক), আল্লাহর উপরে আমি 
কাউকে ভালো বলছি না । আমি তাকে অমুক অমুক গুণের অধিকারী বলে মনে করি ।৫ 
যিক্র নং ১৮৬ : প্রশর্থসতের দু'আ 
সাহাবী-তাবেয়ীগণের রীতি ছিল, কেউ তাদেরকে পরহেযগার বা ধার্মিক বললে বা প্রশংসা করলে তীরা কষ্ট পেতেন । কেউ 
তাদের ভালো বললে তারা বলতেন: 
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অর্থ : হে আল্লাহ, এরা যা বলছে এজন্য আমাকে দায়ী করবেন না, আর তারা যা জানে না, আমার সে সব পাপ আপনি ক্ষমা 
করে দিন এবং তারা যেরূপ ধারণা করছে আমাকে তার চেয়েও উত্তম বানিয়ে দিন ।১ 











পঞ্চম অধ্যায় 


২০০ 


মাজলিসে যিক্র ও যিক্‌্রের মাজলিস 


মুমিনের জীবনে যিক্রের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। আল্লাহর দরবারে আর্জি জানাই, তিনি 
আমাদেরকে তা পালন করার তাওফীক প্রদান করবেন এবং দয়া করে কবুল করে নেবেন । সবশেষে যিক্রের মাজলিস, মুমিনের জীবনে তার 
গুরুত্ব, ফযীলত ও সাওয়াব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই । আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের আশা করছি এবং তারই উপর নির্ভর করছি । 
“মাজলিস” শব্দের অর্থ বৈঠক, বসা, 00917011, 25901001019 ইত্যাদি । এক ব্যক্তি একাকী কোথাও সামান্য সময়ের জন্য 
বসলেও তাকে আরবীতে “মাজলিস” বলা হবে । অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রে কিছুক্ষণের জন্য বসলে তাকেও মাজলিস 
বলা হবে । সাধারণভাবে “মাজলিস' বলতে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্রে বসাকে বুঝানো হয় । 
ক. মাজলিসে আল্লাহর বিক্র 
মাজলিসে আল্লাহর যিক্র দুই প্রকারে হতে পারে । প্রথম প্রকার- মাজলিস, সমাবেশ বা বৈঠকটি জাগতিক কোনো বিষয় 
কেন্দ্রিক হবে, তবে মাজলিসের মধ্যে মুমিন মাঝে মধ্যে আল্লাহর স্মরণ করবেন । দ্বিতীয় প্রকার - যে মাজলিসটি মূলতই আল্লাহর যিক্র- 
কেন্দ্রিক হবে । 
প্রথম প্রকারের মাজলিসে বা সমাবেশে মুমিন দুইভাবে আল্লাহর যিক্র করতে পারেন: একাকী নিজের মনে বা সশব্দে আল্লাহর 
যিক্র করা এবং অন্যদেরকে যিক্রের কথা স্মরণ করানো । মুমিনের উচিত কোনো অবস্থায় আল্লাহর যিক্র থেকে মনকে বিরত না রাখা । 
বিশেষত যখন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বা কিছু মানুষের সাথে বসে কথাবার্তা বলবেন তখন মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্র করা খুবই প্রয়োজনীয় । 
মানুষ সামাজিক জীব । কর্মস্থলে, চায়ের দোকানে, বাজারে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও আমরা দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রিত হলে 
কখনোই চুপ থাকতে পারি না। টক অব দা সিটি’, টক অব দা কান্ট্রি, টক অব দা ডে’ বা এই জাতীয় বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় সামাজিক, 
রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিভিন্ন কথাবার্তায় আমারা মেতে উঠি । এ সকল কথাবার্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য 
খুবই ক্ষতিকারক এবং আখিরাত ধ্বংসকারী হয়, কারণ আমাদের কথাবার্তা অধিকাংশ সময় পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা, ঘৃণা বা বেদনা 
উদ্রেককারী হয়ে থাকে । 
যদি আমরা এসকল ক্ষতিকারক বিষয়াদি পরিহার করে শুধুমাত্র জাগতিক ‘নির্দোষ’ বিষয়; যেমন, - দ্রব্যমূল্য, নিজনিজ স্বাস্থ্য, 
পরিবার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করি তাহলেও তা আমাদের জন্য কিছু ক্ষতি বয়ে আনে । তিনটি কারণে এই 
প্রকারের ‘নির্দোষ’ কথাবার্তার ‘বৈঠক’ আমাদের ক্ষতি করে: 
প্রথমত, এ ধরনের নির্দোষ’ কথাবার্তা সর্বদাই “দোষযুক্ত' পরচর্চা বা হিংসা বিদ্বেষ উদ্বেককারী আলোচনায় পর্যবসিত হয় । অনুপস্থিত 
বিভিন্ন ব্যক্তির কথা আলোচনার মধ্যে চলে আসবেই এবং কোনো না কোনোভাবে আমরা গীবত ও বান্দার হক নষ্ট করার মত কঠিন কবীরা 
গোনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ি । 
দ্বিতীয়ত, এ সকল 'নিদোর্ষ” আলোচনায় যদি মাঝে মাঝে আমরা আল্লাহর যিক্র-মূলক কোনো বাক্য না বলি তবে এই 
মাজলিস, বৈঠক বা আলোচনা কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে । ইতঃপূর্বে আমরা এ বিষয়ে একটি হাদীস 
উল্লেখ করেছি ৷ উক্ত হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, যদি একাধিক মুসলিম কোথাও একত্রে কিছু সময়ের জন্যও বসেন এবং কিছু 
কথাবার্তা বলে উঠে যান, কিন্তু তাদের কথার মধ্যে আল্লাহর যিক্র ও রাসূলুল্লাহ (88) এর উপর সালাত জ্ঞাপক কোনো কথা না থাকে, 
তবে কিয়ামতের দিন এই বৈঠকটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে । অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি 
একাকী বা সমাবেশে কোথাও কিছু সময়ের জন্যও দাড়ায়, বসে, হাটে বা শয়ন করে, কিন্তু সেই বসা, দাড়ানো, হাটা বা শোয়া অবস্থায় 
সে আল্লাহর যিক্র না করে, তবে তা তার জন আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে । 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন : 
৯৫] 059 ১০০৯ ৭৬৯ ০৯৩০৪ Ll 3) কি BL 035 Y Mm ০০ ০৬ ol 
৯ ১০৯ 
“যদি কিছু মানুষ এমন কোনো বৈঠক শেষ করে উঠে, যে বৈঠকে তারা আল্লাহর যিকর করেনি, তবে তারা যেন একটি গাধার মৃতদেহ 
(ভক্ষণ করে বা ঘাটাঘাটি করে) রেখে উঠে গেল । আর এই বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে!” 
আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3৪) বলেছেন : 
০ পি শোও OES) এও ৩০ এস) 05১৪৬ ৪3 ILS ala ভঠ 19৯০) 295 ০১৭ ৮৭ 
ald) as ০৫৯০ ০১০৬৯ 
“কিছু মানুষ যদি একটি বৈঠকে বসে এবং এরপর তারা বৈঠক ভেঙ্গে চলে যায়, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে তারা আল্লাহর যিক্র 
না করে তাহলে কিয়ামতের দিন এ বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে ।” হাদীসটির সনদ সহীহ ।২ 
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তৃতীয়ত, এই প্রকারের ‘নির্দোষ’ গল্পগুজব বা আলোচনার “মাজলিস' আমাদের ব্বলবগুলিকে শক্ত করে দেয় । দীর্ঘসময় এ সকল 
আলোচনা আমাদের মনকে কঠিন করে তোলে । আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন : 
০৭ Al আলী 013 এ] 5৬৪ Ab) 5৩৩ ৪৬৪ DS 5585 08 Al ০৪৩ ০৪৯০ ০১ 13০ ই | 
৮৬] A) al 
“তোমরা আল্লাহর যিক্র ছাড়া বেশি কথা বলবে না; কারণ আল্লাহর যিক্র ছাড়া বেশি কথা হৃদয়কে কঠিক করে তোলে । আর 
আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানুষ কঠিন হৃদয়ের মানুষ ।”১ 
উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুমিনের দায়িত্ব, যে কোনো বৈঠক, গল্পগুজব, আলোচনা বা কথাবার্তার 
ফাঁকে ফাকে তার মহান প্রভুর যিক্র করবেন | মাজলিসের অন্য কেউ যদি আল্লাহর যিক্র না করে, বা গরম গরম আবেগী কথায় মেতে 
থাকে তাহলেও মুমিন নিজের মনে মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্র করবেন । আর জনসমক্ষে, মাজলিসে, গাফিলদের মধ্যে মুমিনের এই প্রকার 
একাকী যিক্র অত্যন্ত ফযীলত, মর্যাদা ও সাওয়াবের বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে । 
খ. আল্লাহর যিক্রের মাজলিস 
আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, দ্বিতীয় প্রকারের মাজলিস আল্লাহর যিক্র কেন্দ্রিক । এগুলিকে ‘যিক্রের মাজলিস’ বলা 
হয়। ‘যিক্রের মাজলিস’ এ মাজলিস যেখানে কয়েকজন মুমিন একত্রিত হয়ে আল্লাহর গুণাবলী, নিয়ামত, বরকত, তীর দ্বীন, রাসূল 
(&)-এর বিধান, পুরস্কার, তীর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ইত্যাদির আলোচনা করেন; আল্লাহর প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, 
প্রবিত্রতা ও একত্ব উল্লেখ করেন; তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন বা তার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে প্রার্থনা করেন । এক 
মাজলিসে সকল প্রকারের যিক্র একত্রিত হতে পারে বা কিছু কিছু যিক্রও হতে পারে । 
ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ 8 ফজর ও আসরের পরে কিছু মানুষের সাথে বসে আল্লাহর যিক্রে রত থাকার উৎসাহ প্রদান 
করেছেন । এছাড়া যিক্রের মাজলিসের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আমরা এখানে এসকল হাদীস আলোচনা 
করব । সাথে সাথে এ সকল হাদীস থেকে জানতে চেষ্টা করব যে, যিক্রের মাজলিসের মাসনূন পদ্ধতি কি ? কিভাবে রাসূলুল্লাহ £ঞ ও সাহাবীগণ 
যিক্রের মাজলিস করতেন ? তারা এ সকল মাজলিসে কী যিক্র পালন করতেন এবং কিভাবে? যেন আমরা বিশুদ্ধভাবে অবিকল তাদের মতো 
যিক্রের মাজলিসে আল্লাহর যিকর করে অগণিত পুরস্কার লাভ করতে পারি । সাথে সাথে যিক্রের মাজলিসের নামে খেলাফে সুন্নাত কর্মে নিপতিত 
হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি । 
গ- সমাবেশে আল্লাহর বিক্রের ফযীলত 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (2%) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন: 
(8 42555 ১৮ ভই SLOSS 013 ৮74 ভা 4555 440 ভে 7555 01 ৪755 ০৯৯ এ ও 
৯৪৯৭ ১৯৯৯৯ ৯০ 
“আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি । যদি সে আমাকে তার মনের মধ্যে স্মরণ করে, তবে 
আমিও তাকে আমার মধ্যে স্মরণ করি । আর যদি সে আমাকে কোনো সমাবেশে বা কিছু মানুষের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে স্মরণ 
করি তার সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে ৮২ 
“সমাবেশে আল্লাহর যিক্রের” - এই ফযীলত বান্দা দুভাবে লাভ করতে পারেন । তিনি দুভাবে সমাবেশে আল্লাহর যিক্র 
করতে পারেন । 
প্রথমত, সমাবেশে বা মানুষের মধ্যে বসে মুমিন বান্দা তার মনকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রেখে নিজের মনে আল্লাহর যিক্রে রত 
থাকবেন । এ সমাবেশে একাকী যিক্র ৷ হাদীস শরীফে এই প্রকারের যিক্রের বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে । এই পর্যায়টি উপরে 
আলোচিত “মাজলিসে আল্লাহর যিক্রের” অন্তর্গত । 
দ্বিতীয়ত, সমাবেশে অন্যদের সাথে তিনি আল্লাহর যিক্র করবেন ৷ এই পর্যায়টি উপরে উল্লেখিত “যিক্রের মাজলিস” 
পর্যায়ের । এই ধরনের সমাবেশ বা মালিস “আল্লাহর যিক্র” কেন্দ্র করেই সংঘটিত ও আবর্তিত হয় । পরবর্তী আলোচনায় দেখব এই 
প্রকারের মাজলিস বা সমাবেশে কোন্‌ কোন্‌ প্রকারের যিক্র কী-ভাবে পালন করা হয় । তার আগে আমরা এই দ্বিতীয় প্রকারের সমাবেশ 
বা যিক্রের মাজলিসের ফযীলত আলোচনা করব । 


ঘ. যিক্রের মাজলিসের ফযীলত 

সাধারণভাবে যিক্রের মাজলিসের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(টু) বলেছেন: . , রায়ের রা রা ররর 
০৫৯ ৮1055 4৯০0 ৪9৮৪3 SDL ৮৪৯ এ! 0৯৩ 9০ A 0355 255 ৬ 



























































































































































২০২ 
১১০ Cad এ PASH, 289 
“যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিক্র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে 
বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিক্র) করেন তার 
(আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে 1৮১ 
হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪) বলেছেন : 
০০ ২০ ASU) [4429 3) এ 0৩৯০৪ উ] ০৯৩ ৩৮ আআ) 03১৪৬ 0৬ eg ০০ ৪ 
০১০০৯ 552 এ ৪৪ ৯০1998৯5125 sla) 
“যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্রে রত হয়, এদ্বারা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চায় 
না, তখনই আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা পরিপূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত-গোনাহমুক্ত হয়ে উঠে যাও, 
তোমাদের পাপগুলিকে পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে ।”২ 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8৪) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ জমায়েতের দিনে সবাই জানবে 
কারা সম্মানের অধিকারী । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, সম্মানের অধিকারী কারা? তিনি বলেন: 
২৯৮] ও ISH dl 









































“মসজিদের ভিতরের যিক্রের মাজলিসগুলি ।”* 
আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (&&) বলেছেন : 
1৬৮৪ ০৭ | 6৮০৯৭ 190 ৬০০ ৮৮০ ১৬ 8৯৬৯৩ লই বণিজ 2 ওজর এ) cin 
১১ 05865১৮৫০৫৯ dl ০৬০১ 03 4245০ le al P| 8৪ 0৩ ৮1৬5 ৩ sis 
4595৯ 491 9৩ ৮৮০ UMA SL ১১৩ ভে 2 0055 ০১০ 491 ০৪৪ ORLA 
“কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে । তারা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর 
থাকবে । সকল মানুষ যাদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নিয়ামত কামনা করবে | তারা নবী নন বা শহীদও নন ৷” তখন একজন 
বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাদের চিনতে 
পারি । তিনি বলেন : “তারা এসব মানুষ যারা একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা 
দেশ থেকে এসে তীরা আল্লাহর যিক্রের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর করবে ৷” হাদীসটি হাসান 18 
আমর ইবনু আনবাসাহ (রা) থেকে বর্ণিত এই অর্থের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (৪) এসকল মহান সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষদের 
পরিচয় দিয়ে বলেছেন : 
JS ৪০০ ৮5 ০১৬] cb) Ld abl Ai ৮৮৮ LAA 0] 29 HEL 
4৪১০ ail 
“এরা হলেন বিভিন্ন গোত্র, দেশ বা এলাকা থেকে আগত মানুষ, যারা আল্লাহর যিক্রের জন্য সমবেত হন এবং সুন্দর ও পবিত্র 
বাক্যসমূহ চয়ন করেন, যেমনভাবে খেজুর ভক্ষণকারী ভালো ভালো খেজুর বেছে বেছে নেয় ৮ 
অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যিক্রের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? 
তিনি বলেন : 















































4321) 530 ০4০০ 2৩ 





“যিক্রের মাজলিসসমূহের গনীমত বা লাভ জান্নাত ৷” হাদীসটির সনদ হাসান ।১ 
৬. বিক্রের মাজলিসের বিক্রসমুহ 

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা কিছু মানুষ একত্রিত বসে আল্লাহর যিক্র করলে কী মহান মর্যাদা ও অভাবনীয় পুরস্কারের 
লাভ করবেন তা জানতে পারছি । এখন প্রশ্ন: একত্রে বসে যিক্রের নিয়ম, পদ্ধতি ও কর্মাবলি কী কী? রাসূলুল্লাহ $৪ কি যিক্রের 
মাজলিসের যিক্র ও কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন? দিলে আমরা ঠিক সেই কাজগুলিই করব । রাসূলুল্লাহ & ও সাহাবীগণ কি যিক্রের 
মাজলিসে বসতেন? বসলে কিভাবে বসতেন? আমরা ঠিক তাদের মতো বসার চেষ্টা করব । কারণ, আমরা জানি যে, যে কোনো ইবাদত 
পালনের ক্ষেত্রে তারাই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ । 

১. কুরআন তিলাওয়াত ও আলোচনা 

কুরআনী যিক্রের আলোচনার সময় আমরা যিক্রের মাজলিসের একটি স্পষ্ট বিবরণ পেয়েছি । আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ 3 






































২০৩ 








বলেছেন: “যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ও পরস্পরে তা শিক্ষা ও 
আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল হতে থাকে, আল্লাহর রহমত তাদের আবৃত করে নেয়, ফিরিশতাগণ তাদের 
ঘিরে ধরে এবং আল্লাহ তার নিকটস্থদের নিকট তাদের যিক্র করেন ৷” 

যিক্রের মাজলিসের ফযীলতে উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলির সাথে এই হাদীস একত্রিত করে আমরা জানতে পারি যে, যিক্রের 
মাজলিসে সমবেত মুমিনগণের অন্যতম একটি যিক্র কুরআন তিলাওয়াত ও আলোচনা করা । 

২. আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা ও হামদ-সানা পাঠ 

সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিসের অন্য একটি বিশেষ দিক ছিল আল্লাহর নিয়ামতের কথা পরস্পরে আলোচনা করা, আল্লাহর 
প্রশংসা করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন : 
al ১৪১ ০৯ 19৮৪ ১০৯, ৭ 058 4০১৯ ৩৩ 2৩ এ (5৮ 0১৯ HH 40 ০৬০ ০) 
এ] 1৯1 ৮5 403 015 এও ২] ১০41 এ 0০15585955৬, ০০ ১৬ 
ES ৮৯৮ এও ০০ »আ। রি ০১৭৪ ০১১৯ a 519 ৯০ 4০2 ৮৯০ নল চন JE এও 

45৯০ 

“রাসূলুল্লাহ ৯ ঘর থেকে বেরিয়ে সাহাবীগণের একটি বৃত্তে (কয়েকজন সাহাবী বৃত্তাকারে বসে ছিলেন সেখানে) উপস্থিত হন । তিনি 
বলেন, তোমরা কিজন্য বসেছ? তারা বললেন: আমারা বসে বসে আল্লাহর যিক্র করছি এবং তার হামদ বা প্রশংসা করছি, কারণ তিনি 
আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে আমাদের উপর তিনি করুণা করেছেন । তিনি বললেন: আল্লাহর 
নামে প্রশ্ন করছি, সত্যিই কি তোমরা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে বসেছ? তারা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা একমাত্র এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য 
কোনো কারণে বসিনি । তিনি বলেন: আমি তোমাদের প্রতি সন্দেহবশত তোমাদেরকে শপথ করাইনি | বরং [জিবরীল (আ) এসে আমাকে সংবাদ 
দিয়েছেন যে, আল্লাহ ফিরিশতাগণের কাছে তোমাদের জন্য গৌরব প্রকাশ করছেন । (এই সুসংবাদ প্রদানের জন্যই শপথ করিয়েছি) ৷” 

সুবহানাল্লাহ! কত বড় মর্ষাদা। আল্লাহ তার বান্দাদেরকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করেন । কারণ তারা জাগতিক বিষয়াদি 
আলোচনার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা, তার প্রশংসা করা ও তারই কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সমবেত হয়েছে । 
জাগতিক ব্যস্ততা, প্রয়োজন, লোভ, মোহ বা অন্য কোনো কিছুই তাদেরকে প্রভুর স্মরণ ও তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন থেকে বিরত রাখতে 
পারেনি । এভাবে তারা ফিরিশতাগণের উধের্ব উঠেছেন । 

এই হাদীস থেকে আমরা সাহাবীগণ কিভাবে যিক্রের মাজলিস করতেন তা বুঝতে পারি । তারা একত্রে বসে আল্লাহর নিয়ামতের 
কথা আলোচনা করতেন এবং আলোচনার সাথে সাথে তার হামদ, সানা, ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন । 

৩. তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ, ইস্তিগফার, দু'আ 

অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা মাজলিসের যিক্রের আরো বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(3) বলেছেন: 
০59 ad ০০1৯৩ 133 ৪ এন এজ (৪১4০৪ 535০ 8০5 পরেও এল ah Ly 
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“আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন (যারা বিশ্বে ঘুরে) যিক্রের নাজলিসগির খোজ করেন । যদি কোনো 
যিক্রের মাজলিস পেয়ে যান, তারা সেখানে তাদের সাথে বসে পড়েন এবং তাদের একে অপরকে পাখা দিয়ে ঘিরে ধরেন । এভাবে তারা প্রথম 
আসমান পর্যন্ত পূর্ণ করেন । যখন মাজলিসের মানুষেরা বিচ্ছিন হয়ে যান (মাজলিস শেষে চলে যান) তখন তারা উর্ধ্বে উঠেন । মহান আল্লাহ 
যিনি সবই জানেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা কোথা থেকে আসছ? তারা বলেন: আমরা দুনিয়ায় আপনার কিছু বান্দার নিকট 
থেকে এসেছি যারা আপনার ‘তাসবীহ’ সুবহানাল্লাহ) বলেছেন, ‘তাকবীর’ (আল্লাহু আকবার) বলেছেন, “তাহলীল+ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) 
বলেছেন, “তাহমীদ' (আল 'হামদু লিল্লাহ) বলেছেন এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করেছেন । মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন: তারা কী প্রার্থনা 
করেছে? তারা বলেন: তারা আপনার জান্নাত (বেহেশত) প্রার্থনা করেছেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? 
তারা বলেন: হে প্রভু, না, তারা জান্নাত দেখেনি । তিনি বলেন: যদি তারা জান্নাত দেখত তাহলে কী হতো? ফেরেশতারা বলেন: তারা আপনার 
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে । তিনি বলেন: তারা আমার কাছে কী থেকে আশ্রয় চেয়েছে? তারা বলেন: হে প্রভু, তারা আপনার 
জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছে । তিনি বলেন: তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা উত্তরে বলবেন: না, হে প্রভু । তিনি 
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বলেন: যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত তাহলে কী অবস্থা হতো? তারা বলেন: এছাড়া তারা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে । তিনি বলেন: 
আমি তাদের ক্ষমা করলাম, তাদের প্রার্থনা কবুল করলাম, তারা যা থেকে আশ্রয় চায় তা থেকে তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করলাম । ফিরেশতাগণ 
বলেন: হে প্রভু, তাদের মধ্যে একজন অন্যায়কারী-গোনাহগার বান্দা আছে যে, মাজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিল তাই একটু বসেছে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন : আমি তাকেও ক্ষমা করলাম, তারা এমন সম্প্রদায় যাদের সাথে কেউ বসলে সে দুর্ভাগা হবে না” 
৪. সালাত বা দরুদ পাঠ ও দু'আ 
উপরের হাদীসে আমরা দেখছি যে, যিক্রের মাজলিসে উপস্থিত মুমিনগণ সাতটি কর্ম করেন: (১). তাসবীহ বা “সুবহানাল্লাহ” 
বলা, (২). তাকবীর বা “আল্লাহু আকবার’ বলা, (৩). তাহলীল বা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা, (8). তাহমীদ বা ‘আল হামদু লিল্লাহ" বলা, 
(৫). দু'আ করা বা জান্নাত প্রার্থনা করা, (৬). জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, এবং (৭). ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা । 
কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ বর্ণনায় ৮ম কাজ হিসাবে সালাত (দরুদ) পাঠের কথা বলা হয়েছে । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(৯৪) বলেছেন : 
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“মহান আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন যারা যিক্রের মাজলিস দেখলে একে অপরকে বলেন: বসে পড় । যখন 
মাজলিসের মানুষেরা দু'আ করে তখন তারা তাদের দু'আর সাথে ‘আমীন’ বলেন । আর যখন তারা রাসূলুল্লাহর (&৯৪) উপর সালাত পাঠ 
করে তখন তারাও (ফিরিশতাগণ) তাদের সাথে সালাত পাঠ করেন । শেষে যখন মজলিস ভেঙ্গে সবাই চলে যায় তখন তারা একে অপরকে 
বলেন: এই মানুষগুলির জন্য কত বড় সুসংবাদ! কত বড় সৌভাগ্য !! তারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে ৷” হাদীসটির 
সনদে কিছু দুর্বলতা আছে ৷ 
অন্য একটি গ্রহণযোগ্য হাদীসে সালাত (দেরুদ) পাঠ ছাড়া আরো ৩ টি আমলের কথা বলা হয়েছে : (১). কুরআন তিলাওয়াত, (২). 
আল্লাহর নিয়ামতের মহত্ব বর্ণনা ও (৩). দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করা ; - যে বিষয়ে অন্যান্য হাদীস ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা 
করেছি । আনাস (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈ বলেছেন: 
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“মহান আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন যারা যিক্রের মাজলিস অনুসন্ধান করেন | ...তারা যিক্রের মাজলিস 
সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে বলেন: হে প্রভু, আমরা আপনার এমন কিছু বান্দার নিকট থেকে এসেছি যারা আপনার নিয়ামতসমূহের মহত্ব 
বর্ণনা করেছে, আপনার গ্রন্থ কুরআন করীম তিলাওয়াত করেছে, আপনার নবী মুহাম্মাদ (8)-এর উপর সালাত পাঠ করেছে এবং তাদের 
দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে ৷ আল্লাহ বলেন : তাদেরকে আমার রহমত দিয়ে আবৃত করে দাও । তারা 
বলবেন : ইয়া রাব, তাদের মধ্যে একজন পাপী মানুষ আছে, যে হঠাৎ করে তাদের মাঝে এসে বসেছে । আল্লাহ বলবেন : তাদেরকে 
আমার রহমত দিয়ে ঢেকে দাও, কারণ তারা এমন সাথী, তাদের সাথে যে বসবে সে আর দুর্ভাগা থাকবে না (সেও রহমত পাবে, যদিও 
সে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে বসেছে) ।”* 
৫. সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিসের আরেকটি উদাহরণ 
উপরের হাদীসগুলিতে আমরা যিক্রের মাজলিসের ফযীলত ও মাজলিসে কী কী যিক্র পালন করতে হবে তার বিবরণ দেখতে পেয়েছি । 
আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ সুযোগমতো একত্রিত হয়ে এভাবে পরস্পরে আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা করতেন এবং আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ 
করতেন । তাবিয়ী আবু সাঈদ মাওলা আবী উসাইদ বলেন, উমর (রা) রাত্রে মসজিদে নববীর মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখতেন । সালাতরত ব্যক্তিগণকে 
ছাড়া সবাইকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন । তিনি একদিন এভাবে মসজিদ ঘুরে দেখার সময় কয়েকজন সাহাবীকে একত্রে বসা অবস্থায় 
দেখতে পান, ধাদের মধ্যে উবাই ইবনু কা'ব (রা) ছিলেন । উমর (রা) বলেন: এরা কারা? উবাই রো) বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন, এরা আপনারই 
পরিবারের কয়েকজন । তিনি বলেন: আপনারা সালাতের পরে বসে আছেন কী জন্য? উবাই বলেন: আমরা আল্লাহর যিক্র করতে বসেছি । তখন 
উমর (রো) তাদের সাথে বসলেন । এরপর তার সবচেয়ে কাছের ব্যক্তিকে বললেন : শুরু কর । তখন সেই ব্যক্তি দু'আ করলেন । এরপর উমর (রা) 
একে একে প্রত্যেককে দিয়ে দু'আ করালেন এবং শেষে আমার পালা এসে গেল । আমি তার পাশেই ছিলাম | তিনি বললেন : শুরু কর । কিন্তু 
(উমরের উপস্থিতিতে) আমি একদম আটকে গেলাম ও কাপতে লাগলাম । আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না। তিনি আমার কীপুনি 
অনুভব করতে লাগলেন । তখন বললেন: কিছু অন্তত বল, নাহলে অন্তত বল : 
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“হে আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে রহমত করুন |” 
আবু সাঈদ বলেন: এরপর হযরত উমর শুরু করলেন, তখন সমবেত মানুষদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি আর কেউ কীদল না । সবার 
চেয়ে বেশি ক্রন্দন করলেন এবং বেশি অশ্রুপাত করলেন তিনি নিজে । এরপর তিনি সবাইকে বললেন : মাজলিসের শেষ । তখন সবাই যার যার 
পথে চলে গেলেন ৷” 
এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, ইস্তিগফার ও দু'আ যিক্রের মাজলিসের অন্যতম বিষয় । আমরা সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিসের 
প্রকৃতিও জানতে পারছি। তারা প্রত্যেকে পালা করে আলোচনা ও দু'আ করতেন । আল্লাহর কাছে কীদাকাটি করতেন । 
৬. জান্নাতের বাগানে বিচরণ : তাসবীহ, তাহলীল, ওয়ায ও ইল্ম 
কয়েকটি হাদীসে যিক্রের মাজলিসকে জান্নাতের বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে । এসকল হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। 
তবে একই অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ফলে হাদীসটির গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে । এজন্য এখানে তা উল্লেখ 
করছি । আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন : 
Al ০৪:৯৯ 0 4৯0 ০৩১ ৮৪115 15295 LA) ০৪০৪ in YY 
“যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে গমন করবে তখন বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : জান্নাতের বাগান কি ? 
তিনি বলেন : যিক্রের বৃত্তসমূহ (মাজলিসসমূহ) ।”২ 
কী এই যিক্র? এই যিকর কিভাবে করতে হবে? কোথায় এবং কিভাবে জান্নাতের বাগানে বিচরণ করতে হবে? অন্যান্য হাদীসে তার 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে । আল্লাহর যিক্রের মাজলিসের জন্য সর্বোত্তম স্থান আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহ । এজন্য মসজিদকে বিশেষভাবে জান্নাতের 
বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে । আর অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জান্নাতের বাগানে আল্লাহর যিক্র বলতে রাসূলুল্লাহ 8৪ 
বুঝিয়েছেন - মসজিদে বসে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ও ওয়ায বা ইল্মী আলোচনা ৷" আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ 
বলেছেন: 
৮৪ 2 all 0 22৯0 9255 Lag SB) 0৬০০ bl 055 জী] ০০৩০৯ ০০০০০ খু 
৯৪ 413 491! এ] ১৩ 4৯ ২০৯0 এ) ০৯৪৪ JE) 059 b ৫০] 
“যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে গমন করবে তখন সেখানে মনভরে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, 
জান্নাতের বাগান কী? তিনি বলেন: মসজিদগুলি । আমি বললাম: বিচরণ ও ভক্ষণ করা কী ? তিনি বলেন: ‘সুবহানাল্লাহ’, “আল-হামদু লিল্লাহ', 
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ 1”? 
হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (টু) বলেছেন : 
৯] dl 08 লী 9০ La এস 0৬9 উ 1 15295 বশী ০০৩০৯ On 1খ 
“তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে গমন করবে, তখন বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: জান্নাতের বাগান কী? তিনি 
বলেন: ইল্মের মাজলিসসমূহ ৮” 
সাহাবীগণ এই ধরনের ঈমান বৃদ্ধিকারক ইল্ম ও ওয়াজের মাজলিস খুবই পছন্দ করতেন । আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন: 
আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন: আসুন কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনি 
(অর্থাৎ, তার প্রতি ঈমান বৃদ্ধি করি) । একদিন তিনি এই কথা বলাতে একব্যক্তি রেগে যান । তিনি রাসূলুল্লাহ (&) -এর কাছে এসে বলেন: “হে 
আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার আচরণ দেখছেন না! তিনি আপনার ঈমান ফেলে রেখে কিছু সময়ের ঈমান তালাশ 
করছেন । তখন নবীউন্লাহ (%) বললেন : 
253০] 6৪ AUD A ০4৪০] ০০৯» 24৩০ ০৯ 01 ০৯৪ 
“আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে রহমত করেন! সে তো এসব মাজলিস পছন্দ করে যে মাজলিস নিয়ে ফিরিশতাগণ গৌরব 
করেন ৮৬ 
এ সকল মাজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ঈমান বৃদ্ধিকারক ওয়ায করতেন । ইবনু আববাস (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু 
রাওয়াহা রো) তার সঙ্গীগণকে ওয়ায করছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (৯) তাদের নিকট গমন করেন । তিনি বলেন, “তোমরাই সেই 
সম্প্রদায় যাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন ... 1৮" 
ইল্ম, ওয়ায ও আলোচনাই ছিল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে যিক্রের মাজলিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মু'আয ইবন জাবাল (রা) 
ইন্তিকালের পূর্বে বলেন যে, “হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, আমি পার্থিব কোনো কারণে দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসিনি, কিন্তু আমার 










































































































































































২০৬ 





আনন্দই ছিল সিয়াম পালন করে দিনে পিপাসার্ত থাকা, রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আর যিক্রের হালাকায় (মাজলিসে) আলিমদের 
সাথে বসে আলোচনা করা ৷" 

প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী (৫০-১৩৫ হি) বলেন: 
৮০5১৩ ১৬72 Sai হা লও BLS ৪৪৪5 ০০৯৯৩ Dll ail লেখি ১5 ০০৯৮২ 

1১ ১৮০৪ = ০৪4০৪ 

“যিক্রের মাজলিস হালাল হারাম আলোচনার মাজলিস | কিভাবে বেচাকেনা করবে, কিভাবে ব্যবসা করবে, কিভাবে সালাত 
আদায় করবে, কিভাবে সিয়াম পালন করবে, কিভাবে বিবাহ করবে, কিভাবে তালাক দিবে, কিভাবে হজ্ব পালন করবে এবং অনুরূপ সকল 
বিষয় আলোচনার মাজলিসই যিক্রের মাজলিস ।”২ 


চ. যিক্রের মাজলিস: আমাদের করণীয় 


উপরের আলোচনা থেকে আমরা যিক্রের মাজলিসের গুরুত্ব, মর্যাদা, সাওয়াব, প্রভাব, পদ্ধতি ও যিক্রের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানতে পেরেছি । ঈমান বৃদ্ধি, ইল্ম বৃদ্ধি, যিক্রের আনন্দ বৃদ্ধি, আন্তরিকতা বৃদ্ধি, মাগফিরাত লাভ, আল্লাহর পথে চলার প্রেরণা ও জ্ঞান লাভের 
জন্য যিক্রের মাজলিস মুমিনের জীবনে অপরিহার্য । 

আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্ম, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সংমিশ্রণ, লেনদেন ও কথাবার্তা 
আমাদের হদয়গুলিকে কঠিন করে তোলে । মৃত্যুর চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা, তাওবার চিন্তা ইত্যাদি কল্যাণময় অনুভূতি একটু দূরে সরে যায় । 
নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যিক্রের পাশাপাশি যিক্রের মাজলিস আমাদের হৃদয়গুলিকে পবিত্র ও আখিরাতমুখী করার জন্য খুবই 
উপকারী । হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করতে, হৃদয়কে আখিরাতমুখী করতে, আল্লাহ তা'লা ও তীর মহান রাসূল $-এর মহব্বত দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ 
করতে, আল্লাহর স্মরণের ও তার ভয়ে চোখের পানি দিয়ে হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে যিক্রের মাজলিস অতীব প্রয়োজনীয় । যিক্রের 
মাজলিসে একজন পরিচালক বা আলোচক থাকতে পারেন । আবার মাজলিসের প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলোচনা করতে পারেন । 

“যিক্রের মাজলিসের' ক্ষেত্রে নিন্র বিষয়গুলির লক্ষণীয়: 

১. যিক্রের মাজলিসের সাথী ও নেতা 

(ক). নেককার মানুষদের সাহচার্য দীনের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । আমি “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বেলায়াতের পথে পীর-মুরিদীর সুননাত-সম্মত গুরুত্ব ও পদ্ধতি আলোচনা করেছি । সকল মুমিনেরই 
প্রয়োজন এমন কিছু মানুষের সাহচার্য গ্রহণ করা যাদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও তাকওয়া আছে । যাদের মধ্যে ইল্ম ও আমলের 
সমন্বয় আছে । যাদেরকে দেখলে ও যাদের কাছে বসলে আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর রাসূল &৪-এর পথে চলার এবং তার সুন্নাত অনুসরণের 
প্রেরণা পাওয়া যায় । 

(খ). এ ধরনের সঙ্গী নির্বাচনে সুন্নাতের দিকে খুবই লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন ৷ পূর্ববর্তী সকল বুজুর্গই 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আত" বা সুন্নাত প্রেমিক মানুষদের সাহচার্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । বর্তমানে সকলেই 'আহলুস সুন্নাত’ বা সুন্নী বলে দাবি করেন । 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ £% এদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, “আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপরে রয়েছি, তার উপরে যারা থাকবে তারাই" মুক্তিপ্রাপ্ত 
দল । কাজেই যারা তাদের অন্তরকে মহিমান্বিত আল্লাহ ও তার মহান রাসূল £%-কে প্রদান করেছেন, যারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও পছন্দ অপছন্দকে 
রাসূলুল্লাহ :৪-এর সুন্নাতের অধীন করে দিয়েছেন, যারা তার সুন্নাতের জন্য অন্য সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি, তাদেরকে সঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত 
করুন । যারা সুন্নাতে রাসূল (৪) ও সুন্নাতে সাহাবার বাইরে কর্ম করতে পছন্দ করেন, সুন্নাতের মধ্যে থেকে বেলায়াত অর্জন সম্ভব নয় বলে 
মনে করেন, বিভিন্ন অজুহাতে, ওসীলায়, যুক্তিতে যারা বিদ'আত বহাল রাখতে আগ্রহী হন, যারা বিদ“আতে হাসানার নামে সুন্নাত-বিরোধী কাজ 
করতে চান বা যারা সুন্নাতের চেয়ে বিদ'আতে হাসানাকে বেশি মহব্বত করেন তারা নিজেদেরকে ‘আহলুস সুন্নাত’ বলে দাবি করলেও তাদের 
কর্ম তাদের কথা মিথ্যা বলে প্রমাণ করে । এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন । হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ৪ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তীর উম্মাতের 
মধ্যে এরূপ মানুষ আসবে, যারা মুখে যা দাবি করবে কর্মে তা করবে না, আর এমন কর্ম করবে যে কর্ম করতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় নি । 
এদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না । 

(গ). এভাবে নির্বাচিত আলিম, পথপ্রদর্শক বা সঙ্গীকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসুন । তাদের সাথে নিয়মিত যিক্রের মাজলিসে 
বসার ব্যবস্থা করুন । সপ্তাহে বা মাসে নির্ধারিত বা অনির্ধারিতভাবে মাঝে মাঝে এঁদের সাথে বসে নির্ধারিত বা অনির্ধারিত সময় ইলম ও 
ঈমান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর যিক্রে রত থাকুন । 

২. যিক্রের মাজলিসের বিষয় ও যিক্র-আযকার 

(ক). উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, যিক্রের মাজলিস মূলত ঈমান ও ইল্ম বৃদ্ধির মাজলিস । এই মাজলিসের মূল 
বিষয় আলোচনা ও ওয়ায । আমরা সাধারণত মনে করি যে, যিক্রের মাজলিস অর্থ একাকী পালনীয় যিক্র আযকারগুলি একত্রে পালন করার 
মাজলিস । ধারণাটি ভুল ও সুন্নাতের খেলাফ । 

আমরা দেখেছি যে, যিক্র মূলত দুই প্রকার - প্রথমত, স্মরণ করা এবং দ্বিতীয়ত, স্মরণ করানো । যিক্রের মাজলিসের 
অন্যতম প্রধান যিকর স্মরণ করানো বা ওয়ায আলোচনা । আমাদের বুঝতে হবে যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্র মুমিন একাকী 





































































































































































































২০৭ 








পালন করতে পারেন । কিন্তু ইল্ম, তাকওয়া ও আল্লাহর পথে চলার আগ্রহ বৃদ্ধিমূলক আলোচনা একা করা যায় না বা করতে অসুবিধা । 
যিক্রের মাজলিসে এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে । যিক্রের মাজলিসে ঈমান ও ইলম বৃদ্ধিমূলক আলোচনা করতে হবে । এর 
মধ্য দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, সালাত, সালাম ইত্যাদি যিক্র পালন করতে হবে । 

আলোচক মানুষের জীবনে আল্লাহর অগণিত নিয়ামত, বিশেষ করে হেদায়াতের নিয়ামত আলোচনা করে উপস্থিতির মনের মধ্যে 
হামদ ও শুকুরের অনুভূতি জাগ্রত করলেন । উপস্থিত সকলে আবেগ ও ভালবাসার সাথে কিছুক্ষণ আল্লাহর হামদ ও সানা করবেন ও 
কিছুক্ষণ প্রত্যেকে নিজে নিজে মনে মনে বা মৃদু স্বরে “আল-হামদু লিল্লাহ” ও আল্লাহর প্রশংসা ও মর্যাদা প্রকাশক অন্যান্য মাসনূন বাক্য 
দ্বারা যিক্র করবেন । তিনি মানুষের পরিণতি, মৃত্যু ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করবেন । দুনিয়ার জীবনের 
অনিশ্চয়তা, ক্ষণস্থায়িত্ব, আখিরাতের স্থায়িত্ব, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আগমন, পাপের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে 
হৃদয়গুলিকে আখিরাতমুখী করবেন । 

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের কিভাবে ভালবাসেন, আর বান্দা তাকে ভালবেসে কী মহান নিয়ামত পেতে পারে সে বিষয়ে 
আলোচনা করবেন । হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের লোভ ও ভালবাসায় জড়ানোর পরিণতি আলোচনা করবেন । আল্লাহর দ্বীন 
জানতে, পালন করতে, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও এর সুমহান পুরস্কার বিষয়ে আলোচনা করবেন । 
আলোচক ও উপস্থিতি আলোচনার ফাকে ফাকে মনের আবেগ অনুসারে “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ” ও অন্যান্য মাসনূন যিক্র পালন করবেন । 
প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে । 

পাপের ক্ষতি ও ভয়াবহতা, তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা, ফযীলত, গুরুত্ব ইত্যাদি আলোচনা করে হৃদয়ের মধ্যে 
তাওবার প্রেরণা সৃষ্টি করবেন । সবাই নিজের মতো আবেগ সহকারে তাওবা করবেন ও ইন্তিগফারের যিক্র করবেন । কুরআন ও হাদীসের 
বিভিন্ন তাওবার ঘটনা এবং এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আলোচনা ও চিন্তা করবেন । রাসূলুল্লাহ £%-এর প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ 
আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দিলেন, তিনি (নবী %%) আমাদের জন্য কত কষ্ট করলেন, আমাদেরকে কত ভালবসাতেন এবং তার প্রতি 
আমাদের কত বেশি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন তা আলোচনা করবেন । এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীস আলোচনা করবেন । 
আলোচনার মধ্যে সকলে আবেগ, ভক্তি ও ভালবাসার সাথে প্রত্যেকে নিজের মতো মনে মনে বা মৃদুস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করবেন । 

আলোচক ও উপস্থিতি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত আলোচনা ও তার অর্থ চিন্তা করবেন । এ সকল আয়াতের, ভাব ও মর্মকে হৃদয়ের মধ্যে 
গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করবেন । পূর্ববর্তী যুগের নেককার বুজুর্গগণ, বিশেষত সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবীগণ ও 
পূর্ববর্তী যুগের বুজুর্গগণের আল্লাহর প্রেম, তাওবা, জিহাদ, যুহদ, তাকওয়া, সবর ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করবেন । এ সকল আলোচনার ফাকে 
মনের আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে মাসনূন বাক্যদ্বারা মাসনূনভাবে আল্লাহর যিক্র করবেন । সকল মুসলমানের জন্য প্রাণখুলে দু'আ করবেন । 
পূর্ববর্তী সকল মুসলিম, বিশেষত নেককার বান্দাদের জন্য মাগফিরাত ও মহব্বত প্রার্থনা করবেন । উম্মতে মুহাম্মাদীর হেদায়াত, বিজয় ও দুনিয়া- 
আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করবেন । 

(খ). বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, এ সকল মাজলিসের আলোচনা যেন মহান আল্লাহর দিকে প্রেরণাদায়ক, আখিরাতমুখী, 
নিজেদের গোনাহ ও অপরাধের স্মারক ও ক্রন্দন উদ্দীপক হয় । বিতর্ক, উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমালোচনা, অহঙ্কার, বিদ্বেষ 
ইত্যাদি কেন্দ্রিক সকল আলোচনা পরিহার করা প্রয়োজন । 

(গ). সকল প্রকার আলোচনা কুরআন কারীম ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস কেন্দ্রিক হতে হবে । মিথ্যা, বানোয়াট, অনির্ভরযোগ্য 
বর্ণনা, গল্প, কাহিনী ইত্যাদি সতর্কতার সাথে পরিহার করতে হবে । 

(ঘ). সকল আলোচনা রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণ কেন্দ্রিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । বানোয়াট, অনির্ভরযোগ্য ঘটনা বা 
কাহিনী অথবা পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের জীবনী আলোচনা না করে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত নির্ভযোগ্য গন্থ থেকে সংগৃহীত সীরাত, 
সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনী, তাদের বুজুগাঁ, কারামত, তাকওয়া, বেলায়াত ইত্যাদি আলোচনা করা উচিত ৷ এতে দ্বিবিধ উপকার হয় । 

প্রথমত, আমাদের অন্তরগুলি ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণের মহব্বত বেশি বেশি অর্জন করতে থাকে । আর তাদের 
মহব্বত যেমন ঈমানের অংশ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তেমনি সকল বেলায়াত, কামালাত ও বুজুগীর অন্যতম মাধ্যম । 

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ $-এর পরে তীর সাহাবীগণ আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ ৷ তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষদের 
প্রশংসা তিনি নিজে করেছেন ৷ এদের পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের কাহিনী আলোচনা করলে অনেক সময় ভুল বুঝার অবকাশ থাকে । এ 
সব যুগের অনেক বুজুর্গ তাদের বুজুর্গী সত্বেও ভুলবশত বিভিন্ন বিতর্কিত বা সুন্নাত বিরোধী কর্মে নিপতিত হয়েছেন । - কেউ সামা 
কাওয়ালী করেছেন, কেউ খেলাফে সুন্নাতভাবে নির্জনবাস করেছেন । কেউ কেউ খেলাফে সুন্নাত বিভিন্ন আবেগী কথা বিভিন্ন হালতে 
বলেছেন । এ সব কথা সাধারণ শ্রোতা বুঝতে নাও পারেন । এজন্য সর্বদা নবীজী (ঞ-এর জীবন কেন্দ্রিক ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবন 
কেন্দ্রিক আলোচনা করা উচিত । 

৩. কুরআন কেন্দ্রিক যিক্র 

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও আলোচনা যিক্রের মাজলিসের অন্যতম যিক্র । কুরআন কেন্দ্রিক 
“যিক্রের মাজলিস" বা 'হালকায়ে যিক্র* বিভিন্ন রকম হতে পারে । প্রথম প্রকার যিক্র - একজন তিলাওয়াত করবেন আর অন্য যাকিরগণ 
মহববতের সাথে শুনবেন । এ ধরনের “হালাকায়ে যিক্র'-এ কোনো ভালো নেককার হাফিজকে কুরআন তিলাওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া যেতে 
পারে । না হলে যাকিরগণের মধ্য থেকে যিনি আলিম বা ভালো ক্বারী তিনি তিলাওয়াত করবেন । কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও শোনা উভয়ই 
অত্যন্ত বড় ইবাদত ও যিক্র । তবে যতক্ষণ মহব্বত ও আবেগ থাকবে ততক্ষণ এভাবে যিক্র করতে হবে । মাইকে তিলাওয়াত করানো, 
যাদের কুরআন শোনার মহব্বত ও আবেগ নেই তাদেরকে শোনানো, রাতারাতি খতম করা ইত্যাদি কর্মগুলি সুন্নাতের খেলাফ ও কুরআনের 















































































































































































































































২০৮ 





সাথে বেয়াদবীমূলক কর্ম ৷ প্রয়োজনে মাজলিসের উপস্থিত ব্যক্তিগণের জন্য মাইক বা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা যাবে । 

কুরআন কেন্দ্রিক যিক্রের মাজলিসের দ্বিতীয় প্রকার - অর্থ আলোচনা করা । কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করে তার অর্থ ও 
শিক্ষা আলোচনা করে ঈমান ও মহব্বত বৃদ্ধি করতে হবে । কুরআন কেন্দ্রিক যিক্রের মাজলিসের তৃতীয় প্রকার- হৃদয়ে অর্থ অনুধাবন ও অর্থ 
অনুসারে হৃদয়কে আলোড়িত করার চেষ্টা । কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বারবার পাঠ করে এগুলির অর্থ “মুরাকাবা' 
বা হৃদয়ের মধ্যে জাগরুক করে অর্থের আলোকে ও অর্থের প্রেরণা অনুসারে আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা, ইস্তিগফার ইত্যাদি করা । এ 
সময়ে প্রত্যেকে নিজের অন্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে আদবের সাথে নিজের মতো যিক্র করতে হবে । 

৪. রাসূলুল্লাহর (%%) জীবন কেন্দ্রিক যিক্র 

যিক্রের মাজলিসের অন্যতম একটি বিষয় রাসূলুল্লাহ -এর সহীহ সীরাত, শামায়েল ও তীর জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় । 
আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিসের মূল বিষয়গুলির অন্যতম ছিল ঈমান বৃদ্ধিকারক ও আল্লাহর নিয়ামত 
সংক্রান্ত আলোচনা করা । রাসূলুল্লাহ ৪% কেন্দ্রিক যে কোনো আলোচনা তার প্রতি আমাদের মহব্বত বৃদ্ধি করবে, যা আমাদের ঈমানের অন্যতম 
অংশ । এছাড়া আমাদের জীবনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তার মহান নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য । এগুলি সর্বদা আলোচনা করা আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন । 

সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের জীবনের অধিকাংশ মাজলিসই ছিল রাসূলুল্লাহ ৪ 
কেন্দ্রিক । বিভিন্ন কাজে তার সুন্নাত, তার রীতি, তার কর্ম, তার জীবনী, তার বাণী, তার শিক্ষা, তার মুবারাক আকৃতি, তার উঠা-বসা, 
শোওয়া, তার পোশাক পরিচ্ছদ, তার জন্ম, তার ওফাত, তার পরিবার পরিজন ইত্যাদি তাদের সকল মাজলিসের অন্যতম বিষয় ছিল । 
এগুলি আলোচনা করতে তারা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন, আবেগ ও মহববতে হৃদয়কে পূর্ণ করেছেন । আমাদের জীবনের নিয়মিত 
যিক্রের মাহফিলের অন্যতম বিষয় এগুলি হতে হবে । এ সকল আলোচনার সময় স্বভাবতই বারবার তার উপর প্রত্যেক যাকির 
নিজনিজভাবে মহব্বত ও আবেগসহ সালাত ও সালাম পাঠ করবেন । আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, সালাত-সালাম যিক্রের মাহফিলের 
অন্যতম যিক্র । 

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে এই ধরনের যিক্রের মাহফিল সাধারণভাবে মীলাদ মাহফিল নামে পালিত ও পরিচিত । 
মীলাদ মাহফিলের পরিচয়, উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমি “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করেছি । আমরা দেখেছি 
যে, মীলাদ অনুষ্ঠানে অনেকগুলি মাসনূন ইবাদত পালন করা হয়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে উপরের মাসনূন যিক্র : রাসূলুল্লাহ %৪-এর 
বেলাদাত, ওফাত, জীবনী, কর্ম ইত্যাদি আলোচনা, সালাত, সালাম, তীর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি ইত্যাদি । অপরদিকে এগুলি পালনের ক্ষেত্রে 
পদ্ধতিগতভাবে আমরা কিছু খেলাফে সুন্নাত কাজ করি । 

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ৪ নিজে এবং পরবর্তী যুগে সাহাবী-তাবেয়ীগণ এসকল ইবাদতকে যিক্রের মাহফিল’, “সুন্নাতের 
মাহফীল’, “হাদীসের মাজলিস”, “সীরাতের মাজলিস" ইত্যাদি নামে করতেন । “মীলাদ” নামে কোনো মাহাফিল, অনুষ্ঠান আচার, উদযাপন 
তাদের মধ্যে ছিল না। নাম বা পরিভাষার চেয়ে বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তবুও নাম ও পরিভাষার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ £৪ ও সাহাবীগণের 
মধ্যে প্রচলিত নাম ও পরিভাষা ব্যবহার উত্তম । বাধ্য না হলে কেন আমরা তাদের রীতি, নীতি বা সুন্নাতের বাইরে যাব? 

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র মীলাদ বা রাসূলুল্লাহ %&-এর জন্ম আলোচনা ও উদযাপনের জন্য মাজলিস করা, সালাত বা সালাম পাঠের জন্য 
উঠে দাড়ানো, সমস্বরে এক্যতানে সালাত বা সালাম পাঠ করা ইত্যাদি সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ $ ও সুন্নাতে সাহাবার খেলাফ । এই প্রকারের 
যিক্রের মাজলিসে আলোচক সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে আদব ও মহব্বতের সাথে রাসূলুল্লাহ £%-এর মুবারক আকৃতি, কর্ম ও 
জীবনীর বিভিন্ন দিক, তার প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহর মহান নিয়ামতের আলোচনা করবেন । আলোচনার মধ্যে তিনি এবং যাকিরগণ যিক্রের 
সকল আদবসহ পরিপূর্ণ মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে অনুচ্চস্বরে প্রত্যেকে নিজের মতো করে সালাত ও সালাম পাঠ করতে হবে । 
আর এই “মীলাদ’-এর সুন্নাত সম্মত রূপ । 

তৃতীয়ত, খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক দলাদলি ও হানাহানি । বস্তুত, মুসলিম উম্মাহর সকল দলাদলি- 
হানাহানির অন্যতম কারণ মাসনূন ইবাদতের জন্য “খেলাফে সুন্নাত’ পদ্ধতির উদ্ভাবন । সাহাবীগণের যুগ থেকে প্রায় ৬০০ বৎসর মুসলিম 
উম্মাহ রাসূলুল্লাহ *&-এর জন্ম, জীবনী, শিক্ষা, মহব্বত ইত্যাদি আলোচনা করেছেন এবং সালাত-সালাম পাঠ করেছেন । কখনোই এ বিষয়ে 
মতভেদ ঘটেনি | কারণ বিষয়টি উন্মুক্ত ছিল, প্রত্যেকেই তার সুবিধামত তা পালন করেছেন । যখনই এ সকল ইবাদত পালনের জন্য ‘মীলাদ’ 
নামক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটল তখনই মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা শুরু হলো । এরপর প্রায় ৪০০ বৎসর পরে যখন “কিয়াম'-এর উদ্ভাবন ঘটল তখন 
আবার “মীলাদ'-এর পক্ষের মানুষদের মধ্যে নতুন করে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা শুরু হলো । ক্রমান্বয়ে “পদ্ধতি'ই ইবাদতে পরিণত হলো । 
এখন যদি কেউ সারাদিন রাসূলুল্লাহ &৪-এর জন্ম, জীবনী, মুজিযা, মহব্বত ইত্যাদি আলোচনা করেন এবং সালাত-সালাম পাঠ করেন, কিন্তু 
মীলাদের পদ্ধতিতে কিয়াম না করেন, তবে মীলাদ-কিয়ামের পক্ষের মানুষেরা তাকে পছন্দ করবেন না । এই পর্যায় থেকে আমাদের অবশ্যই 
আত্মরক্ষা করতে হবে । 

৫. যিক্রের মাজলিসের বিদ'আত ও পাপ 

যিক্রের মাজলিসের প্রকার, প্রকৃতি, পদ্ধতি ও শব্দাবলী সবকিছু সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । সকল প্রকার বিদ'আত, 
বিশেষত আমাদের দেশে “যিক্রের মাজলিস’ নামের অনুষ্ঠানের বিদ'আতগুলি বর্জন করতে হবে । এ সকল খেলাফে সুন্নাত কর্মের মধ্যে 
রয়েছে: সমবেতভাবে এঁক্যতানে যিক্র, উচ্চৈঃস্বরে যিক্র, বিশেষ পদ্ধতিতে শব্দ করে যিক্র, যিক্রের নিয়্যাত, ‘ইল্লাল্লাহ’ যিক্র, “ইয়া 
রাহমাতুল্লিল আলামীন’ ইত্যাদি বাক্যের যিক্র, গজল বা গান গেয়ে বা গানের তালে যিক্র, শরীর দুলিয়ে, হেলেদুলে, লাফালাফি করে 
বা নাচানাচি করে যিক্র ইত্যাদি অগণিত খেলাফে সুন্নাত, বিদ'আত বা শিরকমূলক শব্দ, বাক্য ও পদ্ধতি আমাদের দেশে যিক্র নামে 



































































































































































































































২০৯ 


পরিচিত । 

আমারা যিক্র বলতে এসকল খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত কর্মগুলিই বুঝি । যে যত বেশি খেলাফে সুন্নাত বা বিদ“আতভাবে যিক্র 
করছে সেই ততবড় যাকির ও তত বেশি মারেফাতের অধিকারী । আর যে যত সুন্নাত অনুসারে সাহাবীগণের মতো যিক্র করছে সে ‘ওহাবী’ 
অথবা নীরস আলিম; কোনো মারেফাত তার নেই । যত মারেফাতের উৎস মনে হয় বিদ'আত । দেখে শুনে মনে হয় রাসূলুল্লাহ (&৪) ও তার 
সাহাবীগণের কোনো মারেফাতই ছিল না । বিদ'আত উদ্ভাবনের পরেই মারেফাতের সুভ সুচনা এবং বিদ'আতেই সকল মারিফাত! ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন !! 

মুহতারাম পাঠক, এ সকল বড় বড় ফাকা বুলিতে ধোকাগ্রস্ত হবেন না । উপরে একাধিকবার আমরা আলোচনা করেছি যে, 
‘ইত্তেবায়ে সুন্নাত’ বা সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া কোনো ইবাদত হয় না, বেলায়েত হয় না, মারেফত হয় না । সুন্নাতের বাইরে ক্ষতি ছাড়া আর 
কিছুই নেই, তা যতই চকচক করুক বা চমকদার হোক । 

যিক্র সংক্রান্ত খেলাফে সুন্নাত কর্ম দুই প্রকারের: যিক্রের শব্দের মধ্যে উদ্ভাবন ও যিক্রের পদ্ধতিতে উদ্ভাবন ৷ পদ্ধতিগত 
খেলাফে সুন্নাত কর্মের মধ্যে রয়েছে - বিশেষ পদ্ধতিতে বসে, মাথা বা শরীর ঝাঁকিয়ে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে যিক্রের শব্দ দ্বারা ধাক্কা বা 
আঘাতের কল্পনা করে, বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে, গান বা গজলের তালে তালে, সমস্বরে এক্যতানে, উচ্চেঃস্বরে বা চিৎকার করে, 
লাফালাফি করে বা নেচে নেচে যিক্র করা । 

এগুলি সবই খেলাফে সুন্নাত । কেউ কোনোভাবে একটি হাদীসও খুঁজে পাবেন না যে, রাসূলুল্লাহ (টল) বা তার সাহাবীগণ এভাবে 
যিক্র করেছেন । বিভিন্ন সাধারণ যুক্তি ও বিশেষভাবে মনোযোগ সৃষ্টির যুক্তিতে এগুলি করা হয় । আমরা ইতঃপূর্বে এ সকল বিষয়ে কিছু 
আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা, অনুশীলন বা মনোযোগের জন্য কোনো জায়েয পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সময়, প্রয়োজনমতো 
বা মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যায় । কিন্তু এগুলিকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে বা ইবাদতের অংশ হিসাবে গ্রহণ করলে তা সুন্নাতের 
বিপরীতে বিদ“আতে পরিণত হয় এবং এর ফলে মূল সুন্নাত পদ্ধতি “মৃত্যুবরণ করে’ বা সমাজ থেকে উঠে যায় । 

পদ্ধতিগত খেলাফে সুন্নাতের চেয়েও মারাত্মক শব্দগত খেলাফে সুন্নাত যিক্র । একজন যাকির মাসনূন শব্দে যিক্র করতে 
করতে আবেগে হয়ত মাথা নাড়াতে পারে বা যিক্রের আবেগ তার নড়াচড়ায় প্রকাশ পেতে পারে । ব্যক্তিগত ও সাময়িকভাবে তা অনেক 
সময় জায়েয, যদিও সুন্নাত নয় । কিন্তু একজন মুমিন কেন এমন শব্দ ব্যবহার করে যিক্র করবেন যা রাসূলুল্লাহ ৪ ব্যবহার করেননি? এ 
ক্ষেত্রে ওযর খুঁজে বের করা আরো কষ্টকর । কী প্রয়োজন আমার বিভিন্ন যুক্তি ও “অকাট্য দলিল’ দিয়ে কষ্ট করে এমন একটি যিক্র 
পালন করা এবং প্রচলন করা যা রাসূলুল্লাহ 8% ও তার সাহাবীগণ করেননি এবং যা করলে কী পরিমাণ সাওয়াব হবে তা আমাদের 
মোটেও জানা নেই ? 


ছ. কারামত, হালাত ও ওলীআল্াহগণ 


পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আপনি যে সকল কাজকে বিদ'আত বা খেলাফে সুন্নাত বলছেন যুগযুগ ধরে আল্লাহর ওলীগণ 
তো সে কাজই করে আসছেন | এ সকল কাজের মাধ্যমেই তারা বেলায়াত, কারামত, হালাত ও ফয়েষের উচ্চমার্গে আরোহণ করেছেন । 
এখনো দেশে দেশে এ সকল কর্মের মাধ্যমে অগণিত মানুষ বেলায়াত, কারামত, হালাত, ফয়েয ইত্যাদি লাভ করছেন । আপনার কথা ঠিক 
হলে তা কিভাবে সম্ভব হলো? এগুলি কি প্রমাণ করে না যে, আপনার কথা ভুল? 

নিমের বিষগুলি পাঠককে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে সাহায্য করবে: 

১. সকল বৃজুর্গই মাসনূন ইবাদত পালন ও প্রচার করেছেন 

যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ওলীগণ কখনোই এ সকল সুন্নাত বিরোধী কাজ করেন নি । সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের 
আবিদ, যাকির ও সুফী-দরবেশগণের জীবনের কর্ম, যিক্র ও যিক্রের মাজলিসের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বেলায়াত ও 
তাযকিয়ার পথে তাদের কর্মগুলি ছিল একান্তই মাসনূন কর্ম । এই গ্রন্থে যা কিছু লিখা হয়েছে তা তাদের জীবনী ও কর্মের আলোকেই লিখা 
হয়েছে। ৫ম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সুফী আল্লামা আবু নৃ'আইম ইসপাহানী (৪৩০ হি) “হিলয়্যাতুল আউলিয়া” গ্রন্থে 
সাহাবীগণের যুগ থেকে তার যুগ পর্যন্ত সূফী, দরবেশ, বুজুর্গ ও যাহিদগণের জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । তাদের যিক্র ও যিক্রের 
মাজলিসের আলোচনা করেছেন । এ সকল আলোচনায় আমরা দেখছি যে, তাদের যিক্রের মাজলিস ছিল ঈমান বৃদ্ধিকারক, দুনিয়ার মোহ, 
লোভ, লালসা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত-করা বিষয়ক ও হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয়, তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রেরণা- 
দানকারী আলোচনা ও আলোচনা সাথে ইস্তিগফার, ক্রন্দন ইত্যাদি । পাঠককে অনুরোধ করছি “হিলয়্যাতুল আউলিয়া”, “সিফাতুস সাফওয়া”, 
“সিয়ারু আ'লামিন নুবালা” ইত্যাদি প্রথম যুগের ও নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থে তাদের জীবনী পাঠ করতে । 

বস্তুত, ওলী-আল্লাহদের নামে অগণিত মিথ্যা কথা সমাজে প্রচলিত । মুহান্দিসগণের অতন্দ্র প্রহরা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় 
কঠিন শাস্তি সত্তেও হাদীসের নামে অগণিত মিথ্যা ও জাল কথা প্রচার করেছে জালিয়াতগণ । ওলীদের নামে জাল কথা প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো প্রহরা 
ও শাস্তির ব্যবস্থাই ছিল না। একারণে জালিয়াতগণ এ ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছে ৷ আমি “হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, ঈনুদ্দীন চিশতী, নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ) প্রমুখ বুজুর্গের নামে লিখিত 
গ্রন্থাদির মধ্যে এমন সব তথ্য বিদ্যমান যা নিশ্চিত করে যে, তাদের যুগের পরে জালিয়াতগণ তাদের নামে এ সকল পুস্তক রচনা করেছে এবং 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক মিথ্যা কথা ঢুকিয়েছে । 

এর পরেও আমরা এ সকল বুজুর্গের লেখা পুস্তকাদির মধ্যে মাসনূন ইবাদত ও যিক্রের কথাই দেখতে পাই । শাইখ আব্দুল 


























































































































































































































২১০ 








কাদির জীলানীর (রাহ) গুনিয়াতুত তালিবীন ও অন্যান্য গ্রন্থ, শাইখ মুঈনুদ্দীন চিশতীর (রাহ) আনিসুল আরওয়াহ, মুজাদ্দিদে আলফে 
সানীর মাকতুবাত ও অন্যান্য গ্রন্থ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর হুজ্জাতুল্লাহির বালিগার ‘ইহসান ও তাসাউফ’ অংশ, তার রচিত 
কাশফুল খাফা গ্রন্থের উমার (রা)-এর তরীকা ও তাসাউফ বিষয়ক অংশ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর “সেরাতে মুস্তাকিম' গ্রন্থ পাঠ করতে 
পাঠককে অনুরোধ করছি । এই পুস্তকে পাঠক যা কিছু দেখেছেন উপর্যুক্ত পুস্তকগুলিতে প্রায় তাই দেখতে পাবেন । 

২. নিয়মিত ইবাদত বনাম সাময়িক অনুশীলন 

আমরা দেখেছি যে, খেলাফে সুন্নাত সকল কর্মই বিদ'আত বলে গণ্য হয় না । বরং খেলাফে সুন্নাত কর্মকে দীনের অংশ মনে করলে, 
সাওয়াবের মূল উৎস মনে করলে বা সুন্নাতের মত রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয় । জায়েয বিষয় কিভাবে বিদ'আতে 
পরিণত হতে পারে তার একটি উদাহারণ এই বই থেকে প্রদান করছি । সকাল সন্ধ্যার যিকর আলোচনার সময়ে আমি অনেক প্রকারের যিকর 
উল্লেখ করেছি । এগুলি সবই মাসনূন ঘিক্র । এগুলিকে লিখার জন্য স্বভাবতই আমাকে একটির পরে একটি লিখতে হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে 
সাজাতে হয়েছে । এই ক্রমানুসারে সাজানোটা সুন্নাত নয়, আমার নিজের তৈরি । সুন্নাত এই যিক্রগুলি পালন করা । যিক্র পালন করতে গেলে 
অবশ্যই একটি ক্রম প্রয়োজন । একটির পর একটি তো করতে হবে । সাজানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ৯৪) আমাদের জন্য উনুক্ত রেখেছেন । 
যাকির নিজের সুবিধামতো ধিক্রগুলি সাজিয়ে নেবেন । আমার ক্রমটিও এই প্রকারের । এই সাজানো নিঃসন্দেহে জায়েয ও প্রয়োজনীয় । কিন্তু 
যদি কোনো যাকির সুন্নাতের নির্দেশনা ছাড়া মনে করেন যে, এই যিক্রটি আগে ও এই যিক্রটি পরে দিতেই হবে, বা এই নির্দিষ্ট ক্রমান্বয় মেনে 
চলাটা একটি ইবাদত, বা এই নিয়মের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে তাহলে তা বিদ“আতে পরিণত হবে । 

যিক্র বিষয়ক অধিকাংশ বিদ'আত এইরূপ ভুল ধারণা থেকে এসেছে পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন আলিম ও নেককার মানুষ তাদের ছাত্র 
বা মুরীদকে সুন্নাতের আলোকে কিছু যিক্র বেছে দিয়েছেন, সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কৃূলবের অমনোযোগিতা বা আলসেমী দূর করতে বা 
মনোযোগ অর্জনের জন্য কিছু সাময়িক নিয়মকানুন বলে দিয়েছেন । যেমন, কাউকে জোরে যিক্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ কাউকে 
নির্জনবাসের নির্দেশ দিয়েছেন । কেউ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যিকর করার নিয়ম করেছেন । কেউ নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বসে পায়ের নির্দিষ্ট রগ চেপে ধরে 
অথবা দেহের নির্দিষ্ট স্থানে আঘাতের কল্পনা করে যিক্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন । এগুলি সবই ছিল সাময়িক ও বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে 
তাদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ মাত্র । কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই সেগুলি দীনের অংশ মনে করেছেন । কেউ ভেবেছেন, এভাবে বসা বা এভাবে 
যিক্র করা একটি বিশেষ ইবাদত | এভাবে না বসলে বা এভাবে যিকর না করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে | কেউ ভেবেছেন, এই পদ্ধতিতে 
না হলে আজীবন মাসনুন যিক্র করলেও বেলায়াত বা তাষকিয়া অর্জন হবে না । এভাবে তারা বিদআতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন । 

৩. ক্রমান্বয় অবনতি ও সংশোধন 

বৃজুর্গদের শেখানো ইবাদত ও রিয়াযতের পদ্ধতিও তাদের মৃত্যুর পরে অনুসারীদের হাতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে । মুজান্দিদ-ই- 
আলফ-ই সানী (৯৭১-১০৩৪হি)-র মাকতুবাত শরীফ অধ্যয়ন করলে বিষয়টি ভালভাবে অনুভব করা যায় । তার মাত্র ২০০ বৎসর পূর্বে 
বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (৭৯১ হি) নকশবন্দীয়া তরীকার উদ্ভাবন করেন । এই ২০০ বৎসরের মধ্যে নকশবন্দীয়া তরীকার মধ্যে অনেক বিদ'আত 
প্রবেশ করে বলে তিনি তার মাকতুবাতের বিভিন্ন পত্রে আফসোস করেছেন । 

আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও আমরা তা বুঝতে পারব । কাদিরীয়া , চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ইত্যাদি তরীকার 
দাবিদার বিভিন্ন দরবারে গেলে আপনি দেখবেন যে, একেক দরবারের যিক্র, ওযীফা ও কর্ম-পদ্ধতি একেক রকম, অথচ সকলেই একই তরীকা 
দাবি করছেন । আবার এদের অনেকেই মাত্র দুই বা তিন ধাপ পূর্বে একই পীর বা উক্তাদের শিষ্যত্ব দাবি করছেন, অথচ তাদের কর্ম পদ্ধতি এক 
নয়। 






























































































































































৪. তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে 

একজন বুজুর্গ বেলায়াত অর্জন করেন তার সামগ্রিক কর্মের ভিত্তিতে । হাজার হাজার নেক আমলের পাশে দু-একটি ভূলভ্রান্তির কারণে 
তাদের বুজুর্গী নষ্ট করে না । বরং কুরআনের বাণী অনুসারে অনেক নেকীর কারণে এ সকল ভুল বা অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায় । পরবর্তী যুগের 
বুজুর্গগণের মধ্যে বিভিন্ন ভূলক্রটি রয়েছে । কখনো বিশেষ হালতে, কখনো অনুশীলনের জন্য, কখনো ব্যক্তিগত ইজতিহাদে তারা ভুল কর্ম 
করেছেন । এ সকল কর্মের ফলে যেমন তাদের বুজুগী নষ্ট হয় না, তেমনি তীরা করেছেন বলে এগুলি আমাদের জন্য করণীয় আদর্শ হতে পারে না । 
কোনো বুজুর্গ গান-বাজনা করেছেন এবং নেচেছেন, কেউ বা ধুমপান করেছেন, কেউ পীরকে সাজদা করেছেন এরূপ অগণিত বিষয় রয়েছে । এজন্য 
সুন্নাতে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো উপায় নেই । কারণ বুজুর্গদের নামে অনেক কিছুই দাবি করা হচ্ছে, কোনটি সঠিক তা বাছাই করার কোনো সুনির্দিষ্ট 
মাপকাঠি নেই । অনুরূপভাবে কোন্‌ কর্মটি তারা ইবাদত হিসেবে করেছেন এবং কোন্টি সাময়িক অনুশীলন অথবা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে 
করেছেন তাও স্পষ্টরূপে জানার কোনো উপাই নেয় । পক্ষান্তরে সুন্নাতের ক্ষেত্রে সহীহ ও বানোয়াট জানার মাপকাঠি রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ &- 
এর সকল কিছুই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ । বুজুর্গগণের বুজু্গী ও বেলায়াতের জন্য তাদেরকে সম্মান করতে হবে এবং ভালবাসতে হবে । 
কিন্ত অনকরণীয় পুণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ 8-কে । তার সুন্নাত অনুসরণের পুর্ণাঙ্গ আদর্শ সাহাবীগণ । বুজুর্গগণকে নির্ভুল, 
নিষ্পাপ ও সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের মতের অযুহাতে সহীহ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবী অস্বীকার বা অমান্য করার পরিণতি 
কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 

বুজুর্গগণের কর্ম অনুসরণ করে আমরা সাওয়াব ও বেলায়াত আশা করি । আর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করলে পঞ্চাশ জন 
সাহাবীর সমান মর্যাদা ও পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ৪ । তিনি বলেন: “তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, 
এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি অবিকল তোমাদের পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার 
পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না 













































































২১১ 





তাদের মধ্যকার?” তিনি বলেন, “না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব ৷” 

৫. কারামত, হালাত, ফয়েয বনাম বেলায়াত ও তাযকিয়া 

এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো বুজুর্গ কে? কে কতবড় আল্লাহর ওলী তা কিভাবে আমরা জানতে পারব? ইরানে, আরবে ও অন্যান্য 
দেশে শিয়াদের মধ্যে অগণিত পীর-দরবেশ বিদ্যমান যাদের কারামত ও কাশফের কথা লক্ষকোটি মানুষের মুখে মুখে । অথচ সুনীগণ 
তাদের মুসলমান বলে মানতেই নারায | এভাবে প্রত্যেক দলই দাবি করছেন যে, তাদের নেতৃবৃন্দ সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওলীআল্লাহ । তাদের 
কাশফ, কারামত ও ফয়েষের অগণিত গল্প তাদের মুখে মুখে ৷ পক্ষান্তরে অন্য দল এদেরকে কাফির, ফাসিক, ওহাবী, বিদ“আতী ইত্যাদি 
বলে গালি দিচ্ছে। 

বস্তুত, বুজু্গী চেনার জন্য কাশফ, কারামত ইত্যাদির উপর নির্ভর করাই সকল বিভ্রান্তির মূল । মুসলিম উম্মাহর সকল বুজুর্গই 
বলেছেন যে, বুজুর্গী চেনার জন্য এগুলির উপর নির্ভর করা যাবে না, বরং সুন্নাতের উপরে নির্ভর করতে হবে । সুন্নাতের অনুসরণের পূর্ণতার 
উপরেই বুজু্গীর পূর্ণতা নির্ভর করবে । সাহাবীগণের মত যিনি সকল ইবাদত বন্দেগি পালন করতে চেষ্টা করেন, তাদেরই মত হিংসা, বিদ্বেষ, 
লোভ, গীবত, গালাগালি ইত্যাদি পরিহার করেন, তাদেরই মত বিনয় ও সুন্দর আচরণ করেন, তাকে আপনি বুজুর্গ বলে মনে করতে পারেন । 
সুন্নাতের অনুসরণ যত বেশি হবে বুজুর্গীও তত বেশি হবে । 

অলৌকিক কর্ম করা, মনের কথা বলা ইত্যাদি কাশফ-কারামত হতে পারে, আবার শয়তানী ইসতিদরাজ হতে পারে | কোন্টি 
রাব্বানী এবং কোন্টি শয়তানী তা চেনার একমাত্র উপায় সুন্নাতের অনুসরণ । মুজাদ্দিদে আলফে সানী, সাইয়িদ আহমদ ব্রেলবী ও অন্যান্য 
বুজুর্গ উল্লেখ করেছেন যে, কাফির-মুশরিকও রিযয়াত-অনুশীলন করলে কাশফ, কারামত ইত্যাদি অর্জন করতে পারে । এছাড়া শিরক বা 
বিদ‘আতে লিপ্ত করতে শয়তান মানুষকে স্বপ্ন দেখায় । স্বপ্নে, কাশফে বা জাগ্রত অবস্থায় সে আল্লাহকে বা ওলীদেরকে বারংবার দেখতে পায় । 

রাসূলুল্লাহ ঞঞ্ বলেছেন, “যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে প্রকৃতই আমাকে দেখল, কারণ শয়তান আমার রূপ পরিগ্রহণ করতে 
পারে না।” এ জন্য মুসলিম উম্মাহ একমত যে, শয়তান রাসূলুল্লাহ &&-এর আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না । তবে অন্য কোনো আকৃতিতে এসে 
নিজেকে নবীজি বলে দাবি করতে পারে কি না সে বিষয়ে আলিমদের মতভেদ রয়েছে । অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, শয়তান যেমন তার 
রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সে অন্য রূপে এসেও নিজেকে নবীজি বলে দাবি করতে পারে না । অন্য অনেকে বলেন যে, শয়তানের 
জন্য অন্য আকৃতিতে এসে নিজেকে নবীজি বলে দাবি করা অসম্ভব নয়; কারণ কোনো হাদীসে তা অসম্ভব বলা হয় নি। উপরন্তু মানুষ শয়তান 
যেমন জাল হাদীস বানাতে পারে, তেমনি জিন শয়তানও স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ *৪-এর নামে জালিয়াতি করতে পারে । সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 
যে, সাহাবী ইবনু আব্বাস অনুরূপ মত পোষণ করতেন । ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও স্বপ্র-বিশারদ 
মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনও (১১০হি) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন ৷" 

বাস্তব অনেক ঘটনা দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করে | কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের ভাই “মারফতী নাড়ার ফকীর' দলে 
যোগ দেন । তিনি তার বাড়িতে রাতভর গানবাজনা করে যিক্রের আয়োজন করেন | এতে গ্রামবাসীরা আপত্তি করলে তিনি দাবি করেন যে, তিনি 
যখন এভাবে গানবাজনাসহ যিক্রের মাজলিসে বসেন, তখন তার মৃত পিতামাতা কবর থেকে উঠে তাদের মাজলিসে যোগ দেন । উপরত্ত স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ % স্বপ্নে তাকে এভাবে গানবাজনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন । ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ পীর সাহেব ধুমপান করতেন । 
তার নিকটতম একজন খলীফা জানান যে, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ && থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েই তিনি ধুমপান করতেন । আগের যুগের কোনো কোনো 
গ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনার কথা পাওয়া যায় । এরা ভুল দেখেছেন, মিথ্যা বলেছেন, না বাস্তবেই শয়তান এরূপ স্বপ্ন দেখিয়েছে তা আল্লাহই ভাল 
জানেন । 

সর্বোপরি কাশফ, ফয়েয, হালাত ইত্যাদি ইবাদত কবুল না হওয়ার লক্ষণ হতে পারে । সহীহ সুন্নাত-সম্মত ইবাদতে লিপ্ত হলে 
শয়তান আবিদের মনে ওয়াসওয়াসা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করতে চেষ্টা করে । যেন মুমিন ইবাদতে মজা না পেয়ে ইবাদত পরিত্যাগ করে বা অন্ত 
ত সাওয়াব কম পায় । পক্ষান্তরে ইবাদতের নামে বিদ'আতে রত থাকলে শয়তান কখনোই মনোযোগ নষ্ট করে না, বরং তার মনোযোগ ও 
হালত বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয় । কারণ উক্ত মুমিন তো সাওয়াব পাচ্ছেই না, বরং গোনাহ অর্জন করছে, কাজেই তাকে যত বেশি উক্ত কর্মে রত 
রাখা যায় ততই শয়তানের লাভ । এজন্যই অনেকে ধার্মিক মানুষকে দেখবেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর সালাত আদায়ে তাড়াহুড়ো করছেন । অথচ 
বিদ'আত মিশ্রিত যিক্র-ওযীফার মধ্যে মহা আনন্দে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন । তাহাজ্জুদে বা কুরআন তিলাওয়াতে ক্রন্দন আসছে না। 
কিন্তু বিদ'আত মিশ্রিত যিক্র বা দু'আয় অঝোরে কাদছেন । অনেকে সালাতের মধ্যে কিছু খেলাফে সুন্নাত নিয়ম পদ্ধতি বা যিক্র যোগ করে 
সালাতে মনোযোগ ও মজা পাচ্ছেন । কিন্তু বিশুদ্ধ সুননাত-সম্মতভাবে সালাত আদায় করলে সেরূপ মজা পাচ্ছেন না। এভাবে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে, কাশফ, ফয়েয, হালাত, মজা, ক্রন্দন, স্বপ্ন এগুলি কোনোটিই ইবাদত কবুলের আলামত নয়, বেলায়াতের আলামত হওয়া তো দূরের 
কথা । 

৬. বেলায়াত-তাযকিয়ার দাবি-দাওয়া বনাম বাস্তবতা 

বেলায়াত ও তাযকিয়ার দাবি সকলেই করছে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখতে পাই? হিংসা, ঘৃণা, বিচ্ছিন্নতা, লোভ, অহঙ্কার, ক্রোধ, 
অসদাচরণ, গালাগালি, বান্দার হক বিনষ্ট করা ইত্যাদি অগণিত কর্মে লিপ্ত দেখতে পাই এ সকল মানুষদের ৷ অথচ তারা তাহাজ্জুদ, 





























































































































































































































২১২ 








তিলাওয়াত, যিক্র ও অন্যান্য তাষকিয়ার কর্মে লিপ্ত! এর কারণ ওঁষধের বিকৃত প্রয়োগ । তাষকিয়া ও বেলায়াতের নামে ইসলামের আং 
কিছু শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে কাশফ, কারামত, হালাত ইত্যাদিকে মানদণ্ড হিসেবে পেশ করা হচ্ছে । ফলে সত্যিকার 
তাকওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে না। উপরন্তু অগণিত হারামে লিপ্ত থেকেই “ওলী” হয়ে গিয়েছি বলে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার হৃদয়কে গ্রাস 
করছে। 

৭. নবীপ্রেম ও ওলীপ্রেমের দাবি-দাওয়া বনাম বাস্তবতা 

নবীপ্রেম বা আশেকে রাসূল (8%) হওয়ার দাবি অনেকেই করছেন । ওলীআল্লাহগণের মহব্বত ও অনুসরণের দাবি করছেন 
সকলেই । কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এ সকল প্রেমিককে যেয়ে বলুন, আপনার মতামত, পোশাক, যিক্র, মীলাদ, দরুদ 
ইত্যাদির সাথে রাসূলুল্লাহ (৪) বা সাহাবীগণের পুরো মিল হচ্ছে না, একটু মিলিয়ে নিন । তারা ঠিক এভাবে যিক্র করেছেন, এভাবে মীলাদ 
পড়েছেন, অমুক বিষয়ে ঠিক একথা বলেছেন, কাজেই আপনি ঠিক অবিকল তাদের মত চলুন । আপনি দেখবেন যে, সেই প্রেমিক আপনার 
কথা মানছেন না । আপনার কথাগুলি বাতিল বা হাদীসে নেই সেকথা তিনি দাবি করবেন না । আপনার কথাগুলির বিপরীতে তার মতের পক্ষে 
কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসও তিনি পেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্তেও তিনি তা গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন ওযুহাত দেখাবেন । 
একেবরে অপরাগ হলে বলবেন, এগুলি ওহাবী মত বা বিভ্রান্ত মত! তিনি যে কর্ম বা মতামত পোষণ করছেন সেটিই একমাত্র সঠিক বা সুন্নী 
মত ৷ কাজেই কোনো দলিল ছাড়াই সকল হাদীস ও সুন্নাত বাতিল হয়ে গেল । 

অনেকের কাছেই নবীর ($$) সুন্নাত এভাবে উড়িয়ে দেওয়া সহজ, তবে ওলী-আল্লাহগণের মতামত উড়িয়ে দেওয়া অনেক কঠিন! 
রাসূলুল্লাহ & করেছেন বা বলেছেন বললে তারা সহজেই একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বা বিনা ব্যাখ্যাতেই তা উড়িয়ে দিতে পারেন । কিন্তু বৃজুর্ণদের 
কথা বা কর্ম অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারেন না । তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, অবস্থার পরিবর্তন হয় না। উক্ত ওলী-প্রেমিককে বলুন, 
আপনি যে, কাজটি করছেন তার বিরুদ্ধে বা যাকে আপনি নিন্দা করছেন তার পক্ষে শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী, মুঈন উদ্দীন চিশতী, 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (রাহিমাহুমুল্লাহ) বা অন্য অমুক বুজুর্গ অমুক গ্রন্থে লিখেছেন, 
তখন একই ভাবে তিনি বিভিন্ন অযুহাতে তা মানতে অস্বীকার করবেন । কোনো অবস্থাতেই তিনি তার মত বা কর্ম পরিবর্তন করতে রাযি 
হবেন না! যে বুজুর্পের নামে তিনি চলছেন স্বয়ং সেই বুজুর্গের মতামতও যদি তার মতের বিরুদ্ধে পেশ করা হয় তবুও তিনি তার একটি 
ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু নিজের মত বা কর্ম পরিবর্তন করবেন না। 

অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ এটি । এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট হক্ক এবং বাতিলের একটিই মাপকাঠি রয়েছে, তা হলো তার নিজের 
পছন্দ । হাদীস-কুরআন বা বুজুর্গদের মতামত তার পছন্দকে প্রমাণ করার জন্য, পছন্দকে উল্টানোর জন্য নয় । যা তার পছন্দ হয় না তা বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন । আরবীতে এই মাপকাঠিটির নাম (৯৯) । বাংলায় প্রবৃত্তি বা “ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ' বলা হয় । কুরআন- 
হাদীসে বারংবার এই ভয়ঙ্কর রোগ সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে । এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে: “আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার 
নিজের পছন্দ অপছন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? আপনি কি তার উকিল হবেন?” রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন: 
“তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে: অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতামতের প্রতি 
তৃপ্তি ও আস্থা ৮২ 

এই রোগ থেকে মুক্তির একটিই পথ, নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভাললাগা ও মন্দলাগাকে সুন্নাতের অধীন করা । ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্নাতকে 
বাতিল না করে ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের মত বা বুজুর্গদের মতকে বাতিল করে সুন্নাতকে হুবহু গ্রহণ করা । এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক 
নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে । 


শেষ কথা 


রাসূলুল্লাহ ঃ্-এর সুন্নাতের খেদমতে এই বইটি আমার অতি নগণ্য একটি প্রচেষ্টা । চেষ্টার মধ্যে যদি কিছু মাত্র কল্যাণকর থেকে থাকে 
তা শুধুমাত্র মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক । আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং 
শয়তানের কারণে । আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আল্লাহর 
দরবারে সকাতর প্রার্থনা যে, তিন দয়া করে এই অযোগ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেবেন । আল্লাহর কত প্রিয় বান্দা কতভাবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য 
মহান কাজ করে চলেছেন । আমি তো কিছুই করতে পারলাম না । না পারলাম ব্যক্তিগত জীবনে ভালো ইবাদত করতে । না পারলাম উম্মতের 
কোনো কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ দয়া করে কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, যাদেরকে 
আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ও যারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসেন তাদের সকলের এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে 
দেবেন এই দুআ করেই শেষ করছি । আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য সালাত ও সালাম এবং প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালন আল্লাহর 
নিমিত্ত । 







































































































































































গ্রন্থপঞ্জি 
এই গ্রন্থ রচনায় মূলত হাদীসপ্রস্থ ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি 











২১৩ 





৷ এছাড়া মাঝেমধ্যে দুই একটি তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ক বই থেকে তথ্য গ্রহণ 





করেছি যে সকল গ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি তালিকা এখানে গবেষক পাঠকদের সুবিধার্থে প্রদান করা হলো । পাঠক ও গবেষকদের 





সুবিধার্থে এতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো: 


১. 


ত পলি ০৪৬ 
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. তিরমিযী, আবু ইসা মুহাম্মাদ (২৭৯ হি), আস- সুনান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইল 
. আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু হাম্বল (২৯০ হি), আস-সুন্নাহ, (দাম্মাদ, দারু ইবনিল কাইয়িম, ১ম, ১৪০৬হি) 
. আল-বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি), আল-মুসনাদ (মদীনা মুনা 
. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুআইব (৩০৩ হি), আস-সুনান, (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২) 
. নাসঈ, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১) 

. নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪০৬ হি, ২য় প্রকাশ) 
বু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭ হি), মুসনাদে আবী ইয়ালা (দেমাশক, দারুস সাকাফাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) 
. তাঁবারী, ইবনু জারীর (৩১১হি), জামেউল বাইয়ান/তাফসীরে তাবারী, (বৈরুত, দারুল ফিকর, 
. ইবনু খুযাইমা (৩১১হি), সহীহ ইবনে খুযাইমা (সৌদী আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২য় প্রকাশ ১৯৮১) 

আবু উ'আনাহ, ইয়াকুব ইবনু ইসহাক (৩১৬হি) আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মাপরিফাহ, ১৯৯৮, ১ম) 

. আবু জাফর তাহাবী (৩২১হি), শরহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭) 

কু জাফর তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আসার, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৯৪, ১ম প্রকাশ । 

. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫হি) 

. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমর (৩২২হি), আদ-দু'আফা আল-কাবীর, বৈরুত, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ । 

. ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), সহীহ ইবনে হিব্বান, তারতীব ইবনে বালবান (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ওয় প্রকাশ ১৯৯৭) 

. তাবারানী, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), আল- মু'জাম আল- কাবীর (ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ) 


৩ 

৩ 

৩ 
. তাবারানী, কিতাবুদ দু'আ, বৈরুত, ইলমিয়্যাহ ৷ 

আবু বকর জাস্সাস (৩৭০হি), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.) 
. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমর (৩৮৫হি) আস-সুনান, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৬ । 
ল:জীওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯) 
. ইবনে ফারিস (৩৯৫হি), মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাত (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল:ইসলামী, ১৪০৪ ) 
কিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি), আল- মুস্তাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, 
বু নুআইম আল-ইসবাহানী (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৫, ৪র্থ) 
. আল-কুদায়ী, মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ (8৫৪ হি) মুসনাদুশ শিহাব, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৮৬, ২য়) 
. বাইহাকী (8৫৮হি), শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, 
. বাইহাকী, আস- সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ ) 








কুরআন কারীম 
ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) কিতাবুয যুহদ, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ৷ 








মালিক বিন আনাস (১৭৯ হি), আল-মুয়াত্তী (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১) 








. কাধী আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারী, (১৮২ হি), কিতাবুল আসার, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৫ হি. । 








মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩) 
মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসল বা আল-মাবসূত, করাচি, ইদারাতুল কুরআন 











মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-হুজ্জাত, বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৩, ওয় প্রকাশ । 








. মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল দাববী (১৯৫ হি), কিতাবুদ দু'আ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯, ১ম প্রকাশ) 

















আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩) 
. আল-ফাররা, আবু যাকারিয়া (২১১ হি), মায়ানীল কুরআন, বৈরুত, আলম আল-কুতুব । 
. ইবনে হিশাম (২১৩ হি), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র, ১৯৭৮) 
. সাঈদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান, রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১৪১৪ হি., ১ম । 

. ইবনে সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি), আত-তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরুত, দার সাদির) 








. ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি), আল- কিতাবুল মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) 
. আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি), মুসনাদে আহমদ (কাইরো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮) 











. দারেমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান দোমেশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১) 
































. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি), আস সহীহ, ফতহুল বারী সহ, (বৈরুত, দারুল ফিকর) 
. ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, বৈরুত, দারুল বাশাইর, ১৯৮৯, ওয় প্রকাশ । 
. ইমাম বুখারী, খালকু আফ’আলিল ইবাদ, রিয়াদ, দারুল মাআরিফ, ১৯৭৮ । 

. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭ হি) আল-মুনতাকা, (বৈরুত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮) 

. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস-সহীহ, (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবুল আরাবিয়্যাহ) 

. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস (২৭৫ হি), আস-সুনান (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮) 
. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি), আস-সুনান (ইস্তাম্বুল, মাকতাবাহ ইসলমিয়্যাহ) 











মিয়্যাহ) 























ওয়ারাহ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৯ হি., ১ম প্রকাশ) 
































১৯৮৮) 





























রানী, আল- মু’জামুল আওসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) 
রানী, আল-মু'জামুস সাগীর, জর্দান, আম্মান, দারু আম্মার, ১৯৮৫, ১ম প্রকাশ 
রানী, মুসনাদুশ শামিয়্টান, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৮৪, ১ম প্রকাশ | 





















































১ম প্র.) 
































১৯৯০) 


৫৩. 
৫৪. 
৫৫. 
৫৬. 
৫৭. 
৫৮, 
৫৯. 
৬০. 
৬১. 
৬২. 
৬৩. 


৬ঃ. 
৬৫. 
৬৬. 
৬৭. 
৬৮, 


৬৯ 


৭০, 
৭১. 
৭২. 
৭৩. 
৭8. 
৭৫. 
৭৬. 
৭৭. 
৭৮, 
৭৯. 
৮০, 
৮১. 
৮২. 
৮৩. 
৮৪. 
৮৫. 
৮৬. 
৮৭. 


৮৮ 


৮৯. 
. ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), ফ 
৯১. 
৯২, 
৯৩. 
৯৪. 
৯৫. 
৯৬. 


৯০ 


২১৪ 








বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ । 
ইবনু আব্দিল বার, ইউসুফ ইবনু আব্দিল্লাহ (৪৬৩ হি), আত-তামহীদ, মরোক্কো, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হি. | 
খাতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি), তারীখ বাগদাদ, বৈরুত, ইলমিয়্যাহ । 

















আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি), আল:মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯) 
বু হামিদ আল:গাজালী (৫০৫ হি), ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪) 








আলাউদ্দীন সামারকান্দী (৫৩৯ হি), তুহফাতুল ফুকাহা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩) 














বু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি), আহকামুল কুরআন বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী 





আল-কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি), বাদাইউস সানায়ে’, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ 
ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬ হি), জামেউল উসুল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭১) 











প্রকাশ । 


ইবনুল আসীর, আন- নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর) 
আল-মাকদীসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আহাদীসুল মুখতারাহ, মাক্কা মুকাররামাহ, মাকতাবাতুন নাহদাতিল হাদীসাহ, ১৪ ১০হি., ১ম 








মুনযিরী, আব্দুল আযীম (৬৫৬ হি), আত 


-ত 





রগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪) 





কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১হি), আল-জামিয় লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), কাইরো, দারুশ শা’ব, ১৩৭২ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ । 
নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি), 





রহু সহীহ মুসলিম, সহীহ মুসলিম সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১) 





বী, আল-আযকার, (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাত) 











হাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি), 


বী, রিয়াদুস সালেহীন, (বৈরুত, মুআস্স 
. ইবনু মানযুর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম (৭১১ হি), লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর) 
তীব তাবরীষী (৭৩০ হি) মেশকাতুল মাসাবীহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ওয়, ১৯৮৫) 








সাতুর রিসালাহ) 














নুল ইতিদাল, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ১ম) 

















খ 

যা 

যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪১৩, ৯ম সংস্করণ) 
যাহাবী, আল-কাবাইর, (মদীনা মুনাওয়ারা, দারুত তুরাস, ১৯৮৪, দ্বিতীয় প্রকাশ) 





ইবনুল কাইয়েম (৭৫১ হি), আল- মানারুল মুনীফ (হালাব, মাকতাবুল মাতবুআতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৭০) 





ইবনুল কাইয়েম, হাশিয়াতু ইবনুল কাইয়েম আলা আবী দাউদ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ২য় প্রকাশ) 
ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) 

যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), মিশর, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি. । 

আল-ফাইউমী, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর) 





তে 


ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি), তাফসীরুল কুরআনিল কারীম (কাইরো, দারুল হাদীস, ২য় প্রকাশ ১৯৯০) 








ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬) 

ইবনু রাজাব (৭৯৫ হি), জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, (মক্কী মুকাররামা, বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) 

উমর ইবনু আলী ওয়াদীইয়াশী আনদালুসী (৮০৪হি), তুহফাতুল মুহতাজ, (মক্কা মুকাররামা, দারু হেরা, ১৪০৬, ১ম প্রকাশ) 

নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭হি), মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবনে হিব্বান (বৈরুত, দারুস সাকাফাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০) 
নূরুদ্দীন হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ওয় প্রকাশ, ১৯৮২) 


























আল-ফাইরোজআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব (৮১৭ হি) আল:কামুসুল মুহীত (বৈরুত, মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭) 

ল বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি) মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ) 
আল বৃসীরী, যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩) 

. আল বৃসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ, (বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ) 

আহমদ ইবনু আলী আল-মাকরীষী (৮৪৫হি), মুখতাসারু কিতাবিল বিতর, (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১৪১৩, ১ম) 





























তহুল বারী, (বরুত, দারুল ফিকর, তারীখ বিহীন) 





ইবনে হাজার, আল ইসাবাহ, (বৈরুত, 


রুল জীল, ১৯৯২, ১ম প্রকাশ) 





ইবনু হাজার, বুলুগুল মারাম, (বৈরুত, ত 





রীখ ও তথ্য বিহীন) 








ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর, (মাদীনা 


মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪) 








সান'আনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম, (বৈরুত, তুরাস আরাবী, ১৩৭৯, ৪র্থ প্রকাশ) 
সাখাবী, শামসুদ্দীন (৯০২ হি), আল- মাকাসিদুল হাসানা, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭) 








সাখাবী, আল-কাওলুল বাদী’ (মদীনা মুনা 


ও 








র, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৭, ওয়) 





৯৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৯১১ হি), তাদরীবুর রাবী € 








রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাওসার, ৪র্থ প্র, ১৪১৮হি) 











৯৮. সুয়ূতী, ফাদ্দুল ওয়া’ ফী আহাদীসি রাফইল ইয়াদাইনি ফিদ দু'আ (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ ) 

৯৯. সুযৃতী ও মাহাল্লী, তাফসীরে জালালাইন, (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ) 

১০০. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি), তানযীহুশ শারীয়াহ, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১, ২য়) 

১০১. ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি), আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, (মক্কা মুকাররামা, মুসতাফা বায, ১৯৯০) 

১০২.মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল- আসরারুল মারফুয়া, (লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ ইং) 


১০৩. মুল্লা আ 























লী কারী, আল-মাসনু‘য়, (হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১৯৬৯, ১ম) 





১০৪.মুল্লা আলী কারী, মিরকাত, (বৈরুত, মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ) 
১০৫.মুজান্দিদে আলফে সানী (১০৩৪ হি), মাকতুবাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, 


১০৬. আল- 


১৪২০ হি./১৪০৬ বাং) 

















রকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি), মুখতাসারুল মাকাসিদিল হাসানা (সিরিয়া, আল মাকতাব আল ইসলামী, ওয় সংস্করণ, ১৯৮৩ ), 


২১৫ 





১০৭. যারকানী, শারহুয যারকানী আলাল সুআত্তা, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৪১১, ১ম প্রকাশ) 
১০৮. সিনদী, নূরুদ্দীন (১১৩৮ হি), হাশিয়াতুস সিনদী আলান নাসাঈ, হোলাব, মাতবৃআত ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, ২য় প্রকাশ) 
১০৯. আজলুনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪০৫, ৪র্থ) 














১১০. মুহাম্মাদ আল- কাত্তানী (১২৪৫ হি), আর- রিসালাতুল মুসতাতরাফা (লেবানন, বৈরুত, দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬ ইং) 





১১১. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি) নাইলুল আউতার, বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩ । 





১১২. শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি উদ্দাতি হিসনিল 








হাসীন, (বৈরুত, দারু সাদির, তা. বি.) 





১১৩. আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৬ হি, প্রথম প্রকাশ) 
১১৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী (১৩৫৩ হি), তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ) 








১১৫. তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাবী, (বৈরুত, মুআসস 





[াসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ) 








১১৬. শামসুল হক আযীমআবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরু 








১১৭. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহুল জামিয়িস 





ত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.) 





সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮ ) 





১১৮. আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল- 











কতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮) 








১১৯. আলবানী, সাহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, 


কতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) 














১২০. আলবানী, যয়ীফ সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, 





কতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ,১৯৯৭) 








১২১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) 

















১২২. 


নী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ) 








১২৩.আ 





নী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ওয় প্রকাশ ১৯৮৮) 











১২৫. 








নী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা“আরিফ) 

















১২৬, 


ল 
ল 

১২৪. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১ম প্রকাশ) 
ল 
ল 











নী, যায়ীফুল আদাবিল মুফরাদ, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা“আরিফ) 





১২৭. ড. সাঈদ কাহতানী, হিসনুল মুসলিম, (রিয়াদ, মুআসসাসাতুল জুরাইসী, ১৭ম প্রকাশ, ১৪১৬হি) 





১২৮. মাওলানা মুহাম্মাদ সারফারায খানসাহেব সাফদার, রাহে সুন্নাত: আল-মিনহাজুল ওয়াদিহ (ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবাতু দানেশ, তা. বি) 








১২৯.যাকারিয়্যা ইবনু গোলাম কাদির, আল-ইখবার ফীমা লা ইয়াসিহহু মিনাল আযকার, (জেদ্দা, দারুল খাররায, ১ম প্রকাশ, ২০০১) 








১৩০.ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, “এহ্ইয়াউস সুনান” সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ“আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০২) । 
১৩১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬) । 








